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ূ ভুমিকা 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা গ্রন্থের শিরোনামই তার ভূমিকা ৷ তথাপি প্রচলিত রীতি অনুসারে ভূমিকা 
লিখিতেছি মাত্র । গ্রশ্থের প্রধান বিষয় বস্তু গোলোকেস্বরী শ্্রীরাধারাণীর অন্তযন্তম মহিম। প্রকাশ। 
গোলোক হইতে ভৌম গোকুলের অবতরণের মুখা উদ্দেশ্য -_-মধুররসাশ্রিত নিখিল জীব নিচয়ের নিগুঢ 
ভজনপথ প্রদর্শন । নিত্য পরবীয় রস ভূমিকায় অবস্থান হেতু সমগ্র জীবন প্রাণ_-প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের 
বিরহে অশ্র-বিসজ্জনই তাহার ভজন পথ একায়ন ধারা । শ্রীরাধার এই ধারায় নিক্মাত হইতে পারিলেই 
জীবনে নিখিল ব্রদ্মাণ্ডর সাধক ও সাধিকাগণ সর্বের্ান্তম ভজন-সম্পদ কৃষ্পপ্রেম লাভে অধিকারী হইতে 
পাবিবে | ইহাই বেদগুহা ভক্তিসার। ভক্কিযোগ, ভক্তি যোগ ভক্তি ফোগ ধন। ভক্তি যোগ কৃষ্ণ 
নাম ম্মরণ ও বন্দন। এখানেই সর্বের্বোতকষ্ট ত্যাগের ভূমিকা-তাজন্ত বান্ধব।ঃ সর্ষে শিন্দন্ত গুরব জনাঃ 
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্‌ (ইহাই শ্্রীরাধার নিত্য স্বরূপ। 


গৌড়ীয় বৈষ্ব দর্শনে শ্ীরাধা কৃষ্ণের যুগলমাধুরীই সবেরণন্তম উপাস্য তত্ব। তমাল তরুর 
ল্েহময় অস্কে সোহাগে জড়িত স্বর্ণলতিকার ও তাহার নবকিশলয় দলের দোলন লীলা দৃষ্টি পথে পতিত 
না হইলে মধুর বৃন্দাবনের সাধনাই--বিফল হইয়া যায়। শ্্রীরাধাই অপ্রাকৃতধাম বৃদ্দাবনের মাধুরী ও 
জয়ঙ্্রী। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ, তীয় ন্বরূপ শক্তি শ্বীধাধ। । একটি কসাই এর হুইটি দল। আনন্দ ঘন 
পরব্রদ্ষের আনন্দমাত্র বিশেষা । শক্তি ও শক্তিমানের বিলাস বৈভবের নাম লীল1। লীল৷ ত্রিবিধ 
স্বরূপা,_-তটন্থাঁ ও মায় নামাস্তর--নিত্যলীল। সংসার লীলা ও হ্ছষ্টি লীলা । তন্মধ্যে মায়াশক্তির সহিত 
ভগবানের হে লীলা! তাহার নাম স্থষ্টি লীলা, জীব-শক্তির সহিত ভগবানে ষে লীলা তাহার নাম তটন্থা । 
সংসার লীলা আর স্বরূপ শক্তির সহিত ভগবানে ষে লীল। তাহার নাম নিত্যলীল। ব1! চিছিলাস। 
জড়ের হেয়ত! এখানেস্পর্শ করে না। যে লীলার আদি নাই, ,ভাঙ্গ। নাই, গড়া নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি 
নাই, সতত নব নবায়মান সৌন্দ্ধ্য-_মাধূধ্যে ভরপুর । নিত্য নবোল্লাস রসে ভরা, অনন্ত বৈচিত্রময় 
লীলা পরিপ।টার বিরাম নাই । এঁহিক জগতের অতৃপ্ত কামনাময় অপূর্ণ হৃদয় আধার সেই নিত্য ধামে 
পূর্ণ ও নিত্য বস্তুর সেবায় পরম পরিতৃণ্থি লাভ করে। | 


( খ) 


স্বরূপ শক্তি আবাঁর ত্রিবিধ সং, চিৎ আনন্দ। দ্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব সচ্চিদানন্দ ঘন 
বিগ্রহ। যয়া সত্তাং ধত্তে ধারয়তি চ সন্ধিনী (সং) যে, শক্তি দ্বারা ভগবান্‌ স্ব-সন্তা ও বিশ্ব সন্ত ধারণ 
করেন্ন তাহার নাম সদ্ধিনী শক্তি । যয়া সংবেত্তি সং-বেদয়তি চ সাঁসম্থিৎ। যে শক্তির দ্বারা ভগবান্‌ 
স্বয়ং সর্বজ্ঞ ও ভাগ্যবান্‌ ভক্ত তাহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তাহাকে সন্গিৎ শক্তি বলে। 
যয়। হলাদতে হুলাদয়তি চ সা হলাদিনী অর্থাৎ দ্বারা স্বয়ং আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তবে 
আনন্দ প্রদান করেন । এই হলাদিনী শক্তিরপে আনন্দ ঘনতত্বে এবং বৃত্তিবূপে ভক্তি তত্বে নিত্য বিরাজ 
মান থাকিয়াও শুঙ্গার রসরাজ পরম পুরুষকে সেবা করিবার নিমিত্ত ম্বরূপের বহির্দেশে মৃর্তিমতীরূপে 
(জ্বীরাধা) নিত্য অবস্থান করিয়া ভগবদ্‌ প্রিয়া স্বরূপশক্তি নামে পরিচিতি হন। হলাদিনীর সার প্রেম, 
প্রেমের সার ভাব, ভাবের দার মহাভাব মহা ভাবময়ী প্রীরাধা। তুরীয় গোলোক রাজো সচ্চিদানন্দ 
ময় ধামে যোগমায়ার আবরণিকার অন্তরালে অপ্রকটে শ্রীভগবানের লীলাল্রোত অনাদি অনস্ত কাল 
প্রবাহমান। লীলাপুরুষে ব্তরমের সেই অপ্রকট লীল! সকল লীলার মূল উৎস । নিখিল মুক্তজীব নিয় 
ও সেই নিত্যলশলার চির স্পী। কোন অপরাধের ফলে অনিতা সংসারে পতিত হইয়াছে । প্রুনঃ উৎস 
মূলে প্রত্যাবর্তন পূর্ববক শ্ীরাধার পরিচারিকা রূপে ব্রজনব যুধদন্ৰের সেবায় আত্ম নিয়োগ করাই ভজন 
সাধনের চরম ও পরম প্রাপ্চি, পর্যযাপ্তি ও চির বিশ্রান্তি। 


শক্তির সহিত শক্কিমানের লীলালেখায় স্বাত্বরতির কোন হানি হয় না। কারণ নাই 'শক্তে 
ছিতীয়তাঃ | চন্দ্র ও জ্যোংল্সর বিলাস মাধুরীর ম্যায় শ্রীরাধা ও শ্্ীশ্ঠ মন্থন্দরের প্রণয় চাতুরীর 
রস বৈচিত্রা। রসপিপান্তুর হৃদয় লইয়া অনুসন্ধান করিলে গায়ত্রী ভাষা ব্রদ্ন্থত্রের অর্থ নির্ণায়ক শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতের তাৎপধ্যার্থ বোধগমা হইবে 'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং যৃন্থরহো। র্সিকা ভূবি ভাবুক: । 
রসিকের হৃদয় লইয়া! লীলারসপুণ শ্রী ভাগৰতের অর্থ আম্বাদন কর। এই রসের মস্থাদনে একদিন 
ভারত সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিত ও মহাভাগবত শ্ত্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ তন্ময় হইয়া! গিয়ছিলেন । 
এই রসে পাগলপারা জয়দেব চণ্তীাস, বিদ্যাপতি, বিন্ব জল, রূপ সনাতন শ্রীনিবাসাচার্ধা, রামচন্দ্র কবি- 
রাজ, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি অপ্রাকৃত মহাজন বর্গ, এমন কি স্বয়ং প্রেমাবতার ভ্রীগৌর নুন্দরও সেই 
রসের দিব্যোন্মদনায় কোথায় হারাইয়া গেলেন তাহার সন্ধান কেহই জানে নাঁ। অন্যের কি কথা-- রসের 
মধুর খেয়াল হার মানিয়া দেউলিয়া স্বয়ং ভগবান রসিকেন্দ্রুড়ামণি শ্ঠামনুন্দরের শ্রীমুখের স্বীকারোক্তি 
'ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযূজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবুধাযুসাপি বঃ। যা মাভজন্‌ ছুজ্জ'য় গেহ শৃঙ্খলা; সং 
বশ্চ তছঃ প্রতিঘাতু সাধুনা”। এমন কি গীতার চরমতম শরণাগতির মন্ত্র-_ সর্ধবধর্্দান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণ ত্র এর মুন্ত প্রতীক শ্্রীরাধা, আর থে ভক্তির সাধনায় মদীয়তাময়ী প্রেম মাধুর্য 
ভগবান্‌কে খণী করা যায় তাহা একমাত্র প্রধান গোপী ( অনয়ারাধিতং নৃনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ ), কুষণ 
প্রেম সরসীর ফুল মরালিনী। কুষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা, শ্/রাধারাণীর পক্ষেই সম্ভব! শ্রীরাধাই নিখিল 


( গ) 


গোপ গোপীগণের মৌলিরজ্বমালা, মাধব মধুযামিনী কষ্মন্তভূঙ্গকেলি ফুল্ল পুষ্পবাটিকা স্বরূপিনী এই অখণ্ড 
রস বল্লভ]1 জ্রীরাধা । দেহের মধ্যে আত্মার ন্যায় শ্্রীমন্ভাগবতে যাহার তত্ব নিগৃট রহস্তের আবরণে লুক্কা- 
ফ্িত, মন্থন কার্টে অগ্নির আবিভণবের ন্যায় শ্রীকষ্ণ হইতে যাহার শুভ আবির্ভার, অগ্নির দাহিকা, চন্দ্রের 
জ্যোতল্পা, ছুদ্ধের ধরলতা কন্তুরীর গন্ধের ন্যায় তত্বে যিনি সর্ধ্বদা অভিন্ন থাকিয়া লীলাক্ষেত্রে কান্ত! রূপে 
দণ্ডায়মান, প্রেমে ধিনি কঞ্ণময়ী_যশহার ধ্যান-ধারনার, চিস্তা ভাবনার পরিধির মধ্যে সতত শ্ী- 
কষের রূপ-গুপণ-লীলী মাধৃধ্য নিত্য উদ্ভাষিঙ | “কিব! দিবা কিবা রাত্রি কিছুই না জানি। জাগিতে 
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুনমণি।” একায়ন তত্বে নিষ্িত, ব্রজ রলোল্লাসা রতিতে সম্ৃদ্ধিমান্‌ মধুর 
রসে প্রণয় বিগাঁঢ় হৃদয়ের চরম ও পরমতম সাধনার নিত্য বৃত্তি এখানেই বিদ্যমান ৷ শ্রীরাধার ধারাতে 
ভজন প্রভাবে পরম পুরুষ গোবিন্দকে আত্মসাৎ করা যায়। বশীভূত করাযায়। “রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, 
ঢুই দেহ ধরি । অন্যোন্তে বিলসে প্রেম আম্বাদন করি,। রস বিলাসের নিমিত্তই শ্রীমান্‌ প্রিয়। শ্রী- 
মতী প্রিয়া। প্রেমসরোবরে ভ্ীকষ্ণ প্রফুল্ল কমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুনিমা, শ্রীকৃষ্ণ কুমুদ কুন্তুম, শ্রীরাধা 
দৃধাংশু কিরণ । শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্ীরাধা মানসী সরোবর । ভ্্রীকষ তৃষিত চাক, শ্রীরাধ। নবঘন 
বারিধারা, শ্রীকৃষ্ণ তমাল তরু শ্রীরাধা স্বর্ণলতা । নিদাঘের প্রথর তাপে শ্যাম অঙ্গে শ্ীরাধা চন্দন 
চক্দ্িকা। শীতে পীত পটলষৎপটা, বসন্তে শ্যাম তরুর অঙ্গে মণ্চু মী মধুরাকৃতি। বর্ষায় ভ্রীকৃষ্ণ বারিখার! 
ভ্রীরাধা মঞ্জু মল্লার রাগ । শারদে রসিকেন্দ্র চ্ডামণি ভীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা রাসম্রী। হেমস্তে রাধা খরবুদ্ধ 
বিজয়াভিলাষী ত্র যুবরাজের মানস তুরগ অপহারিশী জয়ী মৃত্তিধারিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী। শ্রীকৃষ্ণ 
্বয়ং ভগবান্‌, তাহার সর্ত্শ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শীরাধা ও স্বয়ং ভগবন্ী। শ্রীকৃষ্ণ অসমোদ্ধ এশ্বধ্য ও মাধুধ্যের 
মৃত্ত বিগ্রহ । ভ্রীরাধা ও তেমনই মহাভাব ও মহাপ্রেমের দিব্য ছবি। উভয়ের মিলনে উন্নতোজ্জল 
রসের অনির্ধ্বচনীয় শোভা । শ্রীমদ্তাগবতোক্ত যে নবধা৷ ভক্তির অনুশীলন ভাহ! শ্রীরাধার চরিত্রে পূর্ণ- 
তম রূপে নিত্য অন্ুশীলিত হইতেছে । “দাধনের মধো শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । কৃষ্ণ প্রেম কষ্ণ দিতে 
ধরে মহা! শক্তি? ॥ এই নববিধ! ভক্তির উৎসমূল কিরূপে শ্রীরাধারাণীর শিত্য কৃষ্ণ সেবায় প্রকটিত তাহা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


'শ্রবনং পুর্র্বরাগেন, প্রবাসে চাপি বীর্তনম্‌ ॥ স্মরণং প্রেম বৈচিন্ত্যং রাসোল্লাসেন সেবনম্‌। 
অর্চনং কুগ্তলীলায়াং নামে চাপি চ বন্দনম্‌ | দ্াসাভাবে সদা যুক্তং প্রেমসেবাবিশ্বীরণে। 


নিত্য সেবা ভবে সধ্যং, সম্তোগাত্ম 0; 


এই প্রকারে একায়ন তত্বে নিষ্ঠিত, ব্রজরসোল্লাসা রতিতে সম্বদ্ধিমান, কষ্ণান্শীলিত জীবনে 
মহাঁভাবময়ী ভ্রীরাধার দিব্যাতিদিব্য চিদনুভূতির সন্ধান দিয়াছেন অপ্রাকৃত কবি ও পদকর্তা বিদ্যাপতি-_- 
বৃন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তরে কৃষ্ণমযী শ্রীরাধা বলিতেছেন | 


€ঘ) 


সহ্থ! কিপুছমি অনুভব মোর । 
কানুর পীরিতি, অঙ্গরাগ বাহামিতে, তিলে ভিলে নতন হোয় ॥ 
জনম অধি হাম, রূপ নেহরিসু, নয়ন না তিরপিত ভেল ॥। 
লাখ লাখ যুগ: হিয়ে হিয়ে রাখি তবু হিয়ে জুড়ন না গেল । 
বচন অমিয়রস, অনুখন শুনলু” শ্রুতিপথে পরশ না ভেল। 
কত মধু যামিনী, রভসে গোঞ্াইলু, না বুঝন্থ কৈছন কেল॥ 
কত বিদগধ জন, রস অন্মোদই, অনুভব কান্তু'ক না] পেখি। 
বিদ্যাপতি কহে" এঁছুন প্রেমিক, মিল এ কটিকে একই ॥ 


মাং মদীয়ং সকলং শ্রীরাধিকাং সমর্পয়ামি ! 
সঙ্জান-ণি হক. 
শ্রীসর্কেশ্বরদাস ভক্তিশ স্ত্রী 


কৃততঃত। প্রকাশ 


আরব গ্রন্থ কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা রচনা কালে যশাহাদ্দের অমৃত দৃষ্টি মনের পরতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
উদ্দিত হইয়াছে, সেই আমার অভীষ্টদ্েব দক্ষাগ্ুরু এবং জীবনদেবতা স্বরূপ শিক্ষাঞ্চর উভয়ের শ্রীকরকমলে 
এই গ্রন্থ সাদরে উৎসগর্ণকৃত হইল । আর যশহাদের আধিক অনুদান এই গ্রন্থ প্রকাশনের সহায়ক হইয়াছে 
সেই সকল পরম বান্ধব ও বান্ধবীগণের নাম পরম শ্রদ্ধার সহিত নিলে উল্লিখিত হইল ! 


5। শ্রীযুক্ত নেপালকুঞ্চ চৌধুরী, ২ শ্রীমতী রীতা মুখাজ্জা,  ৩। শ্রীমতী ইন্দুলেখা পাল, 
৪। শ্রীমতী বন্দিতা সাহা, ৫। শ্রীমতী মাধবী মুখাজ্জী, ৬ শ্রীমতী রেণুকণ] সাহ।, 
৭। শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চক্রবর্তী । 


কষ্ময়ী শ্রীরাধা 


প্রথয় পরিচ্ছেদ | (লীল।ওশ ) 


অয়ি রাধে ! 
বৃন্দাবনেশ্বরি ! তবৈব পদারবিন্দং প্রেমামুতৈক-মকরন্দরসৌধপূর্ণম্‌। 


হৃদ্পিতং মধূপতেঃ স্মরতাপমুগ্রং নির্বাপয় পরম শীতল মাশ্রয়ামি | 
রাধারসন্ুধানি ধি-১৩ 
হে বুন্দাবনেশ্বরি ! তোমার পরম শীতল শ্রীচরণ কমল সর্বপ্রকার যন্ত্রনা নিবাঁরক এবং প্রেমা- 
মৃতরূপ মকরন্দের অছিতীয় ভাগ্ারঃ অতএব আমি অনন্যাশ্রয় হইয়া তং শরনাপন হইলাম । মহোগগ্র 
মদনোভ্তাপে উত্তাপিত মধৃপতি তোমার এ চরণ হৃদয়ে ধরিবামাত্র তাহার সমুদয় তাপ প্রশমিত হয়। 
শ্রীমুখ উক্তি- 
অয়ি রাধে! 
স্মরগরল খগ্ডনম্‌, মম শিরসিমগ্ুনং দেহিপদপল্লবমুদারম্‌ 
মুদ্দিররুচিরবক্ষন্থাপ্নতে মাধবস্য স্থিরচরবর বিছ্যুছল্লিবন্মল্িতল্লে । 
ললিতকনকয,থীমালিকাবশ্চভীন্ভী, ক্ষনমপি মমরাঁধে নেত্রমানন্দয়ত্বম্‌ ॥-_স্তবাবলী। 
হে! রাধে! মল্লিপুষ্পপরচিত শয্যায় মাধবের উন্নত মেঘের ন্যায় মনোহরবক্ষন্থলে স্থির হইয়া ও 
চঞ্চলশ্রেষ্ঠ বিছ্যাছলীর ন্যায় এবং মনোহর স্বর্ণ য.্থীর অচল মালিকার ন্যায় প্রকাশামান! হইয়। ক্ষণকালের 
জন্য ও আমার একটি নেত্রকে আনন্দিত করুণ । 
সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ গোলোকেশ্বর শ্বীগোবিন্দের অজ্ঞরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, সর্ববাছ্যা, পরাপ্রকৃতি কুষণ- 
প্রিয়াবলীমুখ্যা, হল।দিনী শক্তি সার সর্বস্ব, মহাভাব বিভাবিতা, কৃষ্ণপ্রেমাধার স্বরূপিনী, পরদেবতা, 
সর্ববলক্ষ্মীময়ী, সাক্ষাৎ কৃষ্ণমধী শ্রীরাধা। 
কষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার অন্তরে বাহিরে । ষাহা ধাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণস্ফুরে || 
কষণঃ পুরঃ স্ক্রতি পার্যুগে চ পশ্চাচ্চিন্তস্য বৃত্তিযু দুশোধিষয়ে চ পশ্চাৎ। 
শ্রী গঞয়োশ্চ কুচয়োস্তরলে যতোহস্তাঃ প্রীরাধিকা তদ্দিহ কৃষ্ণময়ীতি সত্যম্‌॥॥ 
- শ্রী গোবিন্দলীল্ামৃত্তম্‌। 


২] প্রথম পরিচ্ছেদ 


নিখিল শ্রুতি, উপনিষদ, পুরানা, দেবধিনারদারি খধিগণ, ভব-বিরিঞি আর্দি দেবগণ, 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী, এমন কি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচন্্র ও অস্তব্েষণ করিয়া ধাহার 
মহিমাঁর ও প্রেমের অবধি প্রাপ্ত হন নাই, নিরস্তর অন্বেষনেই নিরত আছেন । যীহার 'জিহ্বাগ্রে রাধিক! 
নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকাঁতন্ু, কর্ণেচরাধিকা কীন্তিঃ, মানসে রাধিকা সদা); হে হাদৃশী অদেষ স্পুষ্টা 
প্রেমাস্পদ। ভ্রীরাধে ! মহন্নার্গ প্রদর্িত মতে বৈমুখ্য প্রদর্শন পুর্ববক একমাত্রতচ্চরন সেবালুব্ধ আমি সদ।- 
পরাধী এবং সর্ববথ| অযোগা হইয়া ও তোমার অহৈতৃকী করুণ! নির্ভরে এই যে তোমার নিঃসীম মহিম! 
সম্বলিত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি । এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মদীয় ভ্রীরপ-রদঘুনাথানুগ দীক্ষাঞ্চর ও শিক্ষা- 
গুরু সিদ্ধ মহাত্গণের অমৃত দৃষ্টি সদৈন্যে প্রার্থনা করিতেছি । 


শ্রীরাধাদাস্যই নিখিল নর-নারীর চরমতম সাধনার পরমতম প্রাপ্তির একমাত্র নিদান জানিয়াঃ 
জ্যোৎদ্াব্িরহিত চক্ত্রমা এবং গদ্ধরহিতমুগমদের স্যায় ভ্রীরাধা বিরহিত একক কৃষ্ণের অপূর্ণতার ও আনন্দের 
অভাব অনুভব করিয়া আর্তভরে প্রার্থনা করি, হে শ্রীকৃষ্ণের সব্বস্বভাক্‌ কৃষ্ণপ্রেমসরসীর ফুল্পমরালিনী, 
কৃষ্ণসুখবিলানের নিধি, পৌর্ণমাসীবহিঃ খেলংপ্রাণপ্প্রর সারিকে, কৃষ্ণমর্্রভূঙ্গকেলি ফুরূপুষ্পবাটিকে, ধায়" 
কোটিপ্রাণনির্ঞ্ছন হরিপদহজঃ কণা, মাধবমধুযাঁমিনী হে রাধে। জীবন স্বামিনী আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ! 

আজ এই শুভবাসরে ব্রজের তুঁজ*বিছ্া।সখার অবতার শীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের অনুলরনে 
ভবদীয় শ্রীপাদপন্মে একটি স্ুদিব্য স্ব করিতে আমার জিহব! সতত্ত নৃত্য করিতেছে 

যৎ কি্করীষু বনুশঃ খলুকাকুবানী, নিত্যং পরস্যপুরুষস্ত শিখগডমৌলেঃ। 
তস্যাঃ কদর রসনিধেবৃষভামুজায়া স্তংকেলিকুগ্ ভবনাঙ্গন-মার্জনীস্যাম্‌ ॥ 
রাধারসন্ধানিধি-৮১ 

যে মান-মনোহরা বামামণি শ্রীরাধার সন্তুষ্টি সম্পাদনার্থ তদীয় কেলিনিকৃঞ্জের পরিচারিকাগণকে 
পর্যন্ত স্বেচ্ছায় স্বরাট্ুলীলাপুরুযোত্তম ভগবান শিখিপিগ্থইমৌলি প্রতিদিন ভয়শোকাদি বিজড়িত দৈন্য 
বচনে নানা মিনতি করেন: হায়, কতদিনে আমি সেই শ্ীরাধার কেলিকুগ্জভবনের প্রাঙ্গন পরিষরণের 
মার্জনী হইব। 

এই অখগুরসবপ্লভ1 শ্রীরাধার প্রথম আবির্ভাব শ্রীগোবিন্দের নিত্যধাম গোলোকের শ্রীরাস- 
মগ্ডলে। ম্মরণাতীত্ুকালে স্থষ্টির প্রারস্তে শ্রীধাম গোলোকের মণি-কণিকায় ষেগপীঠে নীলপীত এক 
মনোলোভা জ্যোতিঃ পুর দুষ্ট হয়। ক্রমে সেই আদির এক গেলোকপতি সেই জ্যোতির্সগুল ভেদ করিয়া 
সমুজিত হইয়া সর্ব প্রথম ইচ্ছা করিলেন-'একমেৰ বনুস্তাম প্রজায়েম? । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মাত্রই তীয় 
অবিচিন্ত্য মহাশক্তি-যোগঘায়। চিদ্ধামে লীলার সহায়ক যাবতীয় অনুক্ল পাঁরিবেশ সৃষ্টি করেন । পরমেশ্বর 
ও পরমেশ্বরীর নর্লীলার সহায়ক শ্রীরাস মণ্ডল পর্ববপ্রথম প্রবটিত হয়। 

পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে শ্রীরাদমণ্ডলে । রত্বুসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতে। 
্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্‌ বভৃব রমণোৎম্থকঃ | ক্মনং কর্তমিচ্ছ,শ্চ তদ্‌ বতুবন্থরেশ্রি | 


কৃষ্ময়ী-শীরাধা [৩ 


ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ধ্বং তস্য স্বেচ্ছা ময়সা চ ঈক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বং প্রকটিতং তত্র চিদ্ধামে। 
এতন্সিননস্তরে দুর্গে ছিধা রূপো। বভূব সঃ। দক্ষিণাজম্ শ্রীকৃষ্ণবামা্দাঙ্গ চ রাধিকা || 
বভুব রমণী রম্য রাসেশী রমনোতহকা । অযোনি সম্ভবা দেবী মূল! প্রকৃতিরীশ্বরী |৷ 


বল্পারস্তে আদি পুরুষ পুরুযোত্তম শ্ীকষ্ণ চন্দ্র গোলোকের স্ুরম্য শ্রীরাস মণ্ডলে বিরাজিত। 
চিদানন্দময় বল্পবক্ষ সমুহের দ্বার! শ্্রীরাসমণ্ডুল পরিশোভিত, বহুবেদীশ স্থৃবিস্তীর্ণ মগ্তলাকৃতি সমতল ও ন্ৃ- 
নিগ্ধ | চন্ধন, অগুরু, কস্তবী, কুস্কুম, প্রভৃতি গন্ধদ্রবের ছারা সংলিপ্ত দর, লাজ, শুরু ধান্য, ছূ্ব্বাদল, 
মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বার বেদী সকল পরিব্যাপ্ত । বিবিধ কুম্থমের পরাগ, রেনু দ্বারা গন্ধামোদিত । বিরজার 
ন্িদ্ধজলকণা বহন করিয়া! গন্ধবহ যুছুমধুর সঞ্চালিত, শুকশারী কোকিল নাদিত। জ্রমর ঝন্ৃত সুিব্য 
কদলীবৃক্ষসকল মাল্য ও মঙ্জলঘটে স্থশোভিত, স্তুস্তোপরি পট্রম্ৃত্রে গ্রথিত আতর ও চন্দন পল্পবাদি সুসংবদ্ধ | 
হীরা-যুক্তা-মপি-মাণিক্য প্রভৃতি রুপার বিনিস্জিত তিনকোটি মণ্ডপে পরিবেষ্তিত বেদী সকলে শোভা 
অনুপম | রত্ব প্রদীপমালায় ঝলমল শোভা, স্ুুদিব্য জ্যোতিতে ভরপুর, সৌরভময় বিবিধ কুম্থমাবলীর 
মেছুরগন্ধে ধীর সমীর প্রবহমান, ধৃপ-ধূণার গন্ধে গম্ধামোদিত, শৃঙ্গার বিলাসোপযোগী বিবিধ সামগ্রী যথা- 
স্থানে স্থসভ্জিত ও স্ুবিন্যস্থ, দুপ্ধফেননিভশধ্যা সকল চেলবন্ত্রে আবৃত হইয়া বন্ত্যহীন স্থগন্ধ পুষ্পে আকীর্ণ, 
এই সব দিব্যাতিদিব্য রূম্যাতিরম্য দ্রব্য সকলের অস্তরাল হইতে ৃষ্ট অস্তঃপ্রকোষ্ঠে সমগ্র-এশবরধ্যকে ক্রোড়ী- 
ভুত করিয়া মাধুর্য্ের পরাকাষ্ঠা রূপ গোলোকপতি গ্রীগোবিন্দ রত্বসিহাসনে বিরাজমান । জ্ীরাসদর্শনে 
যোগ্য ও কুপাপ্রাপ্ত দেবতাগণ ভগবানের ইঙ্গিতে ক্রমে চতুভুজ শ্রীম্নারায়ণ, পঞ্চবক্ত,মহেশ্বর, চতুন্মু্থ 
ব্রহ্মা; পর্ববসাক্ষী ধর্মমরাজ, বাগাধিষ্াত্রী সরস্বতী, এই্বধ্য অধিদেবী কমলা, জগজ্জননী মহামায়! দুর্গা, জপ- 
মালিনী সাবিত্রী সকলেই রঙ্গমঞ্চ সমাগত। সকলের অচঞ্চল দৃষ্টি প্রীরাস খিহারীর প্রতি । লীলা সত্রধার 
শ্রীগোবিন্দজী ও উপস্থিত থাক! সত্বেও যেন কাহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে-কে সে? স্থাত্র 
ধরের প্রাণস্ুত্র ধাহার হস্তে কেবল তিনিই অন্নপস্থিত। দেববুন্দ বিশ্ময় বিশ্ষারিতলোচনে রাসমঞ্চের দিকে 
অপলক দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছিন । কিন্তু আর বিলম্ব নাই । দেবগণ দেখিলেন-গোলোক বিহারী শ্রীগোধিন্দের 
বামপার্থে কম্পন হইতেছে | সহসা এক স্ুদিব্য মনোহর! অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী কণ্যা আবিষ্ভূতা 
হইলেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৌন্দর্য/-মাধূর্যা একত্রে ঘনীতূতা হইয়া লাবণ্যসার 
রমনী রূপে রাসবিহারীর সম্মুখবন্তিনী হইলেন । কিঞিিধিক চতুদ্র্শ ব্ধীয়া, কোমলতম অঙ্গ, যৌবন ভারে 
ঈবন্নমিত, পন্ষবিন্বাধরোষ্ঠি, যুক্তা বিনিন্দিত শিখরীদশন1, অরুন অধর, স্বীয় স্বর্ণ কা্ঠির ওজ্বলো, রাস- 
বিহারীর নব কিশোর নটবর, দ্বিভুজ মূরলীধর, নীলোৎপলদলশ্তাম কিশোরের শোভাঁকে বিমলিন করিয়া! 
উদ্দিতা হইলেন। শত শরচন্দ্র নিভাননী, সিন্দুরে সমুজ্জল সিমস্তিনী, চারুপস্কজ লোচনা, সুঠাম নাসিকা, 
অগুরুচন্দন-চচ্চিত গওন্থল, কর্ণেরত্বকুণ্ডল, গলে মণিমালা, হীরক কঠঠহার রত্বকেষ,র নীলরত্ব কম্কণ, শ্ীঅঙ 
হইতে এক মনোলোভা। ন্বর্ণজ্যোতিঃ মির্গত হইয়া! সমগ্র য়াস মণল দীপ্চিশালী ও সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। 
নপংস্কতত কুশ্তলদামে মালতীমালা পরিশোভিত, কবরীভারে নমিত আননের শোভা অতুলনীয়া, অলক্ত 


৪] প্রথম পরিচ্ছেদ 


রাঁগরঞ্জিতচরণের শোভা স্থল কমল বিনিন্দিত। হংজিন৷ জিনিয়া ললিত চরণের গতি ও পদবিন্যা্ শ্যাম" 
মনোহরা-এই শুদিব্য কন্ারত্বই শ্রীরাধা। 


কষ্ণবাঞ্। পৃষ্তি হেতু করে আরাধনে । অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে । শ্রীকৃষ্ণের বাম- 
পার্থ হইতে আবিরভূতি হইয়া সহসা প্রাণপ্রিয় দয়িতের শ্রীচরণ সেবার জন্য ধাবিতা হইয়া নিকটস্থ পুষ্পো- 
গান হইতে পুষ্পাদি চয়ণ করির শ্রীগোৰিন্দের সবর প্রথম পুজার বিধান করিলেন। 
রাসে সম্ভ,য় গোলোকে সা দরধাব হরে? পুরঃ। তেন রাধা সমাধ্যাতা পুরাবিষস্ভিছিজোত্তম | 
_ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্র্মখণ্ড। 
অন্যত্র-কৃষ্ণেন আরাধ্যতইতি রাধা । কৃষ্ণং সমীরাধয়তি সদেতি রাঁধিকা ।-রাধিকৌপন্ষিদ্‌। 


শ্রীকৃষ্ণ ইহার নিত্য আরাধন! করেন, এইজন্য ইহার নাম শ্ীরাধা। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকে ইনি 
সম্যকরূপে আরাধনা করেন বলিয়। তাহাকে রাধিকা সম্বোধন করা হয়। 


দস এবায়ং পুরুষঃ ম্বয়মেব সমীরাধন তৎপরোইভুৎ ৷ তুন্মাৎ স্বয়মেব সমারাধন-মকরোৎ। 

অতো! লোকে বেদে শ্রীরাধ! গায়তে। *ক*কগকগ অনাদিরয়ং পুরুষ এক এবান্তি। 

তদেব রূপং দ্বিধ! বিধায় সমারাধন তৎপরোইভূং | তন্মাৎ তাং রাধাং রলিকানন্দাং বেদবিদৌ- 

বদস্ভি __সামরহস্তোপনিষদ। 

দেই পুরুষ স্বয়ং আপনি আপনাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন । আরাধনা- 
করিবার ইচ্ছাক্রমে সেই পুরুষ নিজেকেই আরাধনা কাঁরলেন। এই জন্যই লৌকিক জগতে অথবা বেদাদি 
শাস্ত্রে ভ্রীরাধা নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সেই অনাদি পুরুষ একই হয়। কিন্তু অনাদিকাল হইতে 
উনি নিজেকে ছিধা রূপে সেব্য ও সেবিকা রূপে আরাধ্য ও আরাধিকা রূপে অপ্রাকৃত প্রেমরস আন্মাদন 
করিতে ভৎপর হইয়াছেন । এইজন্য বেদ বিদগণ ভ্রীরাধাকে রসিকানন্দ রূপ! রসরাজের আনন্দঘন মুন্তি- 
এই নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পুনঃ অন্যত্র দৃষ্ট হয়-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা' কৃষ্ণা পরমাত্বনঃ। 
আবিতভূব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোইপি গরীয়সী । - ব্রদ্ষবৈবর্ভপুরাণ | ব্রঃ খঃ। 


সর্বশক্তি মান্‌ গোবিন্দের প্রাণ হইতে ইৎপন্স বলিয়া সববদ্য! এই স্বরূপশক্তি স্বরূপিনী শ্রীরাধ! 
ঘাবতীয় প্রকৃতিবর্গের মূল অধিষ্াত্রী দেবী । যেমন পুরুষোত্তম শ্রীগাবিন্দ হইতে যাবতীয় পুরুষবর্গ, সেই 
প্রকার আছ্াশক্তি শ্রীরাধ। হইতে কোটি কোটি গৌঁপিনী নিকর, বৈকুষ্ঠের মহা'লক্ষ্মী, শ্রুতিজননী সরন্বতী, 
বুদ্ধির অধিষঠাত্রীদেবী ছুর্গ, এমন কি জগদ্র্তা মহাবিষু ও ইহারই গর্ভসন্ভৃত। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে মনে হয়, 
তিনি বঞ্পারন্তে শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে আবিভূতা হইলেন । বস্তুতঃ তাহা নয়-অনস্তলীল ভ্রীগোবিন্র 
তাহার চিন্ময় ধাম শ্ীগোলোকে চিন্নয়ী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা সহ চিছিলাস লীলারসে আপাদচুড় মগ্ন 
রহিয়াছেন, সেই নিত্যলীলাপ্রবাহে নিবুগ্ুবিহারী শ্ামন্থুন্দর তদীয় নিত্য প্রেয়সীবর্গ ও পরিকর শ্রীরাস- 
মণ্ডলে রাসেশ্বরী শ্ীরাধা সহ বিরাজ করেন । সেখানে মহাকালের কোন দৌরাত্য নাই । স্ম্য্য ১ চন্দ্র; 


কৃষ্ণময়ী-জীরাধ! [€ 


অগ্রি, গ্রহনক্ষত্র আদি কোন জোতিক্ষমণ্ডলীর প্রকাশ নাই, যুগলের গ্রীঅঙ্গ হইতে সমুস্তাসিত এক মনো- 
লোভা জ্যোতিঃ সেই চিন্ময়ধামকে নিত্য আলোকিত রাখেন । সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ কিছুই নাই, 
নিত্য কাল বর্তমান । নিত্য কিশোর ও কিশোরীর ব্রজরপোল্লাসারতিতে সম্দ্ধিমান। বিস্ত প্রপঞ্চে- 
অবতরনের কাল সমাগত দেখিয়া! সহসা গোলোকেশ্বর ও গৌলোকেসশ্বরীর হায় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল । 
স্বরূপ ও স্বধাম হইতে ভষ্ট জীবনিকর অনস্ত ছুঃখের সাগরে ভাসমান, চুরাশীলক্ষ যোনি পরিক্রমা করিয়া 
গলিয়াছে-জন্মজন্মাস্তরে। ইহাদের উদ্ধীরের তরে বেদ,পুরানাদি বু শাস্ত্র হু সাধন পন্থা, কন্দে ভুক্তি, 
নিধিবশেষ জ্ঞানে নিববর্ণনমুক্তি, ক ষ্টাঙ্গযোগে বিভুতি ও সিদ্ধি লাভের বথা থাকিলে ও সম্যবরূ,প অখপ্ড- 
রসবল্পভ জ্রীকৃষ্ণপাদ্পদ্মের নিত্য সেবা শ্ুখ লাভের সম্ভাবনা নাই । কৃষ্ণ-প্রেমঃ নিত্য সেবা লাভই, জীবের 
নিত্য স্বরূপে প্রত্তিঠিত হইবার একমাত্র উপায়! চরমতম সাধনার-পরমতম প্রাপ্তি । তাই কৃষ্ণময়ী 
শ্রীরাধার প্রাণ ছুঃখী জীবের তরে কীদিয়া উঠিল, স্বরূপ ও স্বধাম জষ্ট জীব সকলকে, উৎসমূলে ফিরিবাব 
পথের সন্ধান দিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণপাদপঘ্মের নিত্য সেবা হইতে বিচ্যুত জীবকে পুনঃ রায় সেই সেবায় 
নিযুক্ত করিতে হইলে-অনিত্যের প্রতি আসক্তি ও আবেশকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া প্রেমাবেশে শরীফ 
পাপ সেবার অভিনিবেশে উদ্বুদ্ধ করাই করুনাময়ীর ইচ্ছা জীব উদ্ধারন লীলা । উহা অপরের দ্বার] 
নহে, স্বয়ং গোলোকেন্বরী স্বীয় জীবনে আচরণ করীয়া অনাদি বহিম্যুখ, কৃষ্ণসেবারূপ নির্মল সুখ হইতে 
বঞ্চিত, চির-বিরহী জীবকে সেবা-ন্থুখে উন্মুখী করিতে পারিলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল। ভাবিতে ভাবিতে 
প্রাপঞ্চিক লীলার কাল আসিয়া পড়িল, অষ্টাবিংশ চতুর্যগে দ্বাপরের শেষভাগে একশত পঁচিশ বৎসর কাল 
লীলা করিবার জন্ত গোলোক ছাড়িয়া ভুলোকে অবতীর্ন হন। এই অবতরণের ছুইটি নৈমিত্তিক কারণ- 
সনকাদি ঝবিগণের গোলোকে প্রভুর দর্শনে বাধ! প্রাপ্তিতে অসন্তষ্টি হেতু অভিসম্প।ত, অস্তরঙ্গ ভক্তের 
বাক্যকে কাল জানিয়া প্রভু মানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় কাঁরণ-গ্রীরাধার প্রতি শ্রীদামের অভিসম্পাত। 
ইহাও বাহ ও গৌন কারণ বিশেষতঃ স্ীরাধা ঠাকুরানীর মর্ত্যে আগমনের মুখ্য কারণ,কুষ্ণ-প্রাপ্তির মুখাতম 
উপায়-শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণরূপে ধারনা পূর্বক এরাতুল পাদপদ্সে দু বদ্ধ সৌহদভাবে সম্বন্ধ 
স্থাপনা স্বর শুদ্ধাভক্তি ও প্রেমযোগে ভজন করিতে করিতে তীয় নিত্য সেবাকেই জীবনের জীবাতৃরূপে 
স্বীয় জীবনে সম্যবন্ধপে গ্রহণ । এই প্রেমেই ভগবানকে আত্মসাংকরা যায়, বৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্ত কোন উপায় 
নাই । পবর্ধত কন্দর ছাড়ি যৰে বাহিরাঁয় নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,বল কার সাধ্য রোধে তার গতি? সেই 
প্রকার ছুব্ধার গতিতে কষ্ণপ্রেম সিদ্ধু মাঝে পতিত হওয়ার কায়-মনো-বাক্যের যে গতিবেগ তাহাই রাধা- 
রাণীর কৃষ্ণভজনের মূল স্বত্র । উহাই ভ্রীরাধারানীর নিত্য তদীয় প্রাণ-কোটি দয়িত শ্য:শহুন্নরের-সেবা 
পদ্ধতি ব1 উন্নতোজ্জলরসধারা, যাহ? চিরকাল গোলোকের সিভৃতপ্রকোষ্টে জীরাধারানীর বিশুদ্ধ সত্বা- 
জ্বলীকৃত হাদয় মগ্চুষায় নিবদ্ধ ছিল। জীব জগতে চির অনপিত অবস্থায়তেই ছিল । দয়াময়ির ইচ্ছা 
হইল উহা! দ্বারা জীবকে তাহার প্রিয় সহচরী করিয়া দয়িতের সেবায় নিযুক্ত করিবেন শ্ীরাধা সচ্চিদা- 
নন্দময়ী, সেই ভাগবতী স্বরূপে কোন বাসন1, কামন] ব। ইচ্ছার উদগম হয় না। তিনি নিত্যকাল আত্ম- 


৬] ূ প্রথম পরিচ্ছেদ 


কামা, আত্মরামা, তবে এই ইচ্ছ! বা বাসনা কেন? ভক্ত বাংসল্যহেতু কৃপাশক্তির সঞ্চালনে এই অহেতুক 
ইচ্ছার উদয় । ইহ1 নিখিল বিশ্বের কল্যানকর, মঙ্গলের নিলয় স্বরূপ । 


বিষয় বিগ্রহ শ্রীশ্তামন্থম্দর নিখিল রসের আকর, অখগুরসবগ্লাভ | কিন্তু সেই রসঘনীভূত হইয়া 
পরিনামে বিশুদ্ধ প্রেমের উন্তব হয়, তাহা আশ্রয় জাতীয় বিগ্রহ স্বরূপিনী শ্ীরাধার হৃদিগত কৃষ্ণসেবাঁর 
পরিপাকে সমুৎপন্ন হয়। সেইজন্য জীকষ্ের ও প্রেমের গুব্ব শ্রীরাধাঠাকুরানী এই প্রেমের ভারী) 
কপাময়ী ধাহাকে প্রদান করিবেন, তিনিই শুধু অধিকারী হইবেন । 


গোৌলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেন লীলা রসের মুর্তানন্দ বিগ্রহম্থরূপ। প্রেম ও চিরমাধুরী দিয়ে 
গড়া চিরস্ুন্দর নিভ্যবৃন্দাবন এখানে অনস্তল'ল শ্রীগোবিন্দদেব তাহ'র নিত্য প্রেয়সী, নিত্যলীলা" 
সজিনী, রাসরাসেশ্বপী শ্রীমতি রাধারানীর সঙ্গে নিত্য লীলায়মান | সেখানে নাই কোন বিচ্ছেদের বেদন1 
সেখানে নাই বিরহের অশ্রুজল, সেখানে নিত্যমিলনে শ্রীরাসমঞ্চে আনন্দে নৃত্য করেন নিত্য কিশোর ও 
নিত্য-কিশোরী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ। 


সেই নিত্য আনন্দধাম হইতে তাহারা আমিলেন কেন এই ভৌম ৎন্দাবনে? গোলোকে 
ধাহার! নিত্য-মিলনে সংযুক্ত হইয়া আছেন, মর্ত্যে কেন-তাহারা আসিলেন বিরহ বেদনায় কীদ্দিতে এবং 
কাদাতে? 

প্রথম কারণ-গোলোকে ব্রজনবযুবদন্দের নিত্য কিশোর আকৃতি-সেখানে বাল্য ও পৌগগুকাল 
নাই । মর্ত্যলীলায় এইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-এখানে নর্্মাতিনর্শ্ মুগ্ধ বাল্য ও পৌগণ্ড লীলার প্রকাশ । আর 
দ্বিতীয় কারণ-বরুনাময়ীর আত্ভর বাসন] ভূবন মঙ্গল ললার মাধ্যমে উন্মখী জীব নিচয়ে উন্নতোজ্লরস 
ধারায় নিষ্াত করাইয়া যুগলকিশোরের নিত্য সেবার উদগ্র লালসার উদগম করান । 


বৈকুণ্ঠের ও পঞ্চাণ যোজন উপরে সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোকধাম যেথায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পাদ-পদ্ম 
নিত্য বিরাজমান। চিন্ময়ধাম* চিন্সয়ী পরিকর চিন্ময়ালীলায় অনস্তলীল ব্রজনবধুবদ্ন্ব আপদচুড় নিমগ্ন । 
লীলার নিত্য সহচর ও সহচরী ভিন্ন সেখানে আর কাহার ও অবস্থান নাই । এই লীলাসহচরদের মধ্যে 
সখী বিরজার অগ্তরে সংগোপন সাধ, তিনি একদিন শুধু একদিন তাহার কুগ্জে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন- 
মাধুরী দর্শন করিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত বিরজার কুপ্ডে 
আপিলেন কিন্ত আদিলেন একা, শ্রীমতীকে সঙ্গে না নিয়েই ৷ বিরজার কুঞ্জছানে প্রবেশ করিবার সময় 
তিনি লীলা-সহচর শ্রীর্দামকে কুগুদ্বারে প্রহরী রাখিয়া আসিলেন। শ্রীদাম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রভূ, আজ একি নৃতন ব্যবস্থা তোমার । যদি শ্রীমতী আসিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিতে চান, আমি 
কি করিব? শ্রীকৃষ্ণহাসিয়! বলিলেন, আমার আদেশ তুমি পালন করিবে, যতদ্ধন আমি বিরজার কুঞ্জে 
থাকিবঃ ততক্ষণ কেউ আর এই কুপ্ধে প্রবেশ করিবে না। শ্তরীমুখে মহা-রহস্যের হাসি,-শ্রীকৃষণৰ্িরজার কুঞ্জে 
প্রবেশ করিলেন । শ্রীদাম মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয়ই প্রভুর অন্তরে নূতন কোন লীলা-রসের বাসনা 
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জাগিয়াছে। কিন্ত জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, তার কার্জ হইল প্রতুর ইচ্ছা পালন করা 


সেই সময়ে শ্রীমতী সহসা নিদ্রা হইতে উথ্িত হইয়া দেখিলেন-সপ্ভ প্রন্ফুটিত কমল গন্ধনং 
শ্রীকৃষ্ণরে অঙ্গগন্ধ রহিয়াছে বাতাসে মিশিয়া কিন্তু কৃষ্ণ পাশে নাই। এমন অসময়ে কোথায় গেলেন 
প্রভু? উতলা হইয়! খু'জিতে গিয়া সখীদের কাছে শ্রীমতী জানিতে পারেন, প্রভু বিরজার কুঞ্ে 
গিয়াছেন। 


আনন্দে শ্রীমতী চলিলেন বিরজার কুঞ্জের দিকে। কিন্তু কুপ্ধদ্বার-এ আসিয়। দেখিলেন ছ।রে 
প্রহরী রূপে শ্রীদাম দ্াড়াইয়া রহিয়াছে । শ্রীমতি শ্রীদামকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন কিন্ত শ্রীদাম 
হাত জোড় করিয়া বলিলেন, হে দেবি 1] আমাকে ক্ষমা করুণ। কৃষ্ণের আদেশে আমি এই ছারে প্রহরী 
হইয়া আছি। কৃষ্ণের আদেশ-যতক্ষন তিনি বিরজার কুপ্তৌ থাকিবেন, ততক্ষন কেহ এ কুপ্ধে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন না । এই অসম্ভব কথ শ্রবন করিয়! প্রীমতীর সর্ধ্বাঙ্গ বিষম ক্রোধে জলিয়া উঠিল। রদ কণ্ঠে 
তিনি শ্রীদামকে আদেশ করিলেন, আমি কৃষ্ণ-গেহিনী, আমি আদেশ বরছি-ছার ছাড়! শ্রীদাম তবু ও 
দ্বার ছাড়িলেন না। কৃষ্ণ-আজ্ঞা ছাড়া দ্বার ছাড়িতে পারিব না । তখন রাগে অভিমানে কুষ্ণ-সোহাগিনা 
রাধা শ্রীদামকে কঠোর অভিসম্পাত দিলেন-যে কৃষ্ণ প্রেমের দস্তে তুমি আমার পথ রোধ করিলে, যদি 
সত্যই আমি কৃষ্ণময়ী রাধা হই, আমি অভিশাপ দিলাম-কৃষ্ণ ছেষী দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিবে । 


শ্রীমতীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাতে কৃষ্ণ-ভক্তের অন্তর উদ্দেল হইয়া উঠিল । শ্রীদাম ও বৃষ্ণ 
প্রেমের দোহাই দিয়া শ্রীমতীকে অভিশাপ দ্রিলেন, যদি আমি কায়মনোধাক্যে কৃষ্ণ-সেবা করিয়া খাকি- 
তবে আমার অভিশাপে তুমি মানবী হইয়! ধরাঁধামে জন্মগ্রহন করিবে এবং কৃষ্ণ বিরহে একশত বংলর কাল 
কাদিবে। এই অভিসম্পাতের ভিতরে এক নিগুট রহস্য লুক্কায়িত আছে। বৃষ্কময়ী জী,মতীরাধা গুপঞ্চে 
অবতীর্ন হইয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া কোটি কোটি বাঁধ অতিক্রম করিয়া, কখন ও 
মিলনে, কখন ও বিরহে শত ধারে অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে চির বিরহী জীবের অন্তরে কষ বিরহে 
অশ্রুমোচনের মাধ্যমে হরি বৈশুখ্যব্যাধি, পাঁপ-কালিমা নিওশেষে বিধোতির ঈঙ্গিত এখানে সিহিত 
রহিয়াছে। 

যাহ! হউক ওদিকে তখন কুগ্রের ভিতরে সখী বিরজা! শ্রীকষ্ণকে পুষ্প-দোলায্ব উপবেশন করাইয়া! 
মনের মতন করিয়া পুষ্পসাজে সুসজ্জিত করিতেছিলেন। সহসা শ্রীমতীর কোপানলে পুষ্পদোলা পুভিয়া 
ভম্মীভূত হইয়া গেল। সেই ভয়াবহ হুর্ঘটনায় বিরজা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কাঁণ্ডরে শ্রীকৃষ্ণের পাদ- 
পল্পে পতিত হইয়া বিরজা কীদিতে লাগিলেন। একি হইল প্রভো ? কেন আগুনে পুড়িয়া গেল আমার 
মনোসাধ ! 

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-শ্রীমতীর প্রোধে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, গ্রীমতীকে শ্রীদাম রোধ করিয়াছে 
বটে কিন্তু শ্রীমতীর ক্রোধকে রোধ করিতে পারে নাই। 


৮) প্রথম পরিচ্ছেদ 


ভয়ে বিরঞ্জা জলের ভিতরে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু সেই জলের ভিতরে থাকিয়! তিনি 
শুনিতে পাইলেন- শ্রীমতশীর অভিসল্প।ত বাণী । “আমাকে ছলনা করে কৃঝণ দেহ সুখের সম্ভোগে প্রমওা 
হয়েছিলে এবং ভয়ে জলে আত্মগোপন করে আছ, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, জলময় দেহ নিয়ে মর্থ্যে 
পড়ে থাকবে। 


এই অথটন লীলার নায়ক যিনি তিনি শুধু নির্বাক হাসিলেন ৷ জল হইতে উঠিয়া আসিয়া 
বিরজ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্সে লুটাইয়া পড়িয়া কীদিতে লাগিলেন? বলিলেন প্রভো, কি হইবে উপায় ? 
তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভীত হয়োনা সখি, এই ভবিতব্যতা বহুদিন থেকে পৃথিবী আমাকে ডাকছে-পৃথিবীর 
ছুখভার হরন করবার জন্যে আমাকে যেতে হবে মর্ত্যধামে। শ্রীমতীর অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। কিন্ত 
তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি তুমি জলময় দেহ নিয়ে মর্তোে যমুনা নদী হবে, আমি তোমারই তীরে নীরে করবো 
মধুর লীল! বিহার । 


আর একটি অংশে কলিন্দ পর্ধ্বতের পুত্রী কালিন্দী রূপে জন্ম গ্রহণ করিবে । কিন্তু বাল্যকাল 
হইতে আমাকেই স্বামী রূপে লাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করিবে। তখন তুমি আমীর দ্বারক! লীলায় অষ্ট 
পাটরানীর অন্যতম মহিষী হইয়। আমার প্রেয়সী রূপে সেবার সুযোগ লাভ করিবে । 

এবারে শ্রীদামের অভিশাপে ভীত! শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-এর চরণে লুটাইয়। পড়িয়া কীদিতে কাদিতে 
বলিলেন-_£ 


তুমি মম দৃষ্টি নাথ, তুমি মাত্র গতি ॥ তুমি মম কর্ণনাখ। তুমি মম মতি || 
তুমি মম দেহ নাথ, তুমিই লোচন। তোমারে ত্যাজিয়৷ রবে কিরূপে জীবন ॥ 


তখন গ্রীকৃষ্ণ জরীমতীকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন --£ 
ভয় নাই মম বাক্য শুনহ স্থমতি | ব্রজপুরে তৰ সনে করিব বসতি ॥ 
তোমাব সনেতে বাঁস করিব নিশ্চয় । জনম ধরিব আমি গোপের আলয় & 
শুন শুন প্রিয়তমে বদন আমার | সর্ধমন্ন সর্বব্যাপী আমি মুলাধার ॥ 
আমা হইতে এই বিশ্ব হয়েছে স্জন। বিশ্বের আধার আমি অখিল কারণ ॥ 
সবার আধার তুমি শুন বরাননে। আছ্াশক্তি প্রকৃতি হে তুমি স্থলোচনে ॥ 
আত্মারূপী তুমিদেবী শুদ্ধ সত্বরূপিনী। সকল রমনীগনের তুমিই অংশিনী ॥ 
অখিল বিশ্বের আদি তূমি সনাতনী । জন্সিয়াছে তব অংশে যতেক কামিনী ।। 
উদরে ধরিলে মহাবিষু স্থজন কারন। তব অংশে সকলেতে লভেছে জনম ॥ 
তোমাহইতে স্থষ্টি শ্রিয়ে কহিনু নিশ্চয় । অখিল ব্রহ্মা্ড জান তোমার আশ্রয় ঃ 
তুমি সত্যপ্রানপ্রিয়ে আধার আমার । তোম! বাছিরেকে আমার কিছু নাই আর॥ 
আমাতে তোমাতে ভেদ নাহি কদাড়ুন। সন্দেহ ছাড়িয়া যাও মানব ভবন ॥ 
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বৃষভান্ুভার্্যা সুন্দরী কীন্তিদা সতী | বাঁযু বশে হবে তার গর্ভের উৎপত্তি 
কিছু কাল সেই গর্ভ করিলে ধারন। প্রসব সময়ে তুমি করিবে গমন | 
অন্ধ বালিকার রূপ ধরি আবিভূতা হবে । তখন আপন রূপ লুকায়ে রাখিবে ॥ 
উলঙ্গিনী কন্যারূপে করিবে ক্রন্দন | অযোনি সম্ভবা হইয়া লভিবে জনম ॥ 
এই কথা শ্রাবণে রাধারানী প্রথমতঃ মর্ত্যধামে অবতরনে অসম্মতি জানাইয়। দয়িতের 
পাদপদ্ছে প্রার্থণা করিলেন-“যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি, ন যত্র মুন! নদী। যত্র গোবর্ধনো নান্তি তত্র মে ন মনঃ 
হখম্‌ ॥- যেখানে বৃন্দাবন নাই, যমুনা নদী ও গোব্ধান পর্র্বত নাই, সেখানে আমি মনে শাস্তি লাভ 
কবিতে পারিব না। শ্রীরাধার এই কণা শুনিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ-গোলোক হইতে বৃন্দাবন, যমুনা ও 
গোবর্ধনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন । 
নাগবেদক্রোশভুমিং স্বধায় শ্রীহরিঃ স্বয়মূ। গোবরদনগ যমুলাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥ 
নাগবেদক্রোশভূমিঃ সাপি চাত্র সমাগতা । চতুর্বিংশদটৈযুক্ত সর্র্বলোকৈশ্চঃ বন্দিতা || 
গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি, গোবর্ধন ও যমুন? নদীকে 
পৃথিবীতে প্রেরন করিলেন। গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি পৃথিবীতে আগিয়া 
চতুবিবংশতি বন সমাযুক্ত হইয়া! পরিশোভিত হইল এবং জগতে সর্ববলোক এই ভূমিকে পুজা করিতে লাগিল। 
ভারতাৎ পশ্চিমে দিশি শালালীদীপ মধ্যতঃ। গোবর্ধানে! জন্মলেভে পত্যাং ভ্রোণাচলস্য চ ॥ 
গোবদ্ধনোপরি স্বরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ৷ হিমালয়-ন্ুমেরু আগ্ভা শৈলাঃ সর্ব সমাগতাঃ ॥ 
নত্বা প্রদক্ষিনী কৃত্য পৃজ্জাং কৃত্ব। বিধানতঃ । গোবর্নস্য পরমা স্তুতিং চক্র মহাদ্রেয়ঃ | 
ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকৃম্থিত শাল্লপী দ্বীপে দ্রোণাচলের পুত্র হইয়া গোবর্দন পর্ববত জন্মগ্রহণ 
করিলেন । গোবর্ধন জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দে তাহার উপর পুষ্প বর্ণ করিতে লাগিলেন এবং 
হিমালয় স্ুমেরু প্রভৃতি পর্র্বতগন তাহাকে সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। হিমালয় স্থমেরু মৈনাক প্রভৃতি 
পর্ধবতবৃন্ন শৈলেন্দ্র মুকুটমনি গিরিরাজ গোবদ্ধনকে প্রণাম ও প্রদক্ষিন করিলেন এবং যথাবিধি পুজা 
করিয়া নানাভাবে স্ত্রতি করিতে লাগিলেন । 
পরবন্তকালে পুলস্ত্য খধি শাললি দ্বীপ হইতে শ্ত্রীধাম গোকুল বৃন্দাবনে আনয়ন করেন প্রভু ও 
প্রভু পত্ধীর লীলার সহায়ক রূপে । এইবার রাধারানীর মঞ্ত্যে আগমনে ত্রকটি বিশেষ কারণ এখানে 
উল্লেখ করিব। মর্তালীলার সম্যক পুষ্টি সাধনের জন্য যৌগমায়ার প্রকটিত পরকীয়! ভাবটিই প্রধান উপ- 
ভোগ্য। কারন-পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। কারন ব্রজ- 
ধ মে এই রসের বিষয় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, আর অন্যত্র অনিত্য দেহধারী মানুষ অথবা এ 
জাতীয় প্রাণী । সেজন্য অপ্রাকৃত বস্ব নহে প্রাকৃত গোচর। এই কারণে এই পরবীয়! ভাবটি ভ্ীকষণ 
ও তাহার চিন্সয়ীগোপীগণ ভিন্ন অন্যত্র দেখা গেলে উহা সরস স্থষ্টি না করিয়া কুরস সৃষ্টি করিবে । সাধু 
সাবধান ! 
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এই মর্তাভূমিতে জনৈক ফ্লাক্মণ গোলোকপতি শ্রীহরির কুপালাভের জন্য কঠোর ও ছুস্তর তপস্থা 
করেন | ভগবান্‌ কিছুতেই দর্শন দেন না। অবশেষে জীবনের অস্তিম সন্ধায় দর্শন দিয়! মধুর বাঁক্যে 
বলিলেন বল ছিজৰর ! তুমি কি বর প্রার্থনা কর। ব্রা্মন এক অসম্ভব বর প্রার্থনা করিলেন-গোলোকে- 
শ্বরীকে ভার্য্যারূপে পাইতে চাই | ভগবান্‌ ঝলিলেন, অসম্ভব, বিশ্ব ভ্রীহরির অন্তরঙ্গ। চিচ্ছন্তি ও নিত্য 
প্রেয়সীকে কখন ও কোন মর্ত্য জীব ভার্ধ্যারূপে পাঁইতে পীরে না! দ্বিজবর, তুমি এই ছুরাশা পরিত্যাগ 
কর, অন্য বর প্রার্থনা কর। কিন্তু দ্বিজ দেই একই প্রার্থনা হইতে বিচলিত হইলেন না। ভগবান্‌ অগত্যা 
কোন বর না দিয়াই অন্তষ্ঠিত হইলেন । (সই ছ্বিজবর পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া ও পূরেবাজ্ পন্থায় ছুম্তর 
তপন্তা আরভ্ত করেন। সেবারে ও অস্ভিম দিনে প্রতু দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন-ত্রা্গা স্বীয় 
প্রার্থনায় অবিচল রহিলেন । এই প্রকীর তিন্জন্ম পর্যন্ত কঠোর তপস্যার শেষে ভগবান আবিভূতি হইয়া 
বর দিতে সম্মত হইয়। বলিলেন-তুমি গোলোকেশ্বরীকে ভাধ্যারূপে পাইবে কিন্তু নিজে নপুংসক হইবে । 
কারণ কৃষ্ণময়ী রাধা অন্যের স্পর্শযোগ্য নহে, অন্যের অঙ্গশায়িনী কোন দিনই হইবে না। ত্রাঙ্মন 
ভাবিলেন, যাই হউক অন্ততঃ নিজগৃহে গোলোবেশ্বরীকে দর্শনে ও পবিত্র হুখ অনুভব করিতে পারিব | এই 
ঘটনার যৌজন ললাংশে পরকীয়া ভাঁবটিকে সমুজ্জল করিবার নিমিত্ত অঘটনঘটনপটীয়সী ফোগমায়ার 
কার্য । কারণ, গোলোকে, ও ভূলোকে শ্রীকফণলীলানাট্য খানি তদীয় অবিচিন্ত্ মহাশক্তি যোগমায়া 
দেবীই পরিচালনী করিয। থাকেন। 


তবে গোলোকেশ্বরীর মর্ত্যে আগমন বিভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই হইয়া থাকে, ইহা তাহার 
নিরক্কুশ ইচ্ছা মাত্র। আমি এখানে তিন কল্পের কথ! আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিব। একদা 
সূধ্যদেব (ভানুদেব) গোলোবেশ্বরীকে পুণ্রী রূপে লাভের জন্য ভগবান শ্রীহরির বিশেষ আরাধন। করেন। 
সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ ভাহাঁকে তাহার অভীষ্ট বর প্রদান করেন। মর্ত্যে গোকুল মহারণ্]র অন্তর্গত শ্রীপাট 
রাভেলাখ্য জনপদে মহা'ভানু নামে এক গোপ শ্রেষ্ঠ নুপতি ছিলেন। তীহার চন্দ্রভানু' রত্বতানুঃ ববভা, 
স্থভানু, এবং প্রতিভান্থু নামে পরম উদার জিতেব্দ্রিয় ও বৈষ্ণব গীঁচ পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে আদিত্য 
তুল্য যশস্বী পরম ভাগবভ অভিন্ন স্্য্যদেব (ভামুদেব) বুষভানু রাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ভগবৎ 
প্রীত্যর্থে রাজস্থুযাদি শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্‌ শ্রীহরির-প্রীতি সাধন করেন। তিনি রাজধি 
তুল্য দা্ত, জিতেক্ত্িয় পরমদাতা, সর্বববাঁজ পুজিত এবং সর্বধর্ম্ম প্রতিপালক ছিলেন। এ ব্রজধামে ধণাঢ্য 
বিষুভক্ত “বিন্দু” নামে এক গোপ প্রবর বাস করিতেন । তাহার গল্ধী মুখরার গর্ভে ভদ্রবীন্তি, চন্দ্রবীন্তে 
মহাবল মহাবীন্তি, ভ্রীদাম এই পঞ্চপুত্র এবং ভানু মুদ্রা, কীন্ডি্মতী ও কণিষ্ঠা কীন্ডিদা নাম্মী বন্তাত্রয় জন্ম 
গ্রহণ করেন। পুরাপীস্তরে কীচ্চিদার অপর নাম কলাবত্ীী বলিয়া উক্ত হইয়াছে রাজা বৃষভানু ষণা- 
বিধানে কীন্ডিদার প্রানি গ্রহণ করেন । বিবাহের পর বহুদিন গত হইল, বিস্তু কোন সম্ভতান সম্ততি জন্মিল 
ন1 ॥ এইজন্য অতি ছুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকায় প্রথমতঃ বহুবিধ মজ্ঞঞ, দান, তচ্চন-পুজা ও 
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তীর্থ সেবনাদি করিয়া ও বিফল মনোরধ হইয়া ছুঃখিতাম্ত করনে ভূতলে মূচ্ছিত হন। তখন তাহার সাদী 
পত্ধী তাহাকে দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতে উপদেশ করেন। অনন্তর তিনি শৈলেন্দ্র মুকুটমনি 
গিরিরাজ গোবদ্ধনের সানুদেশে স্বচ্ছ সলিলা যমুনাতীরস্থ উত্তম স্থানে শুভদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । জিতেন্দ্রিয় এই মহাত্মা নিরাহারী হইয়া 
মৌনাবলম্বনে সহশ্র দল পদ্দে পুগুরীকাক্ষ পরমাত্মার সহিত চিত্তকে সংযুক্ত করিয়া কঠোর তপস্যায় রত 
হইলেন । সহসা একদিন বাগদেবী আকাশবানী করিয়া উপদেশ করিলেন ।-_- 


হিরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি নঁজায়তে ! তন্মাৎ শ্রেয়ক্ষরং রাজন্‌ হরিনামানু কীর্তনম্‌। 
গৃহান্‌ হরিনানানি ষথাক্রম মনিন্দিত ॥ 


অতঃপর বৃষভান্থু রাজ দ্রেবীর নির্দেশে পুণ্যতোয়া নদীর রম্যপুলিন প্রদেশে হরি নাম পরায়ন 
অখণ্ড আনন্দের লীল1 নিকেতন স্বরূপ মহামুনি ক্রতুর আশ্রমে উপনীত হইয়া তাহার নিকট হইতে 
হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রীনাম গ্রহণ পদ্ধতি ও অবগত হইলেন | সেই নামের প্রকাশ এই 
ব্বপ-_-ঃ হরে কুষ্ণ হরে কৃষ্ণ কুষণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 


ক্রতু মুনিবর বলিলেন-ইতি োড়শাত্মকং নাম্নাং ত্রিকাল কলাধাপহম্‌। 
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ধব বেদেঘু বিদ্যা তে ॥ 
-ব্রক্ষাগ্ুপুরান, উত্তর খণ্ড, রাঁধাহাদয় । 


মহামুনি ক্রুতু এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করিয়া পুনর্ধ্বার বৃষভামুরাজাকে বলিলেন-বংস ! 
শাক্তো বা বৈষ্ণবে বাপি সৌরো বা শৈব এব বা । গানপত্যঃ লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামীন্ুকীর্তনাৎ | 
যস্ত কর্ণপুটে রাঁজন্‌ ন বিশেদ্ধরি নামকম্‌! শরম্তকণৌ তাবৈব ঝিষ্টেশুন্ষি মিতো ব্রজেৎ 

_ব্রদ্দা্ড পুরান-উত্তর খণ্ড। 

বিশেষতঃ শাক্ত, শৈব, সৌর, গানপত্য, বৈষ্ণব ইহাদের দীক্ষা বিষয়ে হরিনামানু কীর্তনে 
কর্ণশুদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ কর্ণের অশুদ্ধতার জন্য সর্বাগ্রে হরিনাম দীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র ফল 
প্রদ হয় না। যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবেশ করে নাই, তাহ? শবের কর্ণ তুল্য অপবিত্র । হে মহা- 
বাঁহো তোমাকে এই যে হরিনাম প্রদান করিলাম, তাহ! সতের প্রশ্নের উত্তরে ভ্রীমৎ কৃষ্দৈপায়ন বেদ- 
ব্যাস কর্তৃক উচ্চস্বরে বীন্তিত হইয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানের কথা লোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়! 
অঙ্গিরা খধিকে বিবৃত করিয়াছিলেন । এই মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্নীয় ও বটে। অতঃপর তুমি স্থসমাহিত 
হইয়া ইহাঁর অনুষ্ঠান কর। 


অনভ্যর বৃষভামুরাজ ক্রুতু মুনিকে সম্রদ্ধ দণ্ডবৎ পূর্ববক তদমুজ্ঞা লইয়া ভক্ত্যাপ্লুতচিত্তে হরিনাম 
মহামন্ত গা রিতে করিতে তথা হইতে যষুনাতীরে সমাগত হইলেন | সহজ ভন্তিযোগ সমাধিতে 


১২] প্রথম পরিচ্ছেদ 


অধিরূট হইয়। একান্তিক ভাবে শ্রীনাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রেবী কাত্যায়নী প্রসন্ন হইয়া 
তৎ লম্মুখে আবিভূতা হইলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । দেবী রাজাকে বর 
দিতে চাহিলে, তিনি দেবীর নিকট বলিলেন-'আপনার দর্শন দ্বারাই সর্ধবাজীষ্ পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি যদি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। বর দিতে চীন, তবে ত আপনি আমার হৃদ্গত অভিলাষ অবগত আছেন, 
যদি দেয় হয়, অভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন * জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী বৃষান্ুর ভক্তিভাব 
যুক্ত বাক্য শ্রবগান্র সহত্রাদিত্য তুল্য প্রভা যুক্ত এবটি স্বর্ণ ডিম্ব তাহার হস্তে প্রদান পুর্ববক ওথা হইতে 
অন্তহিতা হইলেন। বৃষভানুরাজ এ জ্যোতিন্য় ভিম্ব প্রাপ্তিতে পরমা হলাদিত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । অনন্তর বৃষভানুরাজ ও কীন্তিদার ব্রত ও তপস্যার সার 'ভ্রীনাম' প্রভুর সেবার চরমতম 
ফল স্বরূপ সর্ববাড়ীষ্ট পরিপূরক অথগুরসবল্লভা কাঞ্চণপঞ্চালিকা শ্ীরাধাঠাকুরানী ছোট এক নবনীত 
কোমলা ন্বর্নঠাপার মত জে)াতিন্দয়ী বালিকা রূপে শুভদিনে শুভক্ষনে এ জ্যোতির্ময় ভিশ্ব হইতে আবি- 
ভূঁতা হইলেন । 


কেনচিৎ কারণে নৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে । বৃষভান্ু দুতা জাতা গোলৌকস্থায়িনী সদা | 
ঞ্ীমদ্দেবী ভাগবত-৯1৫০ ৪৩, 


কোন কারণ বশতং নির্ভর গোলোকক্থায়িনী শ্ীরাধ। বৃন্দাবনে বৃষভানু পুত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। 


পূর্বে যে স্ূধ্যদেব অলকানন্দা তটে লোলোবেশ্বরীকে স্বীয় কণ্যা রূপে লাভের জনা ঘোরতর 
তপস্যা করেন, মর্ত্যে ইনিই বৃষভান্ুরূপে আবিতুতা হইয়া গোলোকেশ্বরী শ্ীরাধাকে পুত্রীরূপে লাভ 
করেন। শ্রীরাধারানীর প্রপঞ্চে আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্য পুরানে ও উক্ত হইয়াছে £_- 


বৃষভান্ুরিতি খ্যাত! যজ্ঞে বৈশ্য কুলোভ্ভবঃ। সবর্ব সম্পত্তি সম্পন্নাঃ সব” ধর্ম পরায়ন। 
উবাহ কীন্তিদানান্মীং গোপকন্তামনিন্দিতাম্‌। সবর্বলক্ষন সম্পৃন্নাং প্রতপ্তকনক প্রভা ম্‌॥ 
বুষভান্ু মহাভক্তঃ কীর্তিদায়াস্তপোবলাৎ 1 অস্মাদ্ধিনয্ বাহুল্যাত্তৎ কম্তা রাধিকাভবং ॥ 
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবে 1 অস্যাং দ্রিনা্ধেমভিভিতে নক্ষত্রে চানুরাধিকে ॥ 
রাজলক্ষনলম্পক্নাং কীন্তিদ! স্ত্রতকন্যকাম্‌। অতীশব শ্থকুমীর-জীং সিতরশ্মিসমপ্রভাম্‌। 
ত্রেলোক্যান্ততসৌন্দধ্যাং দোষ নিম্মুক্জেবিগ্রহী ম্‌। 
তৎপরে এই রাধিকা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেবধি নারদকে বলেন _- 
দাহশত্তির্বথা বহ্ধেস্ততৈষ! মম বল্পভ] | অনয়া সহ বিচ্ছেদং ক্ষনমাত্রং ন ব্ছাতে | 
তথা চ রসপোষায় প্রকটস্যান্ুসারতঃ ! করোমি লীলামতুল1ং ফোগযোগ বিবদ্ধিতাম্‌॥ 
কৃষ্ণেতি দ্বাক্ষরং নাম রাধয়া সহ যো জপেং। আহুত্তসংপ্লবং যাবৎ বসামি তত্র নারদ | 
মন্নাম লক্ষজপেন যৎকলং লভতে নরঃ | তৎফলং স সমাপ্লোতি রাধাকৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ।-ভব্ষ্যিপুরান । 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ১৩ 


শ্রীরাধার লোকাতীত পৌন্দর্্য-মা ধূর্ধ্য সম্বন্ধে শ্রীপন্নপুরান ধলেন_ঃ 
বৃষভানুপুরীনাম্। সব্বরত্মময়ী শুভ1। হ্থবর্ণমণিমাণিক্য বিচিত্র ভবনাজন। ॥ 
অনিমাদি_হুখৈশ্বধ্য-পরিপূর্ণমনোহর। । চিত্রধ্বজ পতাকাদি বিচিত্রা চিত্র-নিক্মিতা 1 
চিদানন্দ-স্বরূপা লা চিদানন্দ প্রদ্ায়িনী। আনন্দ*কলিল! নাধ্যে যত্র ভিষ্ঠস্ভি সবর্বদা | 
বিচিত্র বেশালগ্কর! বিচিত্র বলনাম্বর] | নানাবেশ বিচিত্রাঙ্গী প্রমদ! মোহোদায়িনী ॥ 
সবর্ধলক্ষনসম্পন্ন রাধা নামী বিনোদ্দিনী। জগতাং মোহিনী দেবণ গুহচহ্তাতি ভুন্দরী ॥ 
সব টানাম-সতাঞ্ৈব ন কথ্যং মুনিসত্তম | অপরং কিং মিগদেহ অহমেকবক্তে,ন নারদ । 
শ্রীরাধা রূপলাবন্য গুণাদীন্‌ বক্ত,মক্ষমও।-পঞ্জপুরান, উত্তর খণ্ড, ১৬২ অধ্যার | 
সৃবর্ণমপিমানিক্যাদি শোভিত, অনিমাদি যোগৈশ্বরযপূর্ণ, চিত্রধ্জ পতাকাদি শোভমান, 
সর্ববরত্বময় বৃষভানু পুরীতে চিদানন্দ স্বরূপা এবং চিদানন্ৰ দায়িনী শ্রীরাধা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্্রীরাধার 
রূপলাবন্য ও তাহার গুণাবলী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও বলিতে অক্ষম, অপরের আর কি কথা। 


ভৌম বৃন্দাবনে তাহার আঘির্ভাব লঙ্বন্ধে স্বশান্ত্রে একমত নহে । কোন কোন শান্ত দেখা 
যায় তিনি অযোনি অন্তব1 লীতাঠাকুরানীর মতই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সব মতান্তর কল্সান্বর 
ভেদে বগিত। বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন ভাবে ইচ্ছাময়ীর প্রকাশ । কোন এক কল্পে মধ্যাহ্ন কালে বৃষভামু- 
রাজা যমুনা জলে আকণ্ট নিমজ্জিত হইয়া বৃহস্তগবদ্ধ্যানে মগ্ন ছিলেন-সহস1“এক বিকচ শঙ্দল জলে ভাসমান 
হইয়া তাহার অঙ্জ স্পর্শ করায়, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন-চতুদ্দিকে হস্তপদ সগলন পূর্বক এক তপ্ত 
কাঞ্চনবর্ণাভা জ্যোতি্ধয়ী ঝালাকে এ পদ্মের উপরে বিরাজমান । অপুত্রক রাজ৷ দৈবে প্রেরিগ অভীষ্ট 
বস্তুরূপে এ কন্যারত্বকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে ক্রোড়ে ধারন করিয়া যমুনা জল হইতে উখ্িত হইয়া ভ্র,ত- 
গতিতে রাজভবনে উপনীত হইয়৷ অতি সংগোপনে কীন্তিদার হস্তে অর্পন করেন । এই ভাবে এক কল্পে 
আবির্ভাবের কথা বনিত আছে। রাধারানশীর নিজ মুখের উক্তি-_-ঃ 
'বৃষভানুশ্চ কষ্ণস্য পাদ প্রবরোমহান্‌। পিভুনাং মানসী কন্যা মম মাতা কলাখতী ॥+ 
অযোনি সম্ভবাইঅঞ্চ মম মাতা চ ভারতে । 
ভাদ্দে মাসি পিতাষ্টম্যাং মধ্যান্ছে শুভদারিনী | সদাকৃঞ্ণ প্রিয়া সাধবী শ্রীকষ্ানন্দদায়িনী।, 
কিন্তু গত দ্বাপরে অষ্টাবিংশ চতূূগের শেষাংশে তিনি কীন্ডিদা দেবীর গর্ভখনির মাঝে মহার্থ- 
মণিরত্ব স্বরূপা কীপ্ডিদার কীন্তিবন্লীরূপে আবিভূতা হন। এই সংবাদ পাই ঝড় গোস্বামীর অন্যতম জগদ- 
গুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোন্বামী প্রভু কৃত স্তবাবলী গ্রন্থে_ 
গান্ধবর্বায়াজনি মনিরভুদ যত্র সন্কীন্তিতায়া, মানন্দোতকৈঃ স্ুরমুনিনরৈঃ কীন্তিদা গর্ভখন্যাম্‌। 
গোপীগোপৈঃ সুরভি-নিকরৈঃ সংপরীতেঅত্রমুখ্যে, রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপুরো মমাস্তাম্‌ | 
| ব্রজবিলাস শ্ুব-৯০, 
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মৃন্তিমতী আনন্দ স্বরূপিনী, ন্থরখুনি নরের বন্দিতা, গান্বধিবকা শ্্রীরাধাঠাকুরানী গোপগোপী 
সুরভিগণে পরিহেষ্টিত বৃষভামুপুরে রাবেলাখা জনপদে শুভদিনে শুভক্ষণে মাতা কীন্তিদা সুন্দরীর গর্ভখনী 
হইতে আবিভূতি। হন ॥ ভাত্্রস্যকৃষপক্ষেতু হরি জন্মাষ্টমী যদা! ত্তাঃ পরে তু যা শুক্লা তন্তাঃ জাতা 
হরিপ্রিয়া ॥ 

ভাঞ্্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে যে অষ্টমীতে ভগবান্‌ কৃষ্চচ্দ্র আবিভূ্তি হন ঠিক তাহার অব্যবহিত পরে 
এ মাসের শুক্লাঅষ্টী তিখিতে হরিপ্রিয়া জীরাধা ঠাকুরানী আবিভূতি৷ হন। 

গ্রীকষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বরূপিশক্তি লীলা ময় শ্রীরাধা ভাঙ্র মাসে শুক্লা্টমী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্র 
যোগে সোমবারে দিবা মধ্যাহ্ন কালে ভীবৃষভানুরাজার গৃহে ভ্রীগোকুল মহাবনের নাতিদুরে রাঁভেল নামক 
প্রসিদ্ধ ব্রজগ্রামে আবিভূতি হন) তাহার জননীর নাম রানী কীন্ডিদা, অপর নাম কলাবতী। 


গোবিন্দানন্দিনী শ্্রীরাধা ধরাতলে অব্তীর্ন হইবার উদ্যোগ করিয়া এ ধন্মায্বা গোপরাজ শ্রী 
বৃষভা নু রাজের সাধী পত্ীতে অধিষ্ঠিতা হইলেন। শ্রীভামুরাজ তাহা অনুভব করিতে পাঁরিলেন। শ্রী 
বীদ্থিদাদেবী ও গর্ভে প্রীগোকুলেন্বরীকে ধারন করতঃ সর্ববশোভাময়ী হইলেন। দেবতাগপ প্রতিদিন 
অলক্ষিতে আসিয়া রাদেশ্বরীচ স্তুতি করিতে লাগিলেন । ভাগ্যবান গোপদল্পতি গুতিদিন গৃহমধ্যে 
দেবদেবীগনের অদৃশ্য আনাগোনা ম্বপুহধ্বনী' বিচিত্র বসন-ভূষনের শব্দ ও সগ্ভ প্রন্ফুটিত শতদলের নুদিব্য 
সৌরভ লাভ করিয়া এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে মগ্ন হইলেন। 

প্রতি দিন বিপুল উৎসাহে ভগবৎ সেবা, বৈষ্ণব ব্রাক্ষন সংকার, বিবিধু দানাদি সং কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । একদিন শ্রীভানুপুরে, আগত রাসেশ্বরীর আবির্ভাবের কথা কোন ত্রিকীলজ্ঞ 
মহাভাগবতের মুখে শ্রীবৃষভানুরাজা শ্রবণ করিলেন । এদ্দিকে শ্রীবীন্তিদা সুন্দরীর গর্ভটী নব শশীকলার 
যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ক্রমেযদশমাস পূর্ণ হইল । কালে নিখিলেশবরী ভ্রীরাধা ঠাকুরানী 
শারদীয় পূর্ণ শশীর স্তায় আবির্ভাবের শুভ ক্ষন আগত হইল । 

এই সময়ে সববশুভগ্রহগণের এবত্র সমাবেশ হইল, সব দেবদেবীগণ অলক্ষিতে আসিয়া স্ব 
করিতে লাগিলেন, বেদাদি শীঘ্র, খধিগন সকলেই দিব্য স্তুতি করিতে লাগিলেন। কারণ তিনিই আদি 
শ্রুতিজননী দিব্য সরন্বতী,-খবি সনৎ কুমার স্তব করেন-হূর্্যমগ্ডল মধাস্থাং লেখনী পুন্তকাশ্থিতাম্‌। ভীকৃষঃ 
সহিতাং ধ্যায়েৎ ভিসন্ধ্যং রাধিকেশ্রীম্‌।৮ ব্রহ্ধাণ্ড পুরাণে বনিত--ঃ ক্রক্ষাবিষুর্ভবাদয়বিশ্বে দেবান্চ 
অশ্বিনাবপি। গ্রহ-নক্ষত্রতাঁনি বাঁয়বঃ পিতরন্তদা | খষয়ো মনবো বেদাঃ শান্্রানি চ চতুর্দশ । সবাহনাঃ 
সানুগাশ্চ সাযুধাঃ সপরিচ্ছদাঃ। স্ব স্ব যান সমারুহা সর্ব গতাম্তদাঁভবন্‌। জনন্তাং জায়মানায়ং কীন্তি- 
দায়াঃ শুভোদয়ে । গায়দগন্ধরর্ধ সন্নাদে গীয়মানাগ্দরৌগনে ।। সাধুনীং সমচিন্তান1ং প্রসন্নেন্থ মনঃ স্তর চ। 
স্তব স্থুমুনি সাধ্যেষু পুষ্পবৃষ্টি সমাকুলে ॥॥ আবীরাসীৎ পরা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুক্ষলঃ । ভাদ্রে মাসি 
সিতেপক্ষে অষ্টম্য।ঞ্চ শু ভর্দিনে। আবীরাসীৎ কল্যাবত্যাং স্বয়ং রাধা হরেঃ প্রিরা ॥ 
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আবির্ভাব কালে ব্রপ্ধা, বিধু, শিব, বিশ্বদদেব, অশ্বিনী কুমীরছয়, গ্ষবিগণ, চতুদ্দশ মনু, চারি- 
বেদাদি সর্ধবশান্ স্ব স্ব নৃন্তি ধারণ করিয়া, স্ব স্ব বাছনে, পারিষদগণের পহিত, ন্ধ ম্থ আশ্্রাদি সম্বিত, স্বীয় 
বসন ভূষণ অলঙ্কারে অলস্কৃত হইয়া! আকাশের উপরিভাগে আনিয়। উপস্থিত হইলেন । ন্বর্য্ের শুভোদয়ে 
গ্ধবর্গন বাছা বাজাইতে লাগিলেন । অপ্দরাগণেরা গান করিতে লাগিলেন। লমচিন্ত সাধুদিগের মন 
স্প্রসন্ন হইল । মুনিগণও লাধুগন স্তভব করিতে লাগিলেন । আকাশ হইতে দেবগণের। পৃষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন । ঠিক এইরূপ শুভক্ষণে কীন্ডিদাদেবীর গর্ভখনি হইতে মহান রতুন্ধপে নিখিশেেরী শ্রীরাধাপানী 
আবিভূ্তা হইলেন । ভাত্্রশুরষ্্রমী, দিবা মধ্যাহ্ন কাল, আনদ্দ্ময়ীর আগমনে সর্ধত্রই পরমানন্দের 
লহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল । মহা জয় জয় ধ্বনিতে দশদিক পুরি ইইল। চারিদিকে ভুলুধ্বন, শক্ঘ 
ধ্বনি এবং হরিধর্বনিতে গগন পবন মথিত হইতে লাগিল | দেবতাগন আকাশে দছুন্দুতি বাদ্য করিতে 
লাগিলেন। বেদ সিদ্ধগন তীহায়া দেবীর অমল যশঃ গাথা গান করিতে লাগিলেন। দিব্য বসন ভূষণে 
ভূষিতা সৌন্দর্য) ময়ী নারীললামভূতা কুলললনাগন বিবিধ অর্থা উপায়ন সহ মিষ্টমাদি লইয়! বীন্তিদা” 
মন্দিরে আগমন করিতে লাগিলেন । স্থৃতিকা মন্দিরে শ্রী বীন্ডিদাদেবীর ক্রোড়ে নিখিল সৌন্দধ্য-লাবন্থের 
সারভূতা। শ্রীরাধাঁকে দর্শন কিয়! বিস্ময় ও আনন্দে জড় ভূতা হইলেন। মানবীবেশে দেবীগণ ও আলিতে 
লাগিলেন। ভীাহাদের মুখে শুধু অন্ফুট শব্ধ ধ্বনিত হইল-কি মধুর রূপ ! কি মধুর কূপ !! এদিকে পুর 
মধ্যে বাদ্যকারগন বিবিধ বাগ্যন্ত্রেরে ধ্বনি করিতে লাগিলেন | নর্তক-নন্তপ্ীগন ন্ৃত্য- 
গীত করিতে লাগিলেন। বৈদিক ব্রাঙ্দন গন বেদমন্ত্রসকল গান করিতে লাগিলেন । শ্রীরাসেশ্বরীর 
আগমনে ত্রিজগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল | ভামুরাঁজার মিত্র গোপগন আনল্দভরে দলে দলে দধিছুগ্ধা্জি 
উপঢৌকন লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। লোলকুগুল! গোপাঞ্গনাগন পতিদিগের সহিত নব প্রস্থৃতা 
সুদিব্যূপিনী কন্ঠার জন্য প্টশাটী, ন্বর্ৃহার, শাখা, চরণে নুপুর, কটির কিন্কিনী, শিরে মনিময় চর্জক, 
কণ্ঠের সুক্তামালা ও কর্ণের কুগুল প্রভৃতি যৌতুক লইয়া তথা বিবিধ মিষ্টাম্নাদি সহ আগমন করিতে 
লাগিলেন । হঙ্সিত বদনা স্মিতাননী গোপনুন্দরীগণের ললিত পদ বিক্ষেপ কালে উহাদের চরনস্থিত 
নৃপুরের ধ্বনিতে দশদিক পুণিত হইতে লাগিল । অতঃ পর যখন তাহারা কীর্থিদার ক্রোড়দেশে ন্ুবর্ণকমলিনী 
শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন-_ তখন তাহাদের নেত্রঘুগল মীনের গ্যায় পলকহীন হইল । মুখে বানী-অহো কি 
সুন্বর !কি মধুর !! আহা নবজাতা দিব্য কন্যার করপদ্রতল স্থল-কমলিনী ও অরুন কমলের শোভাকে গত 
ধিকার দিতেছে। উহার আরক্তিম ওষ্ঠপুট পন্ধবিশ্বফলের গ্যায় শোভা পাইত্রেছে। তাহার পর ধাত্রীগণ 
বলিলেশ_হে স্ুহাসিনী ক্যন্তিদা, কি অদ্ভুত তোমার কণ্যার করতলে ও পদতলে শুভলক্ষণান্িত সৌভাগ্য" 
রেখাগণ-শঙ্খ, চক্র, রথ, মীন: জন্ুফল, মংস্ত, কুশ, কুগুল ও ছত্রাদি চি সকল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ॥ 
পুরানান্তরে এবং গোঁড়ীয় বৈষণবা চা্ধ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তা পাদেরন্ূপ চিন্তামনিতে বনিতশভ্রীকৃষের স্তায় 
শ্রীরাধারানীর পাদপদ্প উনবিংশতি শুভরেখা'বূপ1 মহালন্ষ্রীগণ কর্তৃক সেবিতা হইতেছেন। 


ছত্রারিধবজবল্লিপুষ্পরলয়ান্‌ পদ্বোদ্ধারেখাস্কুশমদ্ধেন্দু যব বামমন্থু যাশক্তিং গদাং ম্যন্দনম্‌ বেদি" 


১৬] প্রথম পরিচ্ছোর 


কুগুলমংস্যপর্র্বতদরং ধত্তেম্বসেবাং পদং তাং রাধাং চিরমঞ্টুবিংশতি মহা'লকষাযাচ্চিতাভিবিং ভজে ॥ 

প্রীরাধার বামচরণে ছত্র, চক্র ধবজা, লতা, পুষ্প, বলয়, উদ্'রেখা, অস্কুশ, অধচন্্র এবং যব এই 
একাদশ এবং দক্ষিনচরণ তলে শক্তি, গদা* রথ, বেদী. কুগডল, মস্ত, পর্বত ও শঙ্খ এই অষ্ট চি 
বিরাজিতা । 

অনন্তর গোপ গোপীগণ আনন্দভরে আঙ্গিনা মধ্যে দধি, ছুপ্ধী, তৈল, হরিদ্রারস সিঞ্চন করতঃ 
উহাতে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন । সকলে বৃষভান্ু রাজার মহিমা গান করিতে লাগিলেন। মহামন! 
শ্রীভান্বুরাজ আগত জনমাত্রেরই বিবিধ বস্ত্র, অন্ন, রড়াি মর্ধ্যাদানুরূপ প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে 


লাগিলেন । | 
ভানুরাজার এই আনন্দময় কন্তার জন্ম-মহোৎসবে দেবদেবীগণ ও ছদ্মবেশে আসিয়া ভোজন ও 


আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

প্ণকর্থা জ্ঞানদাস গোপীভাবাঢ্য হ্বদয়ে স্থতিকাগৃহের অনতিদুরে অবস্থান করতঃ বীন্তিরাদেবীর 
উদ্দেশ্যে বলিতেছেন_-ঃ 

এ তোরবালিকাঃ ঠাদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আখি। হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে পসরা 
করিয়! রাখি ॥ শুন বৃষভানুপ্রিয়ে ! কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এহেন সোনার ঝিয়ে ॥ তড়িত 
জিনিয়া, বদন হুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা । গনকে গনিয়া যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম 
রাধা ॥ স্বরূপ লক্ষন, অতি বিলক্ষন, তুলন! দিব বা কিয়ে, | সেযে মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে, 
সোঙারিবে যদি জীয়ে ॥ ছুহিতা বলিয়া ছুঃখ না ভাবিহ, ইহ উদ্ধারিবে বংশ। জ্ঞানদ]স কহে, শুনেছি 
কমল।, ইহার অংশের অংশ 

যুগলের নিত্য প্রিয়নন্্ম দহচরী লবঙ্গ মণ্জাপী, গৌরাবতারে যিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ 
তিনি গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে উল্লাসভরে প্রিয়াজীর আবির্ভাব বাঁসরে তদীয় যশোগাথা গান করেন । আমর! 
অতপশ্চাতে রহিয়! অন্ুকীর্তন করি-_- 

রাধে ! জয় জয় মাধব দয়িতে ! গোকুল তরুনী মণ্ডল মোহিতে !! 

দামোদর রতি বর্ধন বেশে! হরি নিষ্কুট বৃন্দা বিপিনেশে 

বুষভানুদধি নবশশি লেখে ! ললিতা সখি ! গুন রমিত বিশাখে 

করুণাং কুরু ময়ি, করুণা ভরিতে, সনক-সনাতন বনিত চরিতে !! 

হে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী, হে গোকুল তরুনী-গন পুজিতে। হে দামোদর রতি বর্ধন বেশধারিনি, হে 
ভীকৃষ্চের গৃহোগ্ভানরূপ বৃন্দাবনের অধিশ্বরি, শ্রীরাধে আর্পমি অতিশয় জয় যুক্ত হউন । হে বুষভানুরূপ 
সমুদ্রে হইতে সমুখিত্ত নবশশিকলা রূপিনি, হে ললিতার প্রাণসখি, হে বিশীখাঁর স্থখকর গুনশ।লিনি, হে 
কৃপাপূর্ণ, হে সনক-সনাতন দ্বারা কীন্তিত চরিত্রে ! প্রীরাধে, আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুণ। এই 
আনন্দ মহামহোৎসবের ভিতরে ও একটু * কিন্তু” দেখা গেল+ ন্ুবর্ন প্রতিমা স্থদ্দিব্য জ্যোতির্্য়ী এই শিশু 


কৃষ্ণময়ী-জীরাধ! | [১৭ 


কন্যারূপী শ্রীরাধার নয়ন পদ্ম বিকশিত হয় নাই। নাজানি কাহার দর্শন আশায় এখন ও মুদ্দ্িত'নয়ন। 
রহিয়াছেন ! 


যাহাই হউক পর-দ্িবসে শ্ত্রীকীপ্ডিদার সান্ুনয় আবেদনে মহাযো!গিনী দেবী পৌর্ণমাসী যোগমায়। 
বৃষভাম্বপুরে আগমন করিলেন । প্রন্ফুটিত ন্বর্নকমলের ম্যায় এট কন্তারতুটিকে দর্শন মাত্রই তিনি অত সত 
উল্লাস ভরে বলিয়া উঠিলেন। এই তো রাসেশ্বরী আবিভূতা হইয়াছেন। তাহার পর তিনি প্রীবীপ্বিদাকে 
ও শ্রীবৃষভানুরাজাকে আহ্বান পূর্বক অতি সাবধানে কন্তাটিকে পালনের জন্ত উপদেশ করিলেন । গ্রীপৌর্ণ- 
মাসী বিরলে গোপদম্পঙ্িকে বলিলেন, হে ভানু ! হে বীপ্থিদে ! এই বন্যা সর্ব লক্ষীময়ী ও বৈকৃষ্ঠের 
মহালগ্ীর ও অংশিনী। এই কন্তা গোলোক ভূলেকের সবার ঈশ্বরী নিত্য গোপকণ্যাগণ দ্বারা সম্পূজিত।, 
ইহার পাদপদুযুগল ব্রদ্ধা, শিব, ইন্দ্র, মরুত ও বরুন প্রভৃতি দিকুপলি দেবতাগণ নিত্য স্ততি করিয়। 
থাকেন। শ্রীহরি যেমন স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ন হন, সেইরূপ ইনিও স্থচ্ছায় তোমাদের গুহে অবতীর্ন 
হইয়াছেন । এই কন্যার দর্শনে, ম্পর্শনে ও পুনে সবর্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। কোন নিগুঢ় লীলা 
বিলাসের জন্য অধুনা অবতীর্ন, ইহাকে সাবধানে পালন করিও । ভ্রীপৌর্ণমাপী দেবী এই রূপ বিবিধ 
উপদেশ করিবার পর ভামুরাজ কর্তৃক যথোচিত প্রপৃজিতা হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর গোপদম্পতি যখন ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কাঞ্চনপঞ্ধালিক1 সেই বালিকা 
ময়ন পদ্ম বিকশিত করিতেছেন না তখন তাহার। এবং উপস্থিত সকলেই কীদিয়া আঁকুল হইলেন । তবে 
বালিকার অসমোদ্ধ রূপের মাধুর্য লহরী বন্যার জলের মত চতুর্দিকে প্রবাহিত হইয়। সকলের অন্তরে 
দর্শনের জন্য উৎকষ্ঠ৷ জাগাইয়া গিল। গোকুল রমনী বৃন্দ সকলেই শ্বীয় স্বীয় পুত্র কণ্যাগণকে ক্রোড়ে 
ধারণ পৃবর্বক কীন্ছিদা মন্দিরে আগমন করিলেন । শ্তরীকৃষ্ণজননী যশোদ! দেবী তাহার নীলমণিকে ক্রোড়ে 
ধারন পৃবর্বক সানন্দে প্রিয়সখী কীন্তিদা-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিন্তু শ্রীরাধা ঠাকুরানীর 
আঁনৰর্ভাবে এত আনন্দ কোল1হলের মধ্যে ও সমাগত সক(লর মনের আকাশের এক কোনে যেন একখণ্ড 
বিষাদের কালে মেঘ সবর্বদ1 আনাগোনা করিতেছিল। কারণ আবিভূতি। হইয়! ও যেন আগ্রে স্বীয় প্রাণ 
বল্লভের বদনারবিন্দ ভিন্ন অন্য কাহাকে ও দেখিবেন না, এই ভাব ভাবময়ীর। 


জ্বীরাধারানীও পরবত্তরকালে তাহার প্রিয়নর্্সখীর নিকট-এ এই অবস্থার কথাও বর্ণনা করিয়া 
ছেন। পদকর্তা চণ্তীদাস বীর্তনলে গান করিয়াছেন_£ 


শুন ওগো মরম সই ! 


যখন আমার নম হইল 
নয়ন মুদিয়া রই ॥ 
দিত ক্ষীর সর জননী আমার 


নয়ন মুদিত দেখি 


১৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


জননী আমার করে হাহাকার 


কহিল সকলে ডাকি । 


শুনি সেই কথা জননী বশোদা 
বধুরে লইয়া কোলে । 

আমারে দেখিতে আইল তুরিতে 
সৃতিকা মন্দির দ্বারে ॥ 

দেখিয়া! জননী কহিলেন বানী 
এই ত ছিল কপালে । 

করিয়া সাধন! পেলাম অন্ধকন্যা 
বিধি এত ছুঃখ দিলে । 

উঠ উঠ বলে করে ধরে তুলে 
বসায়ে যতন কোরে। 

হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়া 
বধু পরশিল মোরে ॥ 

গায়ে দিল হাত মোর প্রাণনাথ 
এন্তরে বাড়িল সুখ । 

হাসিয়া কাদিরা আখি প্রকাশিয়া 
দেখিনু বধুর মুখ ॥ 

দুচিল যে অন্ধ বাড়িল আনন্দ 
জননী ছুঁজনার মনে 

আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে 
করিল বিবিধ দানে ॥ 

স্বজন যে জন জানে সেই জন 
কুজন নাহিক জানে । 

অনুরাগে মন সর্দাই মগন 


ছিজ চণ্ডতীদাস ভনে ॥ 


প্রপঞ্চে আবির্ভীব কালে গোলোকেশ্বরীর এই অন্ধবালিক রূপী অভিনয় বৃন্দীবনের প্রথম 


যাত্রী দ্েবন্ি নারদ ও দর্শন করেন এবং যুগপৎ তিনি ম্বসখীযৃথ বেষ্টিত নিত্য কিশোরী মুন্তির ও দর্শন 
পান। ঘটন|টি এই রূপ-একদ! দেবন্ধি নারদ তাহার মহতী বীনা যন্ত্রে হরিগুনগান করিতে করিতে বিশ্ব 


কৃষ্ণময়ী-ঙ্ীরাধ! [ ১৯ 


পরিব্রাজন মুখে স্বীয় প্রতুর শ্রীমুখ দর্শন মানস গোলোকে গমন করিলে তত্রস্থ লীল। সকল অনুজ্জল দর্শনে 
শন্কিত হইয়া ধ্যানস্থ হন । দেখিলেন প্রত স্বীয় পারিষদবর্গসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে । লীলায় অবতীর্ণ 
প্রভৃকে দর্শনের মানসে দেবি নারদই সর্বপ্রথম ভৌম বৃদ্দাবনের পথে যাত্রী হন। প্রথমে চিনি নন্দালয়ে 
আগমন করিয়। দেখিলেন অবিচিন্তা মহাশক্তি যোগমায়াধৃক অচ্যুতদ্রেব অতি অভিনব সুন্দর মুগ্ধ বাঁল্য- 
লীল! প্রকটন পুরর্বক ত্রীনন্দ মহারাজের গৃহে সুবর্ণ নি্মি পর্ধ্যঙ্কের উপর স্থকোমল শয্যায় শয়ন করিয়! 
আছেন। গোপকন্তাগন পরমানন্দের সহিত তাহাকে নিরীক্ষন করিতেছেন । তীহার নয়ন কমলের দৃষ্টি 
সকলকে মুগ্ধ করিতেছে । তাহার নীল কুটিল কুস্তল সমূহ সমূহ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়! সাঁতিশয় শোভা! 
ধারন করিতেছে । 

তাহার পরম প্রিয় ভক্ত দেবি নারদ দিগন্বর বেশে তাহাকে দর্শন করিয়া সাঁতীব আনন্দ লাভ 
করিলেন এবং গোকুলাধীণ নন্দকে সম্তাষন দ্বার! আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন" আপনার এই পুত্রের 
প্রভাব যে অভুলনীয় তাহা কেহই জানে না । শিব, ব্রহ্মা ,-ইন্দ্রাদি তাহার প্রতি শাশ্বতি রতির অভিলাষী। 
এই বালকের চরিত্র সকলের আনন্দের কারণ হইবে বলিয়! ভক্তগণ তাহ! গান ও শ্রবন করিবে । অত্তএব 
আপনি হই পরলোকের সর্বপ্রকার আশা পরিত্যাগ করিয়া এই বালককে একান্ত ভাবে অব্যভিচারিনী 
প্রীতি করুণ 1১ এই কথা বলিয়া দেবধ্ধি নন্দ ভবন হইতে বহির্গত হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন-_ 
গোৌলোৌকপতি শ্রীহরি খন অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন ইহার নিত্য কাস্তা ভগবতী লীলাশক্তি ও ক্রীড়ার 
নিমিত্ত গোপিকা রূপ ধারণ করিয়া অবশ্যই অবতীর্ণ হইয়। খাকিবেন,ইহাতে কোন সংশয় নাই, অগ্য আমি 
ব্রজবাসিগনের ঘরে ঘরে গিয়ে অশ্থেষন করিব |”, এইরূপ বিচার করিয়া মুনিবর নারদ ব্রবাপিগনের 
গৃহে গৃহে অতিথি হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগন কর্তৃক ইঞ্টদেব বুদ্ধিতে সম্পুজিত হইতে 
লাগিলেন । তিনি ও নন্দন্তুত্ের প্রতি ত্রজবাসিগণের পরা প্রীতি, দেহ ও মমতা দেখিয়া তাহাদের 
সকলকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 


এই ভাবে ব্রজবাসিগণের গৃহে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে করিতে নন্দসখা বৃষভানু নামক বুদ্ধিমান 
মহাত্মা! গোপ শ্রেষ্ঠের গৃহে দেবধি নারদ প্রবেশ করিলেন বলিলেন “ ধর্শনিষ্ঠার জন্য আপনি পৃথিবীতে 
বিখ্যাত । আপনার ধন ধন্য সম্বদ্ধির ও যথেষ্ঠ দেখিতেছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি অখিল লোকে 
আপনার যশঃ বিস্তার কারক কোন যোগ্য পুত্র অথবা শুভ লক্ষনা কণ্যা| আছে কি? 

দেবর্ধি নারদ এই রূপ বলিলে ভানু স্বীয় মহা তেজস্বী পুত্রকে লইয়া আসিয়া তাহাকে দেখাইলেন 
এবং প্রণাম করাইলেন । দেবধ্ধি নারদ সেই অপ্রতিম রূপলাবণ্যময় সববণীঙস্ন্দর বালককে দেশিয়! বাহু 
যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সেহা শর বিসর্জন করিতে করিতে প্রনয় সহকারে গদগদ স্বরে বলিলেন__ 
“আপনার এই শিশু পুত্র বলরাম ও শীকৃষ্ণের দখা হইবে এবং আ.লপ্যরহিত হইয়া তাহাদের সহিত দিবা- 
রাত্র বিহার করিবে |” 


২০ প্রথম পরিচ্ছেদ 


এইরূপ বলিয়। দেবি নারদ যখন প্রস্থান করিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় ভানু বলিলেন 
“এই ৰালকের কনিষ্ঠা জড়, অন্ধ, বধিরাকৃতি হইলে ও দেবপততিতুল্য একটি কণ্যা ও আমার আছে, আমি 
প্রার্থণা করি আপনি প্রসন্ন ও অমৃত দৃষ্টির দ্বারা এই বালিকা টিকে স্ুস্থির করিয়া দ্িন। 

দেবধ্ি নারদ তাহার এই বাক্য শ্ররণ করিয়া কৌতুকাকুষ্টমনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
দেখিলেন ভানুর কন্তাটি ভূতলে গড়াগড়ি দিতে ছে। দেবঘি নারদ অত্যধিক প্েেহবিহবল চিত্ত হইয়া তাহাকে 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ভগবত প্রেমী মহামুনি নারদ গ্্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যে রূপ মুগ্ধ হইরাছিলেন ভানুর 
এই কন্টাকে দেখিয়া! ও তদ্রংপই মুগ্ধ হইলেন এবং পরমানন্দ-লমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ছুই মুহুর্ত পর্যন্ত প্রস্তরবৎ 
অচেতন হইয়া রহিলেনা অনন্তর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলেন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্নীনল করিলেন এবং মহা- 
বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিবর্বাক থাকিলেন। 


তৎপর সেই মহাবুদ্ধিমান্‌ দেবধি নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন “ আমি সবলোকে স্বচ্ছন্দ 
বিচরন করিয়া থাকি, ব্রহ্গলোক, রূদ্রলোক, ও ইন্দ্রলোকে ও গমন করিয়"ছি। কিন্ত কোথা ও এই বালিকার 
হায় রূপ কাহার দেখি নাই । আমি শৈলেন্দ্র নান্দিনী মহামায়ঃ পাবর্বতীকে ও দর্শন করিয়াছি। তাহার 
রূপে সমস্ত চরাচর জগৎ মুগ্ধ হয়। বিস্তু তাহার রুপ ইহার রূপের সমান নহে । লক্ষ্মী, সরন্বতী প্রভৃতি 
অনিন্দ্য সুন্দরী দেবীগণের রূপতো ইহার ছায়ার তুল্য ও নহে। বিষুর মোহিনী যুদ্তির যে রূপ মহাযোগে- 
স্বর শিবকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ আমি দেখিয়াছি, সেই রূপ ও ইহার রূপের সদৃশ নহে। অতএব 
ইহার তত্ব জ্ঞাত হওয়ার শক্তি আমার কিছুমাত্র নাই । ইনি শ্রী হরির প্রিয়া ইহাকে অন্য কেহই জানেন 
না। উহ্থার দর্শন মাত্রেই গোবিন্দ চরণাম্থুজে আমার যে রূপ স্বতঃ স্কর্ত প্রেমের বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ 
পৃবের্ব আর কখন ও হয নাই । অতএব একান্তে ইহার সববশ্রেষ্ঠ বৈভব বর্ণনার ছারা স্তুতি করিয়া ইহাকে 
নমস্কার করিব । এই রূপই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোচনা মৃত স্বরূপ । 

এইরূপ বিচার করিয়া দেবধি নারদ গোপপ্রবর বুষভানু কে অন্য কোথাও প্রেরন করিয়া নিভৃতে 
সেই স্ুদিব্য রূপিনী বালিকার এইরূপ স্তুতি কতি করিলেন--“হে দেবি! তুমি সহাযোগন্থরূপিনী, 
গোলোক বিহারী শ্রীহরির মুখ্য প্রেয়সী; সববদ্যা, ন্বরূপ শক্তি, মন্মথ মথকারিনী, দিব্য অঙ্গ কাষ্ছি বিশিষ্টা 
মহামাধুধ্যবর্ষনকারী । তুমি মহা অদ্ভুত রসানন্দে সদা নিমগ্ন রহিয়াহ। আমি কোন মহাভাগ্য বশেই 
তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি সবর্বদ?া অস্তঃ স্থখে স্বীয় প্রান বল্লভ শ্যামস্থন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন 
রহিয়াই । তোমার ন্ুপ্রসন্ন মধুর সৌম্য মুখমগ্ুল ও অমৃততৃষ্টি প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তুমি সবর্বদ! 
নিজানন্দে নিমগ্রা আছ, তুমি আস্তরে-_-মহানন্দে পরিতৃপ্ত। নিত্যানন্দময়ী । তুমি সর্ববাছ্য। মহাবিষুণর ও 
প্রসব কারিনি, স্ষ্িস্তিতি সংহার কত্র তুমি বিশুদ্ধ সব শ্বরূপা, ও পর বিগ্তাত্মিকা, পারশক্তি । তুমি 
র্ষগায়ত্রী-শ্রুতিজননী | তোমার আম্্য্য-বৈভব-তুমিই বিষুর পরমানন্দ সমুদ্রকে ধারন করিয়া রহিয়াছ। 
ব্রহ্মা রুত্রাদি ও তোমার স্বরূপ অবগত নহেন। যোগীন্দ্র-ুনীন্দ্রগন ও ধ্যাণের ছাঁর। তোমাকে জানিতে 


কষ্ণময়ী ভ্রীরাধা | [২১ 


পারেন না! তোমার প্রান বল্পভ শ্রীগোবিন্দের, যে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তত সমস্তই 
তোমার অংশ মাত্র। তুমি আনন্দ রূপিনী হলাদিনী শক্তি ও ঈশ্বরী ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ 
বন্দাবণ নামক বনে তেমোর সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন । তুমি এই কুমারী অবস্থাতেই তোমার" 
রূপে বিশ্বকে মোহিত করিতেছ । তোমার যে রূপে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মোহ প্রাপ্ত হন, তাহার পরম প্রিয় 
সেই রূপ আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার জ্ীচরণে প্রণত ও শরণাগত হইয়া প্রার্থণ। 
করিতেছি ভূমি সেই রূপে আমাকে দর্শন দাও! 


এই রূপ প্রার্থণা করিয়া নারদ মহানন্দময়ী সেই বালিকাকে প্রণাম করিয়। তাহাকে দর্শন করিতে 
করিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কারণ প্রাণ কোটি দয়িত গ্যামহন্দরের রূপ-গুনাদি 
শরবনে রাধারানী নিজেকে পুর্ণতম রূপে প্রকাশ করেন, শ্রীকৃফ-দয়িতা কৃষ্ণ মাধুধ্য শ্রবনেই প্রসন্নতা লাভ 
করেন তছুপরি পরম প্রিয়ভক্ত দেবি নারদের মুখে কৃষ্ণের মাধূর্যামুতের আন্মদন-- 


জয় কৃষ্ণ মনেহোরিন্‌ জয় রন্দাবন-প্রিয় ' জয় ভ্রভগ ললিত জয়, বেনুরবাকুল । 
জয় বহকতোত্তংল জয় গোপীবিমোহন। জয় কুস্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রড বিভুষন। 
কদাহং তৎপ্রসাদেন তনয় দিবারূপয়া । সহিতং নব-তারুনা মনোহর বপুশ্রিয়া । 
বিলৌকয়িষো কৈশোর-মোহনং ত্বাং জগৎপতে ॥ 
_ পদ্ধাপুরান পাতালখত্ডে ৭১ অধ্যায়, ৬৩-৬৬, 

“হ ভক্ত গণের মনোহরনকারী ভ্রীকঞ্চ | তোমার জয় হউক] হে বন্দাবন প্রিয় তোমার জয় 
ইউক ! হে ভরউঙ্গের দ্বারা অতি সুন্দর বেনু বাজাইবার জন্য ব্যাকুল, মযুর পুচ্ছে মুকুট ধারণ কারী গোপী 
বিমো হন শ্রীকৃষ্ণ, তোমার জয় হউক । হে কুক্কুমলিপ্তাঙগ, হে রত ভূষণ ধারনকারী জগৎপতে, কবে তোমার 
প্রসাদে নব তারুণ্যে (কিশোরী যুণ্তিতে) মনোহর দেহকাস্তি বিশিষ্ট দিব্য রূপিনী শ্ত্রীরাধার সহিত কিশোর 
মোহন তোমাকে আমায় দর্শন করাইবে ?” দেবধি নারদ এইরূপ বীর্তন করিতে থাকিলে তৎক্ষনাৎ সেই 
বালিকা অত্যন্ত মনোহরা অসীম সৌন্দধ্য শালিনী অনিন্দানুন্দরী চতুর্দশী দিব্য কিশোরী মুক্তি ধারন 
করিলেন। ঠিক দেই সময় তাহার সমবয়া অন্য ব্রজবালিকাগন দিব্য বসনভূষণ অলঙ্কার মাল্যাদিতে 
বিভুষিতা হইয়। তথায় আগমন করিলেন ও তাহাকে চতুর্দিকে বেন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দর্শন 
করিব! মাত্র দেবধি নারদ যে স্ত্রতি করিতে ছিলেন তাহা বন্ধ হইয়া গেল এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি নিশ্চল 
ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

তখন ব্রজবালিকাগণ তাহাদের সখীর (ভ্ীরাধার) পাদ্োদক লইয়া নারদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়। 
জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং কৃপাপুর্র্বক তাহাকে বলিলেন--“ছে মুনিবর্ষা ! মহাভাগ ! মহাযোগেশ্বর- 
গণের ঈশ্বর! তুমি ই পরাভক্তির ছারা ভক্ত বাঞ্থা পৃর্ণকারী ভগবান্‌ ভ্রীহরির আরাধন। করিয়াছ। সেই 
জনই ব্রহ্মা-রুদ্র।দি দেবগন, খধিগণ, সিদ্ধগণ, মুনীশ্বর, গণ, এবং অন্তান্ত ভাঁগবতগণ ধাহার দর্শন পান ন। 


২২) প্রথম পরিচ্ছেদ 


ও ধীহাকে জানিতে পারেন না, সেই ভ্রীহরি বলপভা ভ্রীরাধা জগন্মোহকারী অতাডভূত বয়স ও নিত্য কিশোরী 
রূপ ধারন করিয়া তোমাকে দর্শন দিলেন । অতএব তোমার ভাগা অচিভ্ভ্য । হে বিপ্রধে, ধৈর্ধা অবলম্বন 
করিয়া সত্তর উত্থিত হও উদিত হও । ইহাকে প্রদক্ষিন করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার কর। কারণ এই স্তর 
দিবা মনোহরন রুপিনি প্রীরাধা সৌদামিনীর ন্যায় অতান্ভ চঞ্চলা, তাহা কি তৃমি দেখিতেছ না ?ইনি 
এক্ষনেই অন্তহিত হইয়। যাইবেন। ইহার সহিত তোমার কোন প্রকীর বার্তালাপ হইবে না। তকে 
গোবদ্ধনের নিকটবর্তী কুসুম সরোবরের সন্মিকটে এক অশোক বৃক্ষ আছে। সেই অশোক লতায় সর্বব- 
কালের পুষ্প প্রক্ষ,টিত হইয়া থাকে । তাহার সৌরভ সমস্ত দিগকে সৌগন্ধ যুক্ত করিয়া রাঁখিরাছে। সেই 
অশোক বৃক্ষের মূলে অর্ধরাত্রে আমাদের দর্শন পাইবে । পরে যথা-সময়ে স্বসখি শ্রীরাধ। ঠাকুরানীর স্থ 
দিব্য দর্শন লাভ করিয়! কৃততকুতার্থ হইবে । 


উত্ত যে প্রকারে দেবন্ধি নারদের গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারানীর নিত্য-কিশোরী মুণ্ডির সাক্ষ্যৎ 
কাঁর ঘটে, সেই প্রকারে ত্রজে নন্দ মহারাজের প্রীরাধারানীর ন্ুদিবারূপিনী নিত্য কিশোরী শ্রীরাধার 
সাক্ষাৎকার লাভ হয় । তখন ও ্রীরাধা ঠাকুরানী মর্তলীলায় প্রকটিত হন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সবে মাত্র 
শিশুরূপে আবিভূতি । ধাহাকে এক মুহূর্থকাল দর্শন না করিয়া নন্দ মঙ্তারাজ মনি হারা ফনীর মত হন, 
একদ। গোষ্ঠযাত্রা কালে ও মহারাজ কষ্ণকে কোলে লষই্যাই গিয়াছিলেন। সহসা গোচারনক্ষেত্র ভাশ্তীরবন 
কষ্ণবর্ণ জলদজালে আবৃত হইল, চারিদিকে ঘোর অগ্ধকার, প্রলয়ঙ্করী বায়ু প্রবাহ, ঝড়, ঝঙঝবাত দেখ! 
দিল, তছুপরি মুষলধারে বৃষ্টি! একই সাঙ্গ গাভীগন কেও কুষ্ণকে সামলানে। না সহারাজের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া উঠিল এই সময়ে নন্দ মহারাজ এক বিশাল বটবুক্ষ মু.ল কৃষ্ণণক কোলে করিয়। দণ্ডায়মান 
রহিলেন | সর্ববদা চিগ্তামগ্র কুচকে বিরূপে রক্ষা করিবেন। একান্ত ভাবে গৃদেবতা শ্রীমন্‌ নারায়নকে 
স্মরণ করিতেছিলেন ঠিক এমনি সময়ে সহসা কোটি সূর্য্য সমপ্রভ এবং কোটি চন্দ্র হ্বশীতল এক ন্থদিবা 
রূপিনী কিশোরী মূদ্তিকে দেখিতে পাইলেন । ইহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বঞ্ধাবাত তৎক্ষণাৎ থামিয়া 
গেল নন্দ মহারাজ প্রগাট় আনন্দ ভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন_-'ওহে বুষভান্্ কুমারী রাখে | 
এ সময় তুমি এখানে কি করে এলে, বেটি 1? ভালভাবে নিরীক্ষন করিয়া দেখিলেন-তাহার মুখারবিন্দে 
কোটি চান্দ্র প্রভা ঝলমল ঝলমল করিতেছে । নীল বসনে ভূষিতা অঙ্গ, অঙ্গোপর কাঞ্ধী. কঙ্কন, হার, 
অজ, কেরর বলয়, অন্গুরীয়ক, মঞ্্রীর যথাস্থানে স্থশোভিত রহিরাছে । দোলায়মীন কর্ণকুণ্ডল তথ! 
দিবাতিদিব্য রত্বু-চুড়ীমনিতে ললাটফলক সমুদ্ভাসিত । অঙ্গ হইতে এক অতি সমুজ্জল স্বর্ন জো।তিঃ নিঃ 
স্ৃত হইয়া সমগ্র বনভূমির অন্ধকার দূরীভূত করিতেছে । সহসা নন্দ রায়ের মনে শ্রীকৃষ্ণের নামকরনকালে 
মহষ্ধি গর্গ চাধ্য তাহাকে একান্তে ডাকিয়া শ্রীকৃষের নিত স্বরূপশক্তি ভ্রীরাধার ঘে অবিচিন্তা মহিমা, 
সৌন্দর্য ও মংধুষে/র কথা বাক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহ। স্মরণ হইল । তিনি হুমুলিতণঞ্জলি হইয়। প্রণাম পূর্ববক 
বলিলেন, দেখি! আমি অবগত্ত আছি, তুমি পুরুষো তম শ্রীহরির প্রানেশ্বরী, আমার কোলে তোমার প্রাণ 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা [২৩ 


নাথ স্বয়ং পুরুষোত্তম গ্রীহরি বিরাজমান রহিয়াছে, নাও: দেবি ! ইাকে গ্রহণ কর, তোমার প্রাণনাথকে 
সঙ্গে লইয়া যাও, সহসা ভাব বিহ্বল হইয়া ক্রোড়ে অবস্থিত ভীত জড়িত কৃষ্ণের মুখপানে দৃষ্টি পতিত 
হওয়ায় পুনরায় বলিলেন বিস্তু দেবি ! এই শিশু আমার একমাত্র সম্তান”, ইহাকে আমার নিকটে অথবা 
ইহার মা যশোদার নিকটে পুনঃরায় অর্পন করিবে । নন্দরায় এরপর শ্রীরাধার প্রসারিত হন্তকনল পর শিগু 
কৃষ্ণকে অর্পন করিলেন । শ্রীরাঁধ! শ্রীকষ্চচন্দ্রকে কোলে লইয়া যমুনা তীরে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। 
অখণ্ড আনন্দকন্ন বৃন্দীবন উন্দ্রকে প্রগাঢ় আিজন এবং পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধ। 
ভাবিতে লাগিলেন, যদি এই সময়ে দিখ্য-কিশোর মুন্তি ধারন করিলেন, তাহ হইলে অপূর্বব রাঁস বিহার 
করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতাম । আনন্দময়ী রাসেম্বরীর এই প্রকার ভাবনা মাত্রই__বৃন্দাবনের ভূমির 
উপর গোলোকের শ্রীরাম মণ্ডল প্রকট হইলেন। এই ঘটমা অপ্র'কৃত কবিকুলচুড়ামনি শ্রীজয়দেব 
গোস্বামী তীহার বিখ্যাত গ্রন্থ গীত গোবিন্দের মঙ্গলাচরন শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।, 

মেঘৈশ্বেদুর মন্বরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ নর্জং 

ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং বাধে গৃহং প্রাপয় | 

ইথং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রতাধৰ বু্জাদ্রমং 

রাধামাধবয়োজয়স্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ গীত গোবিন্দম্‌। 

মেঘেতে মের আকাশ, তাল-তমালে শ্য'মা বন্ভূমি, লামে ঘন-রাত্রি, ওগো রাধে, প্রণয়-ভয়- 

ভীত শ্রীকষণকে তুমি সঙ্গে করে পৌছে দিয়ে এসে! গৃহে । নন্দের এই নিবেদনে রাধা-মাধৰ আজ ছুজনে 
নিভৃতে হলো মিলিত-যমুনার কুলে পথ-তুরুমুূলে-জয় হোক্‌ রাধা মাধবের এই সপ্রেম বিহার | 


অনস্ভর গ্ত্রীরাধারানীর একাস্তিক কামনায় ক্রোডস্থিত বাল-কষ্ণকে কিশোর মৃস্তিতে পরিনত 
করাইয়াছিল। শ্রীরাধা নন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারন পুর্ববক এ রাসমগ্ডপে আগমন করিলেন । সহসা নন্দ 
পুত্র গ্রীরাধার ক্রোডদেশ হইতে অস্তহিত হইলেন । জীরাধা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-্রীনল্দ 
মহারাজ অত্যন্ত বিশ্বাস ভরে তাহার শিশু পুত্রকে আমার নিকট রক্ষনের জন্য অর্পন করিয়া! ছিলেন। 
এখন সেই গচ্ছিত শিগু আমার ক্রেংড় হইতে কোথায় অদৃশ্য হইল? একটু পরেই দেখিতে পাইলেন__- 
শ্রীরাসমঞ্চের মধ্য ক্রিকাঁয় এক স্থুদিব্য রত্বু সিংহাসনোপরি নীলোতপলদল সূশ এক দিব্য কিশোয় মৃদ্তি 
দেখিতে পাইয়। শ্রীরাধার অগ্তঃ করন এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে মগ্ন হইল। প্রেমাবেশে বিহ্বল 
হইলেন । এই ঘটন1টি ভবিষ্যপুরানে বনিত আছে “বালোঅপি-ভগবান্‌ কৃষ্ণ; কৈশোরং রূপমাশ্রিতঃ। 
রেমে বিহারৈধিবিধৈঃ প্রিয়য়। সহ রাঁধয়া ৮১ বালক বেশী ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ (রাধারানীর প্রার্থনায়) দিব্য 
কিশোর মুক্তি ধারন করিয়া স্বীয় প্রেয়সী ভ্রীরাধার সহিত বিবিধ প্রনয় রসমগ্ন হইয়া বিহা'র করিয়াছিলেন । 
গ্রীকৃষ্চন্দ্ প্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--প্রিয়ে, গোলোকের কথা কি ইতঃ মধ্যেই বিস্মৃত হইলে ? 
আমি কিন্তু তোমাকে কখন ও ভুলি নাই। তোমাকে ভুলিয়া যাইব-আমার পক্ষে ইহা একান্তই অসম্ভব) 


২৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


তুমি আমার অঙ্গের আধা ভাই নাম রাধা, তৃমি আমার প্রাণের রানী । তোমা অপেক্ষা যদি কেহ 
অধিকতর প্রিয়া আমার নিকট থাকে, তবেই তোমাকে ভুলিতে পারি। তুমিই বল, প্রাণ অপেক্ষা আর 
অধিক প্রিয় কিআছে? তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় । আমার জীবনের যাবতীয় বাগ্ছা পুরণ 
কারী তৃমি। স্বরূপতঃ তুমি ও আমি ভিন্ন নহি। এক বৃস্তযে ছুইটি ফুলের মত, এক আত্মা ছুটি পৃথক 
দেহ মাত্র। কন্তুরী তার গন্ধ, দুগ্ধ তার ধৰলতা এবং অগ্নিতার দহিকা শক্তিতে যেমন কোন ভেদ নাই, 
অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ সেই প্রকার তোমাতে ও আমাতে নিতা সম্বন্ধ। স্যগ্তির প্রারস্তে বিশ্বস্ষ্টির মূল উপাদান 
স্বরূপে তৃমি আমাতেই লগ্ন ছিলে । তুমি না থাকিলে আমি স্থষ্টি রচনা কাধ্য করিতে অক্ষম, কুস্তকা'র 
যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট রচনা করিতে পারে না, সেই প্রকার। স্বর্ন ছাড়া স্বর্ন কৃগুল তৈরী হয় কি?তুমিই 
সব কিছুর আধার ভূতা, অট্যুন্ডবীজ ম্বরূপ। আমার প্রাণ নিত্যকাল তোমার জন্য ব্যকুল। তোমাকে 
দর্শন করিয়ী তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি অন্তহীন অতলাস্তিক আনন্দ সাগরে নিমগ্র হইয়া থাকি। 
তোমার নাম আমার নিত্য কর্ণ রসায়ন, শ্রুতি সুখকর । যে সময়ে কোন শক্ত তাহার মুখ হইতে রা শব্ধ 
উচ্চারন করে, সেই সময়ে আমি অতুযুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু বিহ্বল অস্তঃ করনে সেই ভক্তকে আমার 
সর্ববশ্রেষ্ট প্রেমসম্পদ প্রদানে উদযুক্ত হই-ধা; শব্দ উচ্চারন করিলে-আমার প্রিষাজীর প্রিয় পাত্র গানে 
তাহার পিছমে পিছনে ধাবিত হই । "রাধা? নাম আমার কর্ণকহরে নিত্য তোমার স্মৃতি সুধা বর্ষন 
কনে। যথ1- 


“রা? শব্ং কুর্ববত স্ত্ন্তো দামি ভক্তিমুত্তমাম্‌। ধা? শব্দং কুর্ববতঃ পশ্চাদ্ধামিশ্রবনলোভতঃ ॥ 
্রন্মবৈবর্ত পুরান-কুষ্খণ্ড ॥ 


এর পর যুগল কিশোর পরস্পর তাহাদের নিত্য বাঞ্ছিত যুক্তি দর্শনে নিত্য মিলনের স্মৃতি জাগ্রত 
হওয়ার ফলে কৃষ্ণ-প্রেম সিন্ধু মাঝে শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধ। প্রেমরস পাথারে শ্রীকৃষ্ণ হাবুডুবু খাইতে 
লাগিলেন ॥। উভয়েই অপ্রাকৃত অন্ঙ্গবানে বিবশ। সহসা চতুম্মুখ ব্রন্মা আকাশ মার্গ হইতে সেখানে 
আবিভূত হইলেন এইং জরীরাধা-রাধানাথের পাদ পদ্মে প্রনতঃ হইলেন এই ব্রদ্মা পুক্ষর তীথে ষষ্টি সহশ্র 
বৎসর শ্রীকুষ্চচন্দ্রের আধাধন। করিয়াছিলেন শ্রীরাধারানীর শ্রীচরন দর্শন আশায়, মর্তালীলায় কোন সময় 
তুমি দর্শন লাভ করিবে-এই বর প্রাপ্ত হন। এই বর প্রভাবে রাধনোথের মনোহারিনী লীলার একটি 
ছোট অংশ অভিনয় করিবার নিমিত্ত যোগমায়া বর্তৃক পরিচালিত হইয়া উপযুক্ত সময়, তথায় উপস্থিত 
হইলেন। ভক্তি নত্রচিত্তে অবনত মস্তকে, প্রেমপুললিত অঙ্গে, সাশ্রু নেত্রে বিধাতা বনুক্ষন যাবং শ্রুতি- 
মন্ত্রে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিলেন । পুনঃ রায় রাসেশ্বরী শ্রীরাধার নিকটে গমন করিয়া স্্ীয় জটা, 
জুট দ্বার! শ্রীচরনরেনুকণা ধারন পূর্বক উত্তমাঞ্জ সার্থক করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার বহুবিধ স্ব 
করিলেন বহুক্ষন পরে শ্রীরাধার মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিহ-যুগলপাদপ্জ-এ অচল ভক্তি বর প্রাপ্ত 
হইলেন। এইবার বিধাতা লীলায় আগত যুগল কিশোরকে বিধিবিধান অনুসারে উভয়ের মিলনের জন্য 


কষ্ণমযী শ্রীরাধা [ ২৫ 


অগ্নি প্রজ্বলন করিলেন। উহাতে বিষু হোম সম্পাদন করিলেন। পুনঃ রাঁদেশ্বর হবন কার্ধা ও সম্পন্ন 
করিলেন । অনন্তর রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীকে এক সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিন করাইলেন। বিধাতার আজ্ঞানুসারে 
জীরাধা পুনঃ একবার-অগ্নি প্রদক্ষিন করিয়া শ্রীকষ্ণ পমীপে উপবেশন করিলেন পরে ব্রহ্মা ভ্ীকৃষ্ণকে 
শ্রীরাধার পানিগ্রহণের কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণচন্্র শ্রীরাধারানীর হস্ত কমল ন্বীর হস্ত কমলপর ধারণ 
করিলেন | হস্ত বন্ধন পুর্ববক ত্রদ্মা সাতটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলেন । এর পর জ্রাধারানী স্বীয় হ 
কমল শরীফের বক্ষঃ স্থল পর রাখিলে শ্রীকৃষ্চন্দ্র ও তাহার আপন হস্তপদ্ শ্রীধারার পৃষঠদেশে স্থাপন 
পূর্বক পরস্পর আত্মনিবেদন মন্ত্র পাঠ করিলেন । অনস্তর আজামুলম্ঘিত দিব্যাতি দিব্য ল্লান কুস্থম 
পারিজাত নিগিত মালা ভ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে অর্পন করিলেন এবং ভ্ীকৃষচন্দ্র ও রম্যাতিরম্য মনোহরন্‌ 
বনমালা শ্ত্রীরাধার কণ্ঠে পরাইয়া দ্িলেন। এরপর কমলোস্তব ব্রক্ধা শ্রীরাধারানীকে শ্রীকৃষ্চন্দ্রের বাম- 
ভাগে উপবেশন করাইলেন এবং উভয়কে বৈদ্দিক পাঁচাট মন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনগ্ুর প্রীরাধা শ্রীকুষ্ণ- 
চত্দ্রকে প্রণাম করিলেন | পিতা যে রূপ স্বীয় কণ্যাকে স্থপাত্রে প্রদান করেন শ্রীব্রক্মা ও সেই প্রকারে 
গ্রীরাধারানীকে পাত্রর!জ শ্রীকর্থ করকমলে সম্প্রদান করিলেন ' আকাশে ছুন্দুভি, পটহ, মুরজ আদি 
দেববাছ্য সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল । আনন্দ মগ্ন দেবদেবীগন মন্দার, হরিচন্দন, পারিজাত পুষ্পাদি বর্ষন 
করিতে লাগিল । গন্ধবর্গন মধুরগাঁনে দশদিক মুখরিত করিয়া তৃলিল, অগ্সরাগন পরমানন্দে মনোহর 
নৃত্য করিতে লাগিল । মন্ধ্যে ব্রজগোপ-গোপীগন অজ্ঞ।তসারে, লীলার প্রারস্তেই এক অভূতপূর্ব মিলন" 
মাধুরীর দৃশ্য বিধাতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইল । 


বাস্তবে বৃষভানু ভবনে শ্রীরাধা ঠাকুরানী তখন ও অন্ধবালিকার অভিনয় করিতে ছিলেন। রূপ 
মাধুষ্যের সার, অনিন্দ্যস্থন্দরী শ্রীরাধার রূপের কথা বন্যার জলের মতো! অগ্রতিহত গণিতে ব্রজধামের 
সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। নন্দরানী যশোদা দেবী তাহার শিশুপুত্র নয়নমনি কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক 
কীন্তিদা মন্দিরে দ্র,ত আগমন করিলেন। কীন্ডিদাদেবী তাহার গৃছে সম্মানিত অতিথিগনকে পাইয়া 
পরমাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সুদিব্য আসন প্রদান করিয়া স্বীয় কন্যার অন্ধাত্বের কথা জ্ঞাপন করিয়া গভশর 
ছুঃখ প্রকাশ করিলেন । যশোদাদেবী শ্ববর্ণ দোলিকায় আন্দফোলয়ামান বীন্তিদার কীন্তিবন্লী স্বরূপ কাঁঞ্চন- 
পঞ্চালিকা জোাতির্্য়ী কণ্যারত্বকে দর্শন মাত্রই তাহার এক অব্যক্ত মধুর আনন্দ রসে হৃদয় পরিপ্নুত 
হইল। তখন তিনি নিজ পুত্র শ্ামন্থন্দরকে ক্রোড় হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া অতিসত্বর কীন্তিদা-হুতা 
শ্বীরাধাকে ভ্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এই অবস্থার পরিবর্তনে অভিমানী কৃষ্ণ সজোরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলে, তৎক্ষনাৎ পুত্র দ্েহময়ী যশোমতী কৃষ্ণকে ও ক্রোড়ের অপর দ্রিকে ধারন করিলেন । স্থপবিত্র 
মাতৃঅস্কে বাল্য যুগল-মাধুরী-কপালু শ্রোতৃবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া দর্শন বরুন। বালকের স্বভাব পরস্পর 
পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলেই-পরস্পর পরস্পরকে হস্তে স্পর্শ করা । রাধানাথ যেই মাত্র তার হস্তপদ্ম 
রাধারানীর মুখ-কমল স্পর্শ করিল, অমনি সছ্য-প্রস্ফুটিত কমল গন্ধবং কৃষ্ণাঙ্গের গন্ধ-শ্রীরাধার নাসিকা রন্ধ্রে 
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প্রবেশ করিয়া নিত্য পরিচিত প্রাণনাঁথের আগমন অনুভব করিয়া চির বাঞ্থিত প্রান ধধুফার মুখকমল দর্শন 
লালসায় রবি-করে বিকশিত কমলবং-হাসিয়া কী/দিয়৷ চক্ষু কচলিয়া শ্রীরাধা সর্বপ্রথম প্রাণ-দয়িতের শ্ীমুখ 
মাধুরী দর্শন করিলেন । গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরনের প্রাকৃকালে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞা ছিল “হে 
প্রাণনাথ ! জরা-মরণ-শীল প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া আমি সর্বপ্রথম অন্ধবালিকার মণ্ডই থাকিব, তারপর 
তোমার সান্লিধ্য, স্পর্শ লাভ অনুভব করিয়া চক্ষু বিকাশ পূর্বক সর্বব €থম তোমাকেই দর্শন করিব 1১ 
আজ শ্রীরাধার সেই অতীত বাঁসনণ পূর্ণ হইল । এই যেচারি চক্ষুর প্রথম মিলন, ইহাতে অনন্ত লীল 
কিশোর যুগলের ভাবি লীলার সৃচন] ও পারস্পরিক প্রগাট অন্ুরাগের উন্মেষ হইল ইহাতে পবিত্র ভাগবৎ 
ধর্থের স্ুগুপ্ত রহস্য, সাধ্য সাধনার চরমতম ক্রম ভূমিকার নির্দেশনা রহিয়াছে । সেই অপ্রণাকৃত প্রেমের 
রস মধুরিমার ছবি অঙ্কন করিয়াছেন অপ্রাকৃত রূপকার রায় রামানন্দ তাহার জগম্নাথবল্লভ নাটকে এবং 
ব্যক্ত করিয়াছেন রসরাজ ও মহাভাব রূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্থ দেবের নিকটে । ভ্রীরাধা ঠাকুরানী ষে দিন 
তাহার নয়ন পদ্ম উন্মীলন করিয়া শ্বীয় প্রানবন্ধু শ্ঠামন্তুন্দরকে দর্শন করিলেন, সেই দিন হইতে তাহার বিশুদ্ধ 


সত্বোজ্জলীকৃত হৃদয় ক্ষেত্রে বষ্তপ্রেমের জন্কুরোদ্গম হইল। রায় রামানন্দের ভাষায় আন্মাদন করুন-_- 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অন্ু্দিন বাঢুল অবধি ন। গেল ॥। 


ন সো রমন ন হাম রমনী। দুলু" মন মনোভব পেষল জানি ॥ 

এ সখি ! সে সব প্রেম কাহিনী । কানু ঠামে কহা'ব বিছুরহ জানি ॥ 

ন খোজলু; দুতী ন খোজলু: আন । দুহু কেরি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান | 
অব সোই বিরাগ তৃহু" ভেলি দূতী। স্পুরুখ প্রেমকি এঁছন রীতি ॥ 


বদ্ধন রুদ্র নরাধিপমীন । রামানন্দ রায় ববি ভান ॥ 
উক্ত ঘটনার বছর্দিন পরে কলহাভ্রিত নায়িকার ভূমিকায় অবস্থান কাঁলে দূতীকে কহিলেন-হে 


দূতি ! শ্ীকৃষ্কে কহি ও যে, সর্বপ্রথম নয়ন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষেই শ্ত্রীকষে আমার যে পূর্র্বরাগ 
হইয়াছিল, সেই পূর্ববরাগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বিস্তু সীমা প্রাপ্ত হয় নাই । তখন আমি তাহার 
পত্বী ছিলাম না। ভিনি ও আমার পতি নহেন, তথাপি কন্দর্প তাহ'র এবং আমার মনকে পেষন করিয়। 
অভিন্ন করিয়াছেন। (এখানে কন্দর্প অর্থে প্রাকৃত কাম নহে- অপ্রাকুত ব্রজনবছন্যুগের নৈসগিকী রতি ।) 
হে সখি ! এই সকল প্রেমের কাহিনী কুষ্ণ নিকটে বলি ও। বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুইজনের 
মিলন হয়,। তখন দূতী কিবা অন্য কাহার ও অন্বেষন করিতে হয় নাই । পঞ্চবান কন্দর্প অর্থাৎ স্বাভাবিক 
ত্বতঃ ম্কুর্তরতি মধ্যস্থ হইয়া! আমাদের ছুজনকে মিলাইয়া দিয়াছিল। এখন সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ 
অর্থাৎ বীতরাগ শ্থতরাং তুমি দূতী হইলে । স্থপুরুষ প্রেমের কি এরূপ রীতি ? অন্থরূপ ব্যাখ্য1_- মিলনের 
সময়ে যে রাগ দৌত্য কাধ্য করিয়াছিল, বিরহের সময় তাহাই বিরাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ অর্থাৎ অধিরূঢ় 
মহাঁভাব রূপে দৌত্য কার্্যে প্রেরিত হইতেছে । ন্ুপুরুষের সহিত প্রেম হইলে এই রূপই হয়। পরের 
ছুই পঙক্তি কবির ভনিত1। 


কুষ্ণময়ী জ্বীরাধা [ ২৭ 


শ্রীরাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগের অঙ্কুরোদগম অতিবাল্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা ক্রম 
বর্ধমান হইয়া চরমে সাধ্য-সাধনার অবধি স্বরূপ মাদনাখ্য মহাঁভাবে পরিনতি লাভ করে। অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে 
ও যে সকল সাধক-সাধিকা উন্নত উজ্জ্বল রসধারায় নিষ্তাত হইয়া অপ্র1কৃত মগ্ররশ স্বরূপে ভজন করিতে 
অভিলাধী হইবেন-অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেমের গুববী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর আন্ুগত্যেই ভজন সোপানে উন্নীত 
হইতে হইবে । কারণ-_ 


সর্ববভাঁবোদগমোল্প।সী মাদনোঅয়ং পর।ৎপরঃ। 
রাজতে হলাদিনী পারো রাধায়ামেব যঃ সদ! ॥ 


রত্যাদি মহাভাব ভেদের অধিক মোদন পর্য্যন্ত যাবতীয় ভাবের প্রাকট্য, তাহা হইতে ও অধিক 
উৎকর্ষ অতএব শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভাব হইতে ও অতুংকৃষ্ট যে হলাদিনী নামক মহাশক্ষির স্থিরাংশ-যাহা 
কেবল ভ্রীরাধা তেই সদাকাল বিরাজ করে তাহাকে 'মাদনঃ বলে। অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। শ্ত্রীরাধার 
সম্মুখ ভাগে তাহার প্রাণকোটি দয়িত প্রানারাম শ্থামস্থন্দর ভিন্ন অন্রূপ বিশিষ্ট বিগ্রহ অর্থ।ৎ তাহাব 
ধান-ধারণার ভিতরেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরীর অমল প্রকাশ [ভিন্ন অন্য কিছুই স্থান পায় না! ইহাই শ্রী 
রাধার একায়ন তথ্বের সাধনার পরাকা্ঠা । প্ত্রীরাধার-কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ, বিকাশ, নব নবায়মান সৌন্দর্ষ্যে- 
মাধূর্য্যে ভরপুর হইয়া লক্ষ্য তরজগ বিভঙ্গে ধাবিতা নদীর মত দয়িতের নিখিল রসামৃত সিদ্কৃতে মিলিত 
হইয়াছে । তাহারই ক্রম-বিকাশ ধারার বর্ণ-নাই ত্রই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহার অনুসরনে ও অনু- 
শীলনে যাবতীয় নর-নরী ও তাহার্দের উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনের স্থযোগ এবং উন্নতোজ্জল রস ধারায় নিষাত 
হইয়া চিরবাঞ্ছিত গোলোকের ব্রজনবধুব ছনন্ের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে 


যেদিন যশোদা জীবণ কুষের স্পর্শ পাইয়া অন্ধ অভিনয় কারিনী কীর্ডিন ছুলালীর নয়ন পর্ন 
বিকশিত হইল-সেই দিন হইতে কুষ্ণ জননী যশোদ! দেবী এবং শ্রীরাধা জননী কীর্ডিদা দেবীর মধ্যে সখীত্ 
সম্বন্ধ প্রগাঁঢ়ুতর হইল। উভয় পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আপা বদ্ধিত ও নিয়মিত হইল । তাই মাঝে 
মাঝে শ্রীরাধা মায়ের অঙ্কে আরোহন করিয়া যশোদা ভবনে যাইভেন। সেখানে চির-দয়িত কৃষের দর্শন 
হইত। কুষ্ণ ও নিনিমেষ নয়নে রাধার রূপ মাধুরী দর্শন করিতেন । উভয়ে নবশশীকলার মত দিন দিন 
বর্ধিত হইতে লাগিলেন । উভয়ের মনের অগোচরে এক সদ ভাব বন্ধন স্থাপিত হইল । এভাব-বন্ধন 
এক দ্গিগ্ধ মমতা-রসেতে পিঞ্চিত হইয়। ক্রমেই পুষ্ট হইতে লাগিল। অনস্তর গোলোকস্থ নিত্য সিদ্ধ প্র 
রাধার কায়ব্যুহ ন্বরূপিনী ললিতাদি সমীগন ব্রজমগ্ডুলের বিভিন্ন স্থানে আবিভূতা হইতে লাগিলেন । 
তন্মধ্যে বিশাখা সখী স্মবয়া-একই দিনে একই মুহুর্তে উভয়ের অবির্ভাব। রাধারাণশীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 
ভ্রীদাম, কনিষ্ঠা ভগ্নির নাম-অনঙ্জ মঞ্জরী। শ্রীরাধার কায়বুহ স্বরূপিনী প্রিয় নর্মসবীগন ৮ জন। গ্্রী 
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চন্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুজবিছ্যা1 ও স্থদেবী । সংক্ষেপে ইহাদের পরি- 
চয়-ললিতাদেবীর মাতার নাম শারদা, পিতার নাম বিশোক, অঙ্গকাস্তি-গোরোচনাবৎ, বঙ্র যু পুচ্ছাভ, 
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কুগ্ত-বিছ্যতবর্ণ, ভাব-বিশুদ্ধ খণ্ডিতা, বাগ্-বীণ1। সেবা-তা ম্থুলসেবা । প্ীবিশাখার-মাতীর নাম সুদন্দিনা, 
পিতা-পাঁবন গোপ, অঙ্গকান্তি বিছ্যুৎ-বর্ণ-বন্ত্র-তারাবলী, কুগ্র-মেঘবর্ণ, ভাধ-ম্বীধীনতর্তৃকা, বাছা-মুদজ, 
সেবা-চন্দন, কর্পুর অগুরু আদি গন্ধব্রব্য। শ্রীচিত্রা-মাতার নাম চঠিকা, পিতার নাম চতুর, অঙ্জকান্তি- 
কাশ্মীর বা কেশর রং বন্দ্রকাচপ্রভা, কুপ্র-কিপ্রক্ববর্ণ, বাছ্য সেতার, ভাব-দিবভিসারিকা, সেবা-বস্ত্রীলং 
কারাদি দান,। শ্রী ইন্দ্ুলেখা-মাের নাম বেলা, পিতার নাম সাগর, অঙ্গকাস্তি-হরিতালবর্ণ, বন্ত্র-দাড়িন্য 
কুন্থমসম, কুঞ্-শুভ্র, ভাব-প্রোধিতভ্কা, সেবা-ন্বত্য । শ্রী চম্পুকলতা।-মাঁতার নাম-ব1টিকা; পিত1- 
আরাম, অঙ্গকাস্তি-চম্পকপুষ্পসম, বন্ত্র-নীলবষ্ঠী কু্-তগুস্র্ণবর্ণ. ভীব-বাসক সঙ্জা, সেবা-চামর ব্যজন, | 
শ্রীরঙ্গদেবী-মীতাঁর নীম করুণা, পিতা-বাহিক অঙ্গকান্তি-পদ্বি গ্ক্ষবৎ, বন্ত্র-জবাকুচ্ছমসম” কুপ্ত-শ্যামবর্ণ, 
ভাব-উতবষীতা, সেবা-অলক্তক । শ্রী তুঙ্গ বিদ্ভা-মাতার নাম মেঘা, পিতা-পৌক্ষর, অঙ্জকান্তি চন্দ্রকুস্কমবৎ, 
বন্ত্র-পীতবর্ণ, কুঞ্জ-অরুণবর্ণ, ভাব-বিপ্রলস্তা, সেবা-গীতবা্ঠ । শ্রী স্থ-দরবী-ইনি ভ্রজদেবীর যন্জ ভগ্নি' 
অঙ্গকাস্তি-ন্বর্ণবর্ণণ পরিধেয় বন্ত্রপ্রবালবর্ণ, বুঞ্জ-ইরিছর্ণ, ভাব-কলহাভ্তরিতা | সেবা-পানীয় জল দান। 
সব প্রিয় নরম নখী সহ জ্ীরাধা নবশশী কলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । সাত মাস পূর্ণ 
হইলে রাজা বৃষভানু কণ্যার অন্পপ্রাশনের বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে এক মহা- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন তিনি। সকল প্রজার ত্রাহ্মান সঙ্জন, জ্ঞাতি, কুটুন্ববন্ধুবান্ধব, একাঁত্ত অগ্তরঙ্গ 
বন্ধু নন্দ মহারাঁজকে সপরিবারে আমন্ত্রন জানালেন । দেবশ পৌর্নম1সী। বলরাম সহ রোহিনীদেবী, কুষ 
সহ মা যশোমতী আগমন করিলেন । নকলে ঘন সন্লিবিষ্ট হইয়া প্রসাদাদি গ্রহণ কালে শ্ীরাধা কৃষ্ণপাত্র 
হইভে এক গ্রাস তুলিয়া লইলেন। অতঃ পর জননীগন বিশ্রান্তালাপে রত হইলে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পর 
মুগ্ধ বালা ভাঁবে মিলন, পরস্পর ভাব বিনিময়, চকোরীর ম্তায় পরস্পর পরস্পরের রূপ স্থধা পান। কৃষ্ণের 
মিলনে শ্ীরাধা স্ুর্ধোর কিরন সম্পা্তে কমলিনীর শোভা বিস্তারের ন্যায় এক অভূত,পুরব্ব সৌন্দর্য ও 
মাধুর্ধ্য বিস্তার করিলেন। 


ক্রমে শ্রীরাধার মুগ্ধ বালিকাবৎ বাল-ক্রীড়া্ি বিস্তার। ক্রীড়ার সহায়িকা রূপে আবিভূতা 
ললিতাদি কায়বাহ স্বরূপিনী দখীগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। বাল্য রন্ধনাদি খেলা। 
ক্রীড়ানের এক কোনে-একটি মুন্ময়ী কৃষ্ণের যু্তি পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। এই সময় একদিন রন্ধন 
কালে সহসা মহথি দুর্ব্বস! ছবাদশীর পারন দিনে আগমন করতঃ অনন্য রূপ লাবনা শালিনী শ্রীয়াধাকে দর্শন 
করিয়। মুগ্ধ হইয়া বলিলেন--মাগো, তুমি আমাকে নিজ হাতে রন্ধন করিয়া পরমান্ন ভোজন করাও । এই 
কথ! শ্রবণে রাধা মায়ের নিকট হইতে সুগন্ধ চাউল, ছুগ্ধ চিনি, তেজপত্র, কিচ.মিচ,, এলাচি, কর্পুর প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিয়া অতি সন্তর মুহূর্ত মধ্যে পরমানন প্রস্তুত করিলেন । পরমীন্নের অপূর্ব দর্শন, লোভনীয় সৌগন্ধ, 
অনির্ব্বচনীয় অমৃত আন্বাদন পাইয়া মহষি ছুর্বাসা অনুভব করিলেন-গোলোকেস্বরী মহালক্ষ্মী কোন লীলার 
নিমিত্ত ভুলোকে আবিভূতা হইয়াছেন, নতুবা! সাধারন মর্ত্য নারীর পাচিত অন্নে এইরূপ অমৃত নিন্দিত 
আন্বাদন হয় নাই । মহধি এক অবাক্ত আনন্দরসে উৎফুল্লিত হইয়া আশীর্বাদ বাণী উচ্চারন করিলেন- 
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আমার জীবনে যাবতীয় তপস্তার প্রভাব স্বরূপ আশীর্বাদ করিতেছি-_মাগো, তুমি অমৃত হস্তা হও । 
তোমার হস্ত-পাচিত অন্ন যে ভক্ষন করিবে-তাহার আয়ু, বল, গ্রী, ঘশঃ, গৌরব নিত্য নিত্য বর্ধিত হইবে । 
এই সংবাদ পরবন্তী' কালে মা যশোদাদেবী জানিতে পারিয়া কীন্তিদ। দেবীকে ও পরে জটিলাকে অনুরোধ 
করিয়। রাধারাণীকে অতি যত পুর্ধবক স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়া তাহার গোপালের জন্য রন্ধন করাইতেন। 


তারপর কংসের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে শিশুপুত্র কৃষ্ণের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া 
শন্দ মহারাজ গোকুলাখ্য মহাবনের বসতি পরিত্যাগ করিয়। ক্রমে বৃন্দাবনে গিয়া বসতি স্থাপন করেন, 
সেখানেও ছষ্ট কংসের অত্যাচার অব্যাহত থাকায় অবশেষে নন্দ মহারাজ নন্দীশ্বর পর্বতের উপরিভাগে 
নন্দগ্রামের পত্তন করিয়া সেখানেই তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। রাধারানীর পিতা বৃষভাম্ু রাজার 
সঙ্গে নন্দ মহারাজের প্রগাট ন্ছুত্ব ছিল। তাই বৃষভানু রাজার বন্ধুহীন রাবেলাখ্য জনপদ্দের বসতি পরি- 
ত্যাগ করিয়া বর্ধানা পর্ববভের উপরিভাগে বৃষভানুপুর নামক জনপদ স্থাপন করিয়া সেখানে ন্থুরম্য রাজ- 
ধানী স্থাপন করেন। এখানকার প্রাকুতিক সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম শোভা সম্পদ স্বর্গের ন্দন কাননকেও 
ধিক্কার দেয়। এখানেই রাধারানীর বালা ও পৌগণ্ড কাল স্থুখে অতিবাহিত হয়। রাজ। বুষভানুর অন্যান্ত 
জ্রাতবর্গ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় কুটুন্বগন রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া সন্নিকটে ই বসতি স্থাপন করেন। রাধারানীর 
প্রিংনম্ুসধীগণের অভি াবকগণ সকলেই আ'পিয়া রাজধানীর চতুদ্দিক ঘিরিয়া বসতি স্থাপন করিতে 
লাগিলেন আর সখীগন ও রাধারানীর ব'ল্য-পৌগণ্ড লীলার সইজেই সহায়িকা হইলেন। প্রতিটি কায 
ক্রীড়া-কৌতুকে কায়ার পিছনে ছায়ার মত অনুবন্তিনী হইলেন। গোলোবেশ্বরীর মর্ত্যলীলা পারকীয় 
রসের মাধামে যোগমায় বর্তৃক অন্ভঠিত হইবে, ইহার সম্যক অবধান বাঁতীতই জীবনে স্বাভাবিক চলার 
পথে এ র.সর সহায়ক, পুষ্টি সাধনের অনুকূল সব কিছু কার্ধ্যাদি ভ্রীরাধার জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই 
অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । ভবিষা জীবনে পরবধূ হইয়াও নিরস্তর কৃষ্সঙ্গ লাভ করিতে হইলে দিবসে স্্া- 
পুজা এবং রাত্রিতে কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান তাহার জীবনে ভবিষ্যতের চিন্ত। না করিয়াই ম্বাভাবিক 
ভাবেই আপনা-আপনিই এ সব ব্রত-পুজাদি স্তবৃহৎ ভাম্পুরে সব্ীজন সমভিব্যাহারে অনুষ্ঠান করিতেন । 
নারী জীবনের বিকাশের পথে যে সকল স্থুকুমীর বৃত্তি আছে। তাহার অনুশীলন ও প্রকাশের সহায়ক চতুঃ 
বষ্তী কলায় স্থনিপুনা ও কোবিদা শ্রীরাধার অষ্টসখীবৃন্দ তাহার নিত্য সঙ্গিনী ও আজ্ঞানুবন্তিনী ছিলেন। 
উত্তর কালে এই লব অনুষ্ঠান তাহার প্রাণ কোটি প্রিয়তম শ্ঠামস্ুন্দরের সেবার সহায়ক হইয়াছিল । 


শ্রীরাধারানীর কৃষ্ণানুরাগের ষে নৈসগিকী রতি “পহিলহি রাগ নয়ন ভে ভেল? হইতে স্বতঃ 
কুর্ত ভাবে উন্মেষ লাভ করে-_-*বাল্যে সেই রতি ব্হাতঃ হৃদয়ে সংগোপিত থাঁকিলেও। অন্তরের অস্ত:স্থলে 
মনের মণিকোঠায় অনির্ববান দরীপ-শিখার মত্ত নিত্য প্রোজ্জল ছিল, কোন প্রতিকূল পরিবেশেও উহা ম্লান 
হয় নাই ইহাই মহাভাগবতীর ভগবদ্‌ সাধনার প্রধানতম ভজন সম্পদ । 


এখন আমি নন্দীশ্বর চক্ট্রিকার” বর্ণনানুষায়ী বর্ষানায়-কৃষভা হু-পুরের বিছু বর্ণনা করিব । 


৩০] প্রথম পরিচ্ছেদ 


বর্ধানা পর্ববতের মধ্যদেশে বুষভাঁনু রাজার মন্দির ৷ ও রাজধানীর প্রধান অংশ। চারিদিকে স্ুরম্য পর্ববত 
শিখরের ছারা প্রাচীরের মত বেষ্টিত হইয়। সুরক্ষিত দুর্গের মত শোভমান। উহার কণিকা প্রদেশ সমতল 
ক্ষেত্রের মত, চারিদিকে হীরক মণির চক সুধিস্তৃত রহিয়াছে । মানিক্য জটিত হেমজালের প্রাকার। রত্বু 
খেচনী যুক্ত চতুর্দিকে দ্বার সকল । সোপান শ্রেণী সব মনিবদ্ধ, মধ্যে মনিময় স্ুরম্য গৃহ সকল, উহার 
চতুর্দিকে মণিময় খেচনীযুক্ত ছবার। প্রতি মহলের উপরে পবন চালিত ধবজ বদ্ধ পতাকা সমূহ উড্ডিয্রমান 
রহিয়াছে। গৃঃচুড়ে ন্থবর্ণকলস' তারপর চারিচক চৌখগ্ড মিলন | এখানেই মহারাণী কণন্ভিদা দেবীর ভবন। 
পট্টচেল তোরণ মণিমীশিক্যে জ্যোতির্পায় ঝলমল প্রকাশ | সহত্র সহস্র দাসীগন ন্থদিবা বসন ভূষনে বিভূ- 
ফিতা হইয়া সর্বদা দেবীর পরিচর্যা কর্থে নিষুক্তা। তারপর চারিচক সমান মিলন । উহ!র উত্তরেতে 
জ্রীরাধার মন্দির শোৌভমান । মরকত মণির দ্বারা মন্দির বিনিম্মিত, হেমারুন মণিগনে ভিতরে চিত্রিত 
এবং চারিদিকে চারিছার মণির খিচন, বৈদুর্ধ্য মণিতে কপাট নিন্দিত, অর্গল তত মণিময়। ছুপ্ধ ফেন নিভ 
শয্যা, হুকোমল উপাধান জরিভে নির্মিত। ক্ষৌমবস্ত্রে আবরিত অতীব স্থুশোভন । উদ্ধদেশে নানাবর্ণে 
চিত্রিত চন্দ্রাতপের ঝালর গুলি মৃদু বাঁধু সঞ্চালনে আন্দোলিত মুক্তাহারের মত স্থুললিত। পার্খে হেম 
ঝাঁরি, রতৃময় াশ্থুল সম্পুট, রতবুময় পিকবানী দব নিকটে শোভমান। গ্ৃ-হর চারিকোনে চাঁরিটি মহারত্ব 
দীপ, প্রোজ্জল তাদের শিখায় গৃহ সমুজ্জল । ভিতলগ্ন দর্পন সকল পারি সারি বিদ্যমান । স্বর্ণ পির্ীরের 
পরম পঞ্ডিতা মঞ্ুভাষিনী সারিকা শ্ীরাধার অতি প্রিয় পৌষা পাখী। গৃহ কোনে নৃবর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ 
পদ হইয়] নিরন্তর রাধা কষ্টের লীলা গুনগানে রতা। গৃহের বাহিরে সারি সারি মনি স্তত্তগন, নানাবিধ 
রঙিন চেল বস্ত্রেমশিমুক্তা গ্রথিত তোরন। ন্র্ণদপ্ড লগ্ন বিচিত্র পতাঁকা সমূহ উজ্ভীয়মান। যদ্ধারা প্রাঙ্গ- 
নের উর্ধভাগ আচ্ছাদিত । উহার মধাভাগে ন্বর্ণ শিকলে বদ্ধ রত্ব দোৌলিকায় সখীগন সহ শ্রীরাধা দোল 
লীল! করেন। গৃহের উপরিভাগে মনিময় গ্তস্ত রত্ু তোরন যুক্ত মনোহর চন্দ্র শালিকা। গৃহ-শীর্ষে বর্ণ 
কলস। স্ুচারু জালবদ্ধ মণিময় গবাক্ষ। উহাতে গ্রথিত মল্লিকাদাম পরম শোভন । উচ্ারই মধ্যভাগে 
রত্ুময় সিংহাসন চারিদিকে উপীরের আচ্ছাদন । স্ুপিৰ্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর গন গুগুন রত। 
মধ্য সিংহাসনের চতুর্দিকে অষ্টমণিময় সিংহাসন ধিছ্যামীন রহিয়াছে। স্থীয় কায়বুাহ স্বরূপিনী অষ্ট সখীগন 
সহ রাধারাণী এখানে যখন উপবেশন করিতেন, তখন নিজ চন্দ্র শালিকাঁর দিকে নেত্র অর্পন ফরিয়া- 
সকলের অলক্ষিতে কৃষ্ণ চন্দ্র শালার দিকে নেত্র অর্পন করিয়া থাকেন । আবার অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র ও নিজ 
গবাক্ষ পথে নেত্র যুগল অর্পন করিয়া পারস্পরিক চারিচক্ষুর মিলন হইত। 'এ গৃহের সন্পিকটে পরমাদরের 
কনিষ্ঠ ভগ্নি অনঙ্গমণ্ররীর নানা মণি চিত্রময় রত্ব মন্দির বিরাজ মান। উহার উত্তরে জেষ্ঠ ভাতা শ্রীদাম 
চন্দ্রের স্টিক পাথরে নিন্মিত অতি সুগঠিত গৃহ, উহার বাহ্যান্তর স্বর্ণ রচিত। মণি স্তস্তরত্ব তোরন 
মনোহর | দক্ষিন-পৃবের্ব রত্ধ গৃহ ছুনির্দল ! বজ্ সদৃশ ন্বদৃঢ় মণিময় কবাট সমূহ অতীব শোভন, উহার 
অভ্যন্তরে বন্ত্র অলংকারের ভাগ্ার, বিবিধ ভূষণ বন্ত্র অলংকারে পরিপূর্ণ কীন্তিদাদেবী অতি যত্তে কন্যার 
জন্য রক্ষিত রাখিয়াছেন এবং দাসীগণের তত্বাবধানে থাকিয়া! যথা সময়ে প্রয়োজন মত এ সকল রাধা- 
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রাণীকে সরবরাহ করিয়া! থাকে । তারপুরে পুরব্বদিকে নুর্যাদেবের মন্ৰির। ্থবর্ণ রচিত গৃহ মণিময়। 
নিকটেই ভান্ুখোর নামে হ্থবৃহৎ সরোবর | উত্তর দিকের চকে হীরা মুক্ত মণিমানিক্য ব্বর্ণরত্ব কোষ'দির 
ভাণ্ডার । দক্ষিণ-পশ্চিমে বিবিধ অন্নের ভাপগ্তার। অনভ্র চারিচকের মিলন স্থলে রন্ধন আগার দক্ষিণে 
বিরাজমান | উীহর সম্মুখে এক রত্ময় গৃহ শোভামান, রাজা এই গৃহে নিত্য ভোজন কাধ্যযদি করিয়া 
থাকেন। ইহার সন্সিকটে শ্্রীরাধার কাঞ্চন রচিত স্থানে মণিময় ভোজনাগ।র বিদ্ধমান। এই চকে এক 
সুন্দর নির্মান রত্ববেদী এবং রত্বদণ্ডে অবলম্থিত বিচিত্র বিতান শোভা পাইতেছে। শ্ীরাধারাণীর নিত্য 
নান ক্রিয়াদি এখানেই হইয়া খাকে। ইহার সম্গিধানে এক ভূষণ বেদিকা ও বিরাজমান । পশ্চিমাংশে 
আছে দিব্য স্ষটিক চত্বর আর উহাকে কেন্দ্র করিয়া এক মনোহরন পুপ্পে ছ্ভান শোভমান। বিচিত্র বর্ণ, ও 
গন্ধ যুক্ত বিবিধ কুম্থমে ভ্রমর গুপ্তন আর গদ্ধবহ উহাদের দিব্য সৌরভ হন করিয়া প্রবহমান হইতেছে । 
চতুন্ধিকে ময়ুরের নৃত্য এবং কোকিলের গান, কেন্দ্র স্থলে স্বচ্ছ সলিল পরিপূর্ণ একটি তড়াগ ।॥ উহার 
মণিময় সোপান যুক্ত ন্ফটিক নিগিত ঘাট সমূহ বিরাজমান। চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া বকুলের সারি। 
সর্ব্বদা বকুলফুল ঝরঝর করিয়া ঘাটের উপরে পতিত হইতেছে । 

উহার মদ্দির গন্ধে ও ভ্রমর গুঞ্ুনে স্থান গোলোক হুষমা মণ্ডিত | উহার তীর ভূমিতে রত 
সিংহাসন যুক্ত হীরক খচিত মণ্ডপ হিগ্যমান॥ এখানে কখন কখন ও রাধারাণী স্ীগন সমভিব্যাহারে 
উপবিষ্ট থাকিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথ আলাপ করিয়া থাকেন। গৃহের উপরে চিত্র শালা বিচিত্র নির্মান, 
আরোহনের জন্য থরে থরে মাণিক্য সোপান শ্রেণী । গবাক্ষ ও ছুয়ারে বদ্ধ হেম জাল, নিম্মুল বিতান 
সমূহে দোলায়মান মুক্তার মালা । মধ্যে সুদিব্য অলঙ্কুরনে অলঙ্কৃত পালঙ্ক তছুপরি পয়ঃফেন শয্যা 
বিরাজমান । রত্ব ঝালরে মণ্ডিত উপাধান, নিকটে তন্থুল »ম্পুট এবং রত্ব পিকদানী। রড্ুতোরণ চমুহ 
পট্ট চেলে শোভমান। চত্বর ছুয়ার সব মণির বন্ধন । রন্ধনাদ্দি সমাপন করিয়া যশোদা! ভবন হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া রাধারাণী এখানে বিশ্রাম করেন। উত্তর চকেতে এক রত্ব মহল বিদ্যনান। মনিস্তত্ত 
তোরণ, বিতাঁন, অতীব স্ুু-নিন্মল । এখানে কাঞ্চন রচিত শযা সমৃঠ স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। 
উহার মধ্যভাগে রত্বময় সিংহাসন সমূহ ও রহিয়াছে। শ্ীরাধারাণীর জন্মতিথি প্রতি বৎসর বৃষভানু রাজা 
সাড়ম্বরে পালন করিয়া থাকেন। রাধাষ্টমী ও হোল উৎসবে নিমন্ত্রিত রাজন্ত বর্গ এখানেই অভ্যধিত হন। 
বিশেষতঃ যশোদ রোহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম এই সব গৃহেই বিশ্রাম করিয়! থাকেন। ইহার পরে পূর্ব্ব 
চকে স্থবিস্তৃত রাজসভা -ত্রিভূবনের সৌন্দর্য্য ও মধুধ্যের আকরভূমি । সিংহদ্বার গোপুরম্‌ সমন্বিত, নানা- 
বিষ প্রোজ্জল রত্বে ঝলমল, কনক প্রাচীয় ও দর্পন সমূহে বিরাজমান । এই রাজপুরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে 
এক স্বন্দর নগর, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের লোক সমূহে পরিপূর্ণ । পন্যশালা, বাঁজারাদি সব বিদ্যমান । 
শ্রীরাধার প্র্রিয়নর্্ম ললিতাদি সখীবৃন্দ এবং নিত্য পরিচারিকা শ্রীরূপ মঞ্জধ্যাদি গোপকণ্যাগনের পিতৃগৃহ 
সমূহ অতি সঙ্গিকটেই বিরাজমান রহিয়াছে । এতদ্যতীত ভানুরাজের অন্ত ন্ত ভীতৃবর্গ-চন্দ্রভানু, রতুভামু, 
স্থভানু মহাভানু তাহাদের গৃহ সকল রাজধান্ীকে বেষ্টন করিয়া বিরাজমান । রাভগৃহ। অগ্ত:পুরঃরাধিকা সদন 
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কোবষাগার আর স্ূ্ধ্যমন্দির এই সব গৃহা'দি পর্বতের উপরিভাগে বিছ্বামীন। নান!গৃহ লঙ্তাবিতান মপ্ডিত 
বৃক্ষ শ্রেণী, নান। পুস্পের সৌরভে গন্ধা-মোদিত, কোকিল নিনাদে, ভ্রমর ঝঙ্কারে বন্কুত, নানা বর্ণের শিলায় 
পরি মণ্ডিত, ষড খর একত্র সমাগমে নিত্য স্থুখাবহ রাধারাণীর পিতৃগৃহ এই বৃষভানুপুর ৷ পুরীর বাহিরে 
চতুঃরঙ্গ সৈম্তাবাস দুর্গ সমূহ ৷ সিংহদ্বার হইতে পুর্বে নন্দীশ্বর পর্ব্ধত পর্যন্ত গমনাগমণ্ণের জন্য পথের ছুই 
পার্খে ছায়াতরু দ্বারা শৌভমান একটি রাজপথ বিষ্মান রহিয়াছে । 

মধ্যপথে কদম্বখণ্ডীর বন-বিশ্রামের জন্ত সুখময় স্থান । 

ছয়টি সাত্বিব পুরাণের অন্যতম পদ্লুপুরাণে ও বৃষভানুপুরের অতুাজ্জল বর্ণনা রহিয়াছে £ 


বৃষভাম্ুপুরী নায়। সব্ধবরত্বময়ীশুভা | স্বর্ণমনি মাপিক্য বিচিত্র ভবণাঙ্জনা ॥ 
অনিমাদি স্ুখৈষথ্যা-পরিপুর্ন মনোহরা । চিত্রধবজা পতাকাদি বিতিত্রা চিত্র নিম্মিতা ॥ 
চিদানন্দ স্বরূপ] সাঃ চিদানন্দ-প্রদ্রায়িণী । আনন্দ-কলিলা-নার্ষো ত্র তিষ্ঠতি সর্বদা ॥ 
বিচিত্র বেশালঙ্করা বিচিত্র বসনাম্বর৷ | নানাবেশ বিচিত্রাঙগী প্রন্দামোহদায়িনী ॥ 
সর্ববলক্ষন সম্পন্ন! রাধা নাম্নী বিনোর্দিনী । জগতাং মোহনী দেবী গরহাগুহা তিহ্ুন্দরী ॥ 
: মুট়ানামসতাখেব ন কথ্াং মুনিসত্তম | অপ্রং কিং নিগদেহচমেকবক্তে,ন নারদ । 
শ্রীরাধারূপলাবন্য গুনাদীন্‌ বক্ত,মক্ষমঃ॥ পদ্মপুরান, উত্তর খণ্ড-১৬২ শ্লেক। 


স্থবর্ণ মনিমাণিক্যাদি শোভিত, অনিমাদি অ্টেশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্রধবজ-পতাকাদিতে শোভমীন ॥ সর্বব- 
রতুময় বৃষভানুপুরীতে চিদ্নানন্দ ন্বরূপা এবং চিদ্ানন্দ দায়িনী শ্রীরাধ! বাল্যে ও পৌগণ্ডে মুগ্ধ বালিকাঁবৎ 
লীল! বিষ্তার করিয়াছিলেন । শ্রীরাধার রূপ লাবন্য ও অনিস্ত্যগুণাবলীর বর্ণন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্ন 
দেবি নারদের নিকটে ও বলিতে ও অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন । আমি মুড়মতি তাঁহার কি বর্ণনা 
করিব? এইরূপে রাধারাণী তাহার প্রিয়নপ্ধ সখী-মপ্ীরী সহ দিন দিন নব শশীকলার মত বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন । অন্যান্ত গোপশগণের মধ্যে সাধন চরী, খষিচরী, শ্রুতিচরী, দেবকণ্যাগণ ধাহারা অন্তর্ভাবিত 
সিদ্ধ গোপীদেহেতে যুগল সেবা করিতে সাধন সিদ্ধ হইয়া যুগলের প্রপঞ্চ লীলা কালে ব্রজে গোপণ গর্ভে 
জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং বার্ষভানবী দযিত কে প্রিয়তম রূপে পাইতে ইচ্ছক অথচ সত্বর সে স্থযোগ 
হইতেছে না। উদ্দেণ্য ধাহাদদের মহৎ ভগবান ভাহাদের সহায় । এমনি সময় সহস। একদিন যমুনা কুলে 
গোঠী বদ্ধ হইয়! ক্রন্দন রত অবস্থায় কুষ্চলীলানাট্যখানিব পরিচালিক বৃন্দাদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার 
হইল । তাহাকেই গুবব্পদে বরন করিয়া প্রাণকোটি দয়িত শ্রীকৃষ্কে পতিরূপে আশু প্রাপ্তির উপায় 
জিজ্ঞাস। করিলে, বৃন্দাদেৰী তাহাদিগকে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনার উপদেশ করেন। তখন তাহার! 
উক্ত ব্রত উদযাপনের জন্ প্রস্ততি লইলেন। গোলোক বিহারী শ্রীহরির স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ও তীয় 
কায়বুাহ ব্বরূপিনী নিত্য সিদ্ধা ললিতাদ্দি সখীগণের শ্রীকৃষ্ণকে দয়িতরপে প্রাপ্তির জন্য কাত্যায়নী ব্রতের 
উদ্যাপন নিশ্প্রয়াজন। তথাপি তাহারা পূর্বেবাক্ত সাধন সিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে 


কুষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ৩৩ 


সঙগদান ও উৎসাহ বদ্ধন করিয়াছেন মাত্র । কারণ শাস্ত্রে রাধারাণীর সম্বন্ধে কখিত আছে 7 

“উপবাসং তীর্থধাত্রাং সঙ্গ্যাসং ব্রতধারনম্। বর্ণাশ্রমাচারকন্রং রাধায়াং ষড়বিবর্জয়েং ।», -- 
সাধন দীপিকায়াং। | রর 

এই সব নন্দ ত্র কুমারিকাগণ বয়সে নবীনা হইলে ও ভজনে প্রবীন! । পৌগণ্ডের প্রথম ভাগেই 
তাহারা নন্দ নন্দন কৃষ্ণকে প্রাণ কোটি দয়িত রূপে প্রাপ্তির জন্য প্রবল উৎকা বশতঃ নিরস্তর তত্র 
যাতনা ভোগ করিতেন। একদা তীহারা যমুন? তটে উপবিষ্ট হইয়া আশু বৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নির্ধারনে 
সকলে মিলিয়া মালাপ আলোচনায় রত ছিলেন সহসা তথায় বৃন্দাদেবীর আগমন হইলে, তাহার! 
তাহাকে গুববী প্লে বরন করিয়! যত সত্তর সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞ।সা করিলেন। 
তছত্তরে বৃন্দ দেবী তাহাদিগকে জীব ও ভগবানের মধ্যে মায়ার পর্দ্দা অপসারনে সক্ষম দেবী কাত্যায়নীর 
'আরাধনার উপদেশ করেন.-কাত্যায়নী দেবী অনস্তুলীল গোবিদ্দের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। মহামুণি 
কাত্যায়ন এই দেবীর আরাধনা সর্বপ্রথম করেন বলিয়া ইহার নাম কাত্যায়নী। ব্রজ কুমারিকাগণের 
কাত্যায়নী ব্রত্ডের অনুষ্ঠ ন কৃষ্ণ-প্রেমেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে । আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু গ্রন্থে 
ও গোঁপ কুমারীগণের কাত্যায়নী পৃজা এবং তাহাতে শাস্তীয় ক্রমানুসারে উপচার সমর্পন বিধি এবং গোপ- 
কুমারীগণের দেবীর নিকট প্রার্থনার কথা বন্সিত আছে। 


গোপ কুমারী গন যখন শ্রীকষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎব্ঠিত হইয়! নিজ্জনে বসিয়া পরস্পর 
কৃষ্ণ কথালাপ করিতেন এবং নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত করিতেন তখন একদিন বৃন্দাদেবী তাহাদিগকে 
কাত্যায়নী পূজার মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন । কারণ ইষ্টের জন্য প্রাণ কাদলেই দীক্ষা, পূজার মন্ত্র এই- 
রূপ-তত্র প্রথমং প্রথমঞ্জমাজ সাধারপ্তেন তস্যামেব সৈকত্যাং কাত্যায়নী মূর্ত মনসা মনাসৈব সকলাঃ 
বলাবত্যঃ সমান মানসতয়া এক রূপমেব তরদীবাহনং বিদ্রধতি ম্ম, যথা? 


“ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবী সন্িধানমিহ!চর কৃষ্স্ত সন্নিধানং নঃ প্রাপয়ন্য নমো নমঃ 0” গোপ 
কুমারীগন, প্রথমতঃ সেই বালুকাময়ী কাত্যায়নী মৃন্তিকে চিন্ময়ীরূপে ভাবন1 করিয়া! সকলেই একই ভাবে 
তাহাকে আবাহন করিলেন। গোপকুমারীগণ সকলেই পুজা পদ্ধতিতে বিজ্ঞা (কলাবতী) এবং সকলেরই 
চিন্তবৃত্তি একই প্রকার, স্থস্তরাং তাহাদের ক্ষার্য্যে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য কিংবা মণ্দৈধ হয় নাই। তাহার] 
দেবীকে আবাহন করিতে প্রবৃন্ত হইয়৷ বলিলেন-হে দেবি ! আপনি এই বালুকাময়ী মুন্তিতে সন্নিহিত হউন 
এবং আমাদের কৃষ্ণ-সন্নিধান প্রাণ্থির যোগ্য করুন। আপনার গ্ীচরণে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার 1 


ত্যাবাহা বাহ্বৃন্তিরহিতাঃ অবহিতা নতা্যঃ পুনস্তঘৈব বিমলমাসন-মাসন মগ্রতো হগ্রতোষেন, 
সমুপনীয় পনীয়তমং পুর্বববং মনসৈব নিবেদয়ামাস্তঃ-_ 
আসন প্রদান-মন্ত্রঃ-_ 
“আস্যতামিহ ভে দেবি ! দিব্যমাসনমিষ্যতাং | অন্মাকমন্কপর্ধাস্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয়?? | 


৩৪ 4 প্রথম পরিচ্ছেদ 


“গোপকুমারীগণ এইভাবে কাত্যায়নী দেবীকে আবাহন করিয়। বাহাজ্ঞীন রহিত অবস্থায় অতি 
সাবধানে কাত্যায়নী দেবীর চরনে নত হইয়া অতি স্থশোভন আসন লইয়া সমাহিত চিত্তে কাত্যায়নী দেবী 
কে অর্পন করিলেন-ও প্রার্থণ করিলেন__হে দেবি ! আপনি এই দিব্যাসনে উপবেশন করুন, আপনর 
কৃপায় আমর! যেন আমাদের ক্রোড় পর্যাঙ্কে কঝের আসন প্রদান করিতে সমর্থ হই | 

এই প্রকারে আসন সমর্পনের পর কুমারীগণ নানা উপচার সমর্পনের শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে স্বাগত, 
পাস অর্থ্য প্রভৃতি সমস্ত উপচারই সমর্পন করিয়াছিলেন _ 

স্বাগত -_ বচন 


“ম্বাগতং তব হে দেবি ! স্বগতংতে নিবেগ্যতে ! কৃপয়! কারয়াম্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমল্লিকে 1” হে 
দেবি! আমরা আপনার বচনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়। স্বগত ভাব (নিজ মনোগত ভাব) জ্ঞাপন করিতেছি 
যে, আপনি কৃপা পূর্বক কৃষ্ণের নিকট আমাদের স্বাগত বিধান করুণ (আমরা কৃষ্ণখনিকটে উপস্থিত হইলে 
ফষ্চ যেন ন্ৰাগত” বলিয়া আমাদের অভিনন্দিত করেন। রাসলীল৷ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে--কুষের বংশী 
রব শুনিয়া! গোপীগন যখন রাসরজনীতে যমুনাতীরে বংশীবটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও” 
ত্বাগতং বে! মহাভাগাও) প্রিয় কি করবানি তে” বলিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । এই 
প্রকারে কাত্যায়নী দেবীর স্বাগত বিধান করিয়া শ্রজকুমারীগন পাগ্ঠ সমর্পস করিলেন ও বলিলেস-_ঃ 

“উপপাগ্তমিদং প্ং পাদয়োরভিবাছ্যয়োঃ ৷ কুফ্ণপ্রন্বেদপাগ্তং নঃ শিশিরীকুরুতামুরঃ 

সংপাগ্যতামনাগ্ঠে নঃ কৃষ্ণস্যা্য সমাগমঃ | 

হে দেবি ! আপনার ব্রিজগদ্ন্দিত চরণে আমরা পাদ্ উপপাদন (সমর্পন) করিলাম । আমাদের 
যেন শ্রীকষ্চরন-ম্বেদ-জলে বক্ষ; স্থল শীতল হয় এবং আপনার কুপায় যেন সত্বরেই কৃষ্ণের সহিত আমাদের 
আছ সমাগম (প্রথম মিলন) সংঘটিত হয়। 


গোপকুমারীগণ এইভাবে পা্য সমর্পন করিয়া অর্থা সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন-_£ 

অপ্যন্বিতৌ দৈররধ্যা ত্বং তৃভামর্থোহয়মঘিতঃ ৷ মহার্ঘঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং ন্বর্ঘ এবনঃ ॥ হে দেবি! 
আপনি সমস্ত পৃজ্যবর্গের স্ত পরমপূজ্য। । আপনাকে আমরা অর্থা নিবেদন করিতেছি । আমাদের পক্ষে 
যেন মহার্ঘ শ্রীকষণ সঙ্গলাত অতিম্থলভ ভাবে সংঘটিত হয। এই প্রকার অর্থা নিবেদন করিয়া গোপকুমারী- 
গণ আচমন সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন । 


“ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহাতং | কৃ্ণস্ত্যাচমনীয়ং ত্রমানয়। ম্মাকমাননম্‌ 

হে দেবি ! আমর! আপনাকে পরম রমনীয় আচমনীয় প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন 
আমাদের বদন, কৃষ্ণের আচমন যোগ্য হয় । এই প্রকারে আচমনীয় সমর্পন রূরিয়া গোপকুমারীগন দ্ৃত। 
মধু, দধি, শর্কর1, কুশোস্থিত গঙ্গোদক প্রতৃতি দ্বারা মধুপর্ক রচন1 করিয়া কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রদান 
করিলেন ও বলিলেন-_- 


কৃষ্ণময়ী-জীরাধা [ ৩৫ 


'মধুরো মধুপর্কন্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্তাধরপুটী মধুপর্কক্ষমা হিনঃ॥ হে দেবী! 
আমরা এই ম্থুমধুপ মধুপর্ক আপনার শ্রীসুখের উদ্দেশ্যে সমর্পন করিলাম । শ্রীকৃষ্ণের অধর যেন আমাদের 
মধুপর্ক স্থানীয় হয়। মধুপর্ক সমর্পনের পর পুনর' চমনীয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুমারীগণ বলিলেন. 


পুনরচমনীয়ং তে কমনীয় মিদং পুনঃ। পুন্রাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্তস্যাননমন্ত্ নঃ ॥ হে দেবি! 
আমার আপনাকে কমনীয় পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, আমাদের যেন কৃষ্ণ বঙ্গন পুনরাচমনীয় গ্থানীয় 
হয়। তদদনস্তর গোপ-কুমারীগন মনিময় পাত্রে স্গদ্ধি তৈল লহয়! কাত্টায়নী দেবীকে অভার্গ সম্পন 
করিলেন ও বলিলেন-_ 


দেবি ! দিব্যমিদং তৈলমভাঙ্গার্থমূরী কুরু। অভ্যঙ্গ লং কৃষন্তারঙ্গাদঙ্গানি নঃ কুরু ॥ হেদেবি! 
এই দিব্য সদ্গন্ধ যুক্ত তৈল প্রদান করিতেছি, আপনি ইহ! অভ্যঙ্ের জন্ত গ্রহণ করুন । আপনার কুপায় 
যেন কৃষের প্রতি অঙ্গে আমাদের প্রতি অঙ্গ যে'জিত হয়। তদনভ্তর কুমারীগণ স্ুগন্ধবাসিত তগ ,লাপ্দি- 
চু্ণ দ্বারা উদ্র্ভন (অঞ্জ মান দ্রব্য) রচনা করির1 কাত্যায়নীর উদ্দেশ্তে সমর্পন করিয়া বলিলেন- উদর 
নীয়ং তে দন্তঃ গন্ধচর্ণমিদ' মহ । উদ্বত্তনীয়ং নে ছঃখং ত্বয়া কৃষ্ণাজ সঙ্গতঃ॥ হে দেবি ! এই স্থকোমল 
গন্ধ চুণ আপনার উদ্বর্তনের জন্ত প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় ষেন শ্রীক্ের সঙ্গলাভে আমাদের সর্ধ্ব 
বিধ ছুঃখ নিবৃত্তি হয়। এই রূপে উদর্ভনীয় সমর্পনের পর গোপকৃমারীগন মনোরম স্বর্ণ ঘটে কপুরাদি- 
বালিত শীতল জল লইয়। কাত্যায়নী দেবী-ন্সানার্থে অর্পন করিলেন ও বলিলেন__ 


কুরপুর সৌরভ্যং দেবী জ্লানিয়মগ্সিতম্‌। কৃষ্ণাঙসঙ্গ সুধয়! কৃপয়া ন্নাপয়াশ্ড নঃ॥ হে দেবি! 
'আমরা এই কর্পুর-বাসিত জল আপনার ন্দানার্থে অর্পন করিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমরা অবিলঙ্দে 
কৃষ্ণাল সঙ্গ সুধা ধারায় নান করিতে পারি। এই ভাবে স্লানীয় জল সমর্পনের পর গোপ কুমারী গন 
কনক স্বত্র গ্রাথিত শাটিক! (শাড়ী) লইয়া ভক্তি ভরে কাত্যায়নী দবীকে অপন করিলেন ও বলিলেন__- 
হে দেবি-! পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্‌। কুষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্তয় নোঅ্িকে ॥ হে দেবি ! 
আপনি এই কনক স্বত্র গ্রাধিত বন্ত্র পরিধান করুণ এবং আমাদের আশীব্বাদ করুন যেন (লীল! বিলাস 
বিস্বৃতি বশতঃ ) কৃষ্ণের পরিধেয় বসনের সহিত আমাদের বসন পরিবন্তিত হয়। এইরূপ বন্ত্র সর্পনের 
পর কুমারীগণ বিবিধ মনিমুক্তাদি বিনিদ্মিত অলঙ্কার লইয়! দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করিয়। প্রার্থনা 
করিলেন-- 


রত্বু'লঙ্কারনৈরেভি ভব-ভাবিন্যলস্কৃত। | কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ হুধয়া কারয়াস্মানলঙ্কৃতা ॥ ছে ভব ভাবিনি ! 
আপনি আমাদের প্রদত্ত রত্বলস্কারে অলম্কাত হইয়া! আমাদের আশীর্বাদ বরুণ। আমরা যেন কৃষ্ণাঙ্গ স্ধা 
ধারায় সমলম্কৃত হইতে পারি। অনস্তর কুমারীগণ কন্তরী।, কুম্কুম, কপুর ও চন্দন প্রস্তৃতি সদ্গন্ধ ভ্রব্য 
রচিত অনুলেপন লইয়া দেবীর উদদ্দশ্ত সমর্পন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন-_-অগুলেপনমেতত্তে দেবি 
দিব্যমুপাহতম্। কৃষ্ণান্ুলেপসৌরভ্যেঃ স্থরভীকারয়ন্থ নঃ॥ হে দেবি! আমরা আপনাকে এই দিব্যানু- 


৩৬ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


,লেপন প্রদান করিলাম* আপনার কৃপায় যেন কৃষ্ণের অঙ্গানুলেপনের সদ্গন্ধে আমাদের সর্ববাজ ₹দগন্ধধুক্ত 
হয়। তদনভ্তর গোপ কুমারীগণ ভ্রাণেব্দ্িয়ের আনন্দ বদ্ধীক চন্দন, অগুরু, কন্তুরী প্রতৃতি লইয়া কাত্যা- 
য়নীর উদ্দেষ্তে অপ ন করি! প্রার্থনা করিলেন__ 

'গন্ধৈরন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোঅয়মপিতঃ। কৃষ্ণ'জগন্ধে ম্মকমঙগানি স্থরভিকুরু !? 

হে দেবি! আমরা এই ভ্রানেন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দধাক গন্ধ দ্রব্যাদি আপনার চরণে অন করিলাম, 
আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙগন্ধে আমাদের সর্ধবাঙ্গ সদগন্ধনাসিত হয় । অনন্তর গোপ কুমারীগন 
বৃন্দাবণের বনজাত সুগন্ধ কুস্থম লইয়! ভক্তি ভরে কাত্যায়নীর চরণে অর্পন করিলেন ও করযোড়ে প্রার্থন! 
করিলেন--“ইদং বৃন্দাবনোভুতং প্রস্থনং দেবিগৃহাতাম্। রদপ্রস্থনৈঃ কুষ্ণস্য পুজিত1ঃ সন্তনোহধর1১ ॥ 

হে দেবি! আমরা বৃন্দাবন জাত কুন্ুম সমূহ আপনার চরণে এপন করিতেছি, আপনি কপা- 
পুর্র্বক গ্রহণ করুন এরং আশীর্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের দশ্তরূপ কুন্দ কুন্থমে আমাদের অধরছয় সমচ্চিত 
হয়। এই রূপে কাত্যায়নী চরণে কুস্থম সমর্পন করিয়া গোপ কৃমারীগণ, অগুরু, কালাগুরু, গুগংগুল্‌, 
বীরন মূল প্রভৃতি স্থগন্ধ দ্রব্য ছারা ধূপ রচন| করিয়া তাহা জলদরঙ্জারে নিক্ষেপ করিলেন এবং কাঁত্যায়নীর 
উদ্দোস্তে সলর্পন করিয়া! প্রার্থনা করিলেন__ 


“্থগন্ধিধূপধুমো হয়ং ধুপস্তে দেবি কল্লিতঃ। ধুপিতা ভবনশ্চিন্তং ধূপিতং শীতলীকুরু ॥” 

হে দেবি! ন্বগন্ধিদ্রবাজাদ্ধ ও সবস্পধূপ সমন্বিত ধুপ” আপনাকে সমর্পন করিতেছি । আপনি 
ইহাতে ধুপিতা (দীপ্তিমতী কিংবা সদগন্ধশালিনী) হউন । আপনার কুপায় যেন, আমাদের কৃষ্ণ বিরহ তপ্ত 
(ধুপিত) চিত্ত কৃষ্ণসঙ্গলাভে শীতলীকৃত হয়। তদনভ্র গোপকুমারীগন গব্যদৃত ও, কপূর স্থবাসিত দীপ- 
বন্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া কাঁতায়নীর উদ্দেশ্টে নিবেদন করিলেন ও বলিলেন__- 

কপূর্বন্তিস্থরভিদের্বি দীপোহয়মপিতঃ । কৃষ্ণকৌন্ভদীপেন দীপ্তং নঃ স্যাছুরোগৃহম্‌ ॥ 

হে দেবি ! আমরা আপনাকে এই সুগন্ধি কর্পূরবন্তি সমন্বিত দীপ সমর্পন করিলাম ৷ আপনার 
কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ের কন্ঠস্থ কৌন্তভদীপে আমাদের হাদয় গৃহ আলোকিত হয়। তদনভ্তর গোপকুমারীগণ 
স্থবণস্থালীতে নানাবিধ ফল, মূল, শর্করাখণ্ড, ক্ষীর, নবনীতা1দি দ্বার! নৈবেছ্ রচন। করিয়া কাত্যায়নী 
প্রতিমার সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং ভক্তি ভরে কাত্যায়নীর উদ্দেস্তে সমর্পন করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা 
করিলেন--নিরবদ্যং দেবি হৃস্তং নৈবেছ্চামুপযুগ্ততাম্‌। সম্পাদয়ন্য কৃষ্ত্ত নৈবেছ্তং নো নবং বয়ঃ ॥ হে দেবি ! 
এই পরম পবিভ্রও সুখ ছ্য নৈহ্ছ্ে আপনাকে অপ'ন করিলামআপনি কৃপা পুর্ব্বক গ্রহণ বরুন এবংআ'শীবর্বাদ 
করুণ যেন, আমাদের এই নব বয়স ও দেহ মন প্রাণাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নৈবেছ্যরূপে ব্যবহৃত হয় । নৈবেছা 
সমপ'নের পর কুমারীগণ কাত্যায়নীর উদ্দেস্তে ভাঙ্কুল সমর্পন করিয়া প্রার্থণা করিলেন__- 

*দৈলালব্গ কর্পুরং তান্ুল মিদমশ্যতাম্‌। কুষ্ণাসাতাম্থুলরদৈরধরাঃ সন্তনোজরুণাঃ ॥+ 

হে দেবি ! এলাচি, লবঙ্গ, কর্পুর, পর্ণ, পুগফালি প্রভৃতি দ্বারা স্থরভির্ত তাম্ুল আপনাকে অর্পন 
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করিলাম, আপনি ইহা গ্রহণ করুণ। আপনার কৃপায় যে, শ্রীকফ্চের চবিবত তাহ্ুলরসে আমাদের অধর- 
রাজি অরুনিত হইতে পারে। তাঁুল সমপপনের পর গোপ কুমারীগণ কাত্যারনী দেবীর নীরাজন করিলেন 
ও বলিলেন-_ 

“শিউরাজয়ামি ত্বাং দীপন্তবকেন মহেম্বরি ! নীরাজিতানি কুষ্ন্ডত্বিষাজানি ভবন্তু নঃ ॥ 

হে মহেশ্বরি ! আমর এই দীপমালিকা দ্বারা আপনার নীরাজন করিলাম, আপনার কৃপায় যেন 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তিমালায় আমাদের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নীরাজিত হয়। নীরাজনের পর 
গোপ কুমান্দীগন ভক্তি ভরে কাত্যায়নী দেবীর চসণে প্রণাম করিলেন এবং নণডজানু হইয়া যোড় করে গল- 
লগ্লীকৃতবাসে কাত্যায়নী দেবীর স্তব করিতে আরম্তু কর্পসিলেন-_ 


অন্থহেরদ্বমাতান্বাং স্তোতুং স্তেকিমপীন্বরঃ | নন্তর়ীশে! ন প্রজেশো ন বাগীশো-অপরে কুতঃ ॥ 
প্রভবিষ্ো মর্াবিষো যোগ শক্তি স্বমুত্্মা । ভাবি কত্ত, বকুল, পান্তথা কন্ত,মপীশ্বরী ॥ তুমেব তুষ্টিঃ 
পু্টশ্ত্বং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ। ত্বমবিদ্য চ বিদ্যা চ বণধ মোক্ষকরী নূনাং ॥ মাতঃ সর্ধ্বনি ! সর্ববানি 
জগন্তি তবদপাঙ্গতঃ | উন্মীলস্তি নিমীলম্তি ভবস্তি বিভবন্তি চ॥ সর্ব্বমঞ্জল যুদ্ধন্যে মুদ্ধনেব দিবৌকসাম্‌। 
তবাজ্ঞা ৮ সমজ্ঞ! চ রাজ হংসীব রাজতে ॥ পরাৎ পরতরে কৃষ্ণ পরে পরম বৈষণবি। পরোপকার পরমে 
পরমেশ্বরি তে নমঃ ॥ মনোজ্ঞাসি মনোজসি ত্বং সর্ধবস্যৈব দেহিনঃ। দেহি নঃ পতিরপেন দেবি 1 
গোপেন্দ্রনন্দনমূ ॥ ্‌ 

হে মাঃ! হেরম্ব জননি ! সর্ধ্ব সামর্থাযুক্ত ব্যক্তি ও আপনার স্তব করিতে অক্ষম । মহাদেবের 
মহামাহাস্বো, ব্রহ্মার জগদৈষ্ব্য্ে এবং বাকৃপতির পাগ্ডিতোও আপনায় স্তব করা সম্ভবপর নহে। আপনি 
পরম প্রভাবশালী মহাবিষুুর যোগমীয়াশক্তি অতএব আপনিই সর্ববোত্তমা শক্তি রূপিনী, আপনি ইচ্ছা! 
করিলে অসম্ভব প ত্তব হয়। সম্ভব ও অসম্ভব হয় এবং হুনিয়ত হস্ত ও অনিয়ত হইয়া পড়ে। আপনিই 
তুষ্ি, পুষ্টি, শান্তি; ক্ষান্তি, বিদ্যা ও অবিদ্া । আপনি সবব'জীবের ভববন্ধন ও ভব পাশ মোচনের করণ! 
মাতঃ ! সবব্ণনিঃ আপনার অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রভাবে জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয় এবং স্থিতি ও উন্নতি সাধন 
হয়। আপনি সবর্ধমঙ্গল শিরে মনি এবং সবর্বদেবগণের শিরোধাধ্য । আপনার আজ্ঞা ও কীন্তি রাজ- 
হংসীর ন্যায় ধবল স্বশ্ছ রূপে সববাত্রই বিরাজিত। হে পরাৎপরে ! হে কৃষ্ণপরে | হে পরম! বৈষ্ণবী শক্তি 
রূপে ! পরোপকার রতে ! হে পরমেশ্বরি! আপনার চরনে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম ! আপনি 
সবর্বশরেক্টা এবং সবর্বজগতের হৃদয়জ্ঞা । আপনার কৃপায় যেন আমরা গোঁপ রাজ নন্দন কে পতি রূপে 
লাভ করিতে পারি । 

এখানে কৃষ্ণপ্রেমততী গোপ কুমারীগণ শ্ত্ীকষ্কে পতি রূপে পাইবার লালসায় পরম উঠা 
যুক্ত হৃদয়ে নিজ্নে বসিয়া পরস্পর কৃষ্ণ কথা আলাপ করিতেন এবং নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইতেন তখন 
বৃন্দাদেবী তাহাদিগকে কাত্যায়নীর পুজা! মন্ত্র সহ-কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ! নন্দগোপ* 
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স্থতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ এই সিদ্ধ মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে 
যত প্রকার ভগবছুপাসন। প্রচলিত রহিয়াছে-তম্মধ্যে গোপীগনের কল্পিত অভিষ্ট শরীক প্রাণ্থির উদ্দেস্ঠ 
তাহার অবিচিন্ধ্য মহাশক্তির যে আরাধন! এবং যে প্রকারের ভাবন। তাহাই ভগবানের স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধা 
রাণী সহ নিত্য সিদ্ধা ললিতাদি সম্ীগণের এবং সমগ্র ব্রজরামাগণের চিন্তা ও ভাবন। সম সুত্রে গ্রথিত ॥ 
পারস্পরিক সম্প্‌ক্তি রহিয্নাছে। শ্রুতিতে উক্ত মন্ত্রের সঙ্গে যোগ যুক্তি রহিয়াছে-'সমানে। মন্ত্র সমিতি 
স্বমানো । সহচিত্ত মেষাম্‌। 

এখানে গোপীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেব-দেবীর আরাধন1 করিতে দেখা গেলেও 
প্রকৃত পক্ষে দিবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর ৷” এই সিদ্ধান্ত বচণে তাহার! পূর্ণ প্রতিষিত। সে 
কারণে দেবতান্রে পূজা ও এখানে বিধিপূরর্বক হইয়াছে। তাহারা নন্দন্দন নিষ্ঠ পরম প্রেম যুক্ত, 
একায়ন-তত্তে নিষ্ভীত হইয়া শিব, ব্রহ্মা, বিধু, পরমাত্মা, ইন্দ্রাদি দেবগনকে পতি রূপে প্রার্থণা করেন নাই। 
যদিও সবর্ব দেব-দেবীগণ ন্থয়ং ভগবান্‌ ভ্রীগোবিন্দের ই বিভূতি মাত্র, তথাপি সেই নবকিশোর নটবর, 
ছিভূজমুমলীধর শ্যাম সুন্দর, নিখিল মাধূর্য্য সার, সবর্ব মূলাধার, ধাহার প্রাপ্ডিকে আরাধক অশোক, অভয় 
ও অমৃত লাভ করিয়া থাকে, । কৃষ্ণ প্রেমই সবর্ব সাধ্য সার । সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গনি। 
কৃষ্ণ প্রেম আছে যার সেই বড় ধনী । এখানেই সব” প্রকার প্রয়োজন তন্বের পরাবষ্ঠা । তাই ,গাপী 
গণকে ধনী বলা হয়। তন্মধ্যে রাধা রাণী মহাসআ্রাজ্জী বৃন্দাবনেশ্বরী | 


অপ্রাকৃত গোলোকে ভগবদ্ধামে মায়িক গণেশ ছুর্গদির স্থিতি নাই । শ্রীকৃষ্ণের পীঠ পুজাদিতে 
যে গণেশ ছুগাদি পুজা হয়, তাহার! শ্রীকৃ্ণেরই স্বরূপ;শক্ভিরই মৃক্তিভেদ মাত্র আবরন দেবত1। জ্ীভগবানের 
অন্তরঙ্গা এবং রহিরজা এই উভয় শক্তিরই ছুর্গা, মহামায়। প্রভৃতি নাম নান। শান্তি দেখা যায়। সেজন্য 
ছনে-কেরই মনে নান! প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। হুর্গানামে বৈষ্বগন নাসিক! কুঞ্চন করেন এবং শান্ত 
গণ; গোপ কুমারী গণের কাত্যায়নী পৃজার কথ বক্ষুঃ স্ফীত করিয়া বলেন যে, দুর্গা পূজ। ব্যতীত কাহার 
ও কোনই গতি নাই। ইহারা অতনুর ও মুঢ়। বস্তুতঃ অন্তরঙ্গ শক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং 
বহিরঙ্জাশক্তির উপাসনায় বৈভব প্রাপ্তি হইয়। থাকে । যিনি যাহ! কামন! করিৰেন তাহার সেই শক্তির 
উপাসনা কর! হইবে । ““ধন দাও, পুত্র দাও*' বলিয়! মহামায়। কে ডাকিলে মহাঁমায় বহিরঙ্গ৷ শক্তি রূপে 
মনোবাসন। পূর্ণ করেন এবং “কুষণ দাও, কুষ্ণ ভক্তি দাও” বলিয়া ভাকিলে মহাময়া অন্তরঙ্গ শক্তি রূপে 
মনোবাসন। পূর্ণ করেন ॥ শ্রুতির বচনেও দেখা যায়-_“যাদৃশী ভাবন! যস্ত সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী 1১, 
এ ছাঁড়া কৃষ্ণভক্তি আছে যার । সববদেব বন্ধুতার॥ এতদ্ভিন্ন একই শক্তির িবিধ ক্রিয়া । নিত্য 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেৰায় উন্দুখ্খা হইলে যে শক্তি সহায়তা করে । সেই শক্তিই যোগমায়া, আবার 


কৃষ্ণ বহিম্পুখ হইলে যে শক্তি নিম্পিট ( পি£পেষন ) করেন সেই শক্তিই মহামায়া রূপে ব্যবহার করিয়া 
থাকে। 


কষষ্ণময়ী শীরাধা . [৬৯ 


যাহাই হউক-_অতি প্রত্যুষে সেই ব্রজ কুমারীগণ ধুণেশ্বরী রাধারাণী সমভিব্যাহায়ে পরম্পর 
পরম্পরের মবনাল ভূজ ধারণ পুবর্বক কুষ্ণ কথা আলাপন করিতে করিতে পুজার বিবিধ সম্তার ও উপায়ন 
হু্তে যমুনা তটে উপনীত হইয়। তথায় কাত্যায়নী দেবীর সৈকতী প্রতিমা রচন করিয়া মন্ত্র যোগে সমস্ত 
দ্রব্যাদি দেবীকে অর্পন করিয়া অবশেষে নিত্য নিল প্রার্থণ! করিতেন নন্দ নন্দন শ্রীক্ণই যেন তাহাদের 
পতি হয়। ব্রজকুমারী গণ বলে নবীনা হইলেও ভাবে ও ভজনে প্রবীনা । এই প্রকারে অগ্রহায়ন 
মাসে কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৰে মালান্তে পুণিমা তিখি আলিবে ও ব্রত পূর্ণ হইবে 
এবং কাত্যায়নীর আশীর্ববাদে কৃষ্ণ চক্রের সহিত মিলন হইবে বলিয়! আকুল উৎকণ্ঠায় দিন গনণ। করিতে 
করিতে অবশেষে সেই আকাক্ষিত দিনটি আদিল। ইহাই হৈমস্তিক রাস যাত্রা! পূণিম! | রাসেশ্বরী 
ভ্বীরাধাই সেই মহারালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 


যাহাই হউক আমি এখানেই সেই রাসলীলার কথা বর্ননা করিব না । তাহার পূর্বে শ্রীরাধ! 
বাণীর পৌগণ্ড কালের শেষ প্রান্তের আরও কয়েকটি রম্যলীলা আছে। একদিন শ্রীধাম বুন্দাবনে--কতি- 
পয় নবীন! ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীমতী রাধা আর কৃষ্ণকে একটি বাড়ীতে আনিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন । 
তাহার রাধাকৃষ্ণর মিলন করাইয়া এক মহা প্েমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । প্রেমের আবেগে 
পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন--তোমার ভজনা ও কৃষ্ণ প্রীতি-সব সাধন ভজনের সার। আবার 
আগ্রে তোমার ভজন ছাড়া আমার ভজন ও নিষ্ষল। কুষ্চ আর ও বলিলেন রাধাকে-তুমি হইতেছ সমর্থ। 
রতিমতি মহাভাবময়ী হলাদিনী সার ম্বরূপিনী কৃষ্ণময়ী কমলিনী রাই, কারণ আমার সুখেই তোমার সখ । 
তুমি ন্ব-ন্ত্রখ বাঞুযগন্ধ রহিতা, কৃষ্ণেব্দ্িয় প্রীতি বাঞ্থাময়ী । শুধু আমাকে পাইয়াই। আমার সেবা 
করিয়াই তূমি সখী । আমার ?িকট হইতে, আমার সঙ্গ, আমার সতত সেবা ভিন্ন আর কিছুই তুমি 
প্রার্থনা কর না। যেই জম তোমার পদ্ধতিতে, তোমার মত ভাৰাবেশে .আবিষ্ট গুদয় হইয়! যাহারা 
আমার ভজনা করিবে, সেই ধনু হইবে ভ্রবং সেই ই আমার প্রিয় হইবে । যাহারা আমাকে উপাপন। 
করিতে ইচ্ছা করিবে, অগ্রে নিশ্চয়ই তোমার আরাধন! করিবে । তোমার কারণ্য কটাক্ষ ভিন্ন জীব কখন 
ও আমাকে লম্যক রূপে লাভ করিতে পারিবে না। শুদ্ধ প্রেম ভক্তি যোগে আমি প্রাপ্য আর তোমার 
আচরিত নিত্য বৃত্তিই শুদ্ধ! ভক্তি। অতএব তোমার বৃত্তির অনুসরনে ভজন কারীই সহজেই আমাকে 
লাভ করিতে পারিবে । 


সে যে কোন যোগী, তপন্বী, ব্রঙ্মীগারী অপেক্ষা হইবে শ্রেষ্ঠ মহামহিমময় । শমনের তয় আর 
থাকিবে না তার। আমার চিদ্ধামে নিত্য যুগল লেবার অধিকারী হইবে লে। যে ভক্তি ভাবে আমার 
পৃজা করিতে অগিলাধী তাহাকে অগ্ঠে তোমার নাম জপ করিতে হইবে, তোমার ০৪ ফুীরুর নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হইয়া, নাম জপে সিদ্ধ হইলে পরে আমার পুজার্ডনে অধিকারী হইবে।  যিনিক্াধা কফ 
বলিয়! একাম্ত ভাবে ডাকিবে সেই গুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অবশ্ঠুই বশীভূত হইব আমি । তোমার 





৪* ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


নাম হইবে আমার নামের বীজ, বীজ না হইলে কোন বর্ধ্ম সাধন হয় না ঠিকমত। তাই তোমার নাম ছাড় 
আমার সাধন হইবে না । বেদহীন বিপ্র বা ফলহীন বৃক্ষের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি রাধা নাম 
ছাড়া কুঞ্ণ ভজনার কোন অর্থ হয় না। গোপাঙ্জনাদিগের মধ্যে তুমিই প্রধান] । এমন কি যশোমতী 
হইতে ও তুমি শ্রেষ্ঠা। 


এই কথ! শ্রবণ করিয়া শ্রীমতি হাসিয়া বলিলেন--তোমার চরিত্র লম্পট ধরনের | তাই তোমার 
কথা বিশ্বাস হয় না। রাঁজরাণী ফশোমতী তোমার জননী, তাহা অপেক্ষা আমাকে কোন্-কারণে শ্রেষ্ঠা 
বলিলে আমীকে বল শুনি? কুষ্ণ বলিলেন-_ মুখে তোমায় পুত্রী বলিলেও, তিনি অবিলম্বে তোমার চরণ 
ধরিবেন । বিশ্বাস না হয় তোমাকে অচিরে তাহা প্রত্যক্ষ করাইব, অনভ্ভলীল গোবিন্দের লীল! ও তাহার 
মায়া বুঝিবার শক্তি কাহার ও নাই। ভ্রীমতীর সম্মান বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণ যে কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন, ভাহ। 
অআবণ করুন। 


একদিন একটি বাড়ীর অঙ্গিনায় কৃষ্ণকে লইয়া গোপিনীরা যখন নৃত্য-গীত করিতে ছিলেন তখন 
অকন্মাৎ নন্দরানী যশোদ। সেখানে আসিয়া উপস্থিত হহলেন। গোপাঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত কুষ্ণকে রঙ্গরসে 
মন্ত দেখিয়া অসন্তষ্ট হইলেন যশোদা দ্রেবী। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জ্ীমতী ও তাহার সখীদদিগকে বলিলেন, 
এইটি তোমাদের কি ধরনের আচরন. গোঁচারনে আমার গোপালের দারুন পরিশ্রম হয়। তাঁর বিশ্রামের 
প্রয়োজন বলিয় তাহাকে পালস্কের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া! ছিলাম কিন্তু তোমর1 তার নিদ্রার ব্যাঘাত 
ঘটা ইয়া, তাহাকে উঠ|ইয়া আনিয়া নৃত্য করাইতেছ। প্রায় দিনই তোমরা এই কাঁজ কর। এই কাজ 
কখনই ভাল নয়। আর কোনদিনই কখন ও এই কাজ করিও না। 


রাধারাণী কোন কথাই বলিলেন না। সত্ীগণ বলিলেন--তোমার ছেলে গোপাল হইতেছে 
রাখাল । সে হয় বনে গরু চরাইতে গিয়াছে, ন৷ হয় বাড়ীতে পালস্কের উপরে শুইয়া আছে! এই (কৃষ্ণ 
তোমার ছেলে নয় রাণী। তোমার ছেলে কৃষ্ণ বলিয়া কি ছুনিয়ায় আর কাহার ও ছেলের নাম কৃ্প 
থাকিতে নাই । এক নামে ছেলে থাকিতেই পারে, বাড়ী গিয়ে দেখ । 


সখীদের কখ। গুনিয়া ম্লান মুখে বাড়ীতে আসিলেন নন্দরাণী। তাহীর্দের কখায় তিনি আশ্চর্য্য 
বোধ করিতে লাগিলেন । এক নামের অনেক ছেলে খাকিতেই পারে। কিন্তু একই আকার-আকৃতি 
বিশিষ্ট অবিকল এক দেহের ছুইটি ছেলে কি করিয়া সম্ভব তাহ! তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন ন]। 

বাড়ী ফিরিয়া যশোদ! দেখিলেন, সব্ধী দ্িগের কধাই ঠিক। পালক্কের উপরে ঘুমাইয়া আছেন 
কৃষ্ণ । তাহ দেখিয়া বিস্ময়ে অবিভূত হইলেন তিনি । সেই সঙ্গে আনন্দ ও অনুভব করিতে লাগিলেন । 
তিনি সেই মূহূর্তেই সখীর্দিগের নিকটে আবার ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহার্দিগকে বলিলেন, শুন সখী- 
বৃন্দ ! আমার ছেলের মন্ত অবিকল দেখিতে এমন কৃষ্ণ কোথায় পেয়েছিস তোর! ? ছুই জনেরই একই বরস 
দেহের গঠন ও রূপ একই ছুইজনেরই চলন--বলল এক, ছুইজনারই ভাব-ভর্গি এক, দুইজনেরই গাব্রবর্ণ 
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এক, ছুই জনেরই এক উজ্জ্বলতা-তোদের কুষ্ণকে দেখিয়া আমার হৃদয় তুষ্ট হইল, দেহে পরিপূর্ণ হইয়! 
উঠিল আমার বুক। তোরা তোদের কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আমার গৃহে চল। দুইজন কৃষ্ণকে এক সঙ্গে 
মিলাইয়া নাচাইব । তাহ] দেখিয়া সকলেহ প্রীতি হইবে। ছুই কৃষ্ণের মধ্যে-সখ্য-তার সম্পর্ক স্থাপন 
করাইব। তার পর আমার কৃষ্ণ কে ঘরে রাখিয়া তোরের কৃষ্ণ কে লইয়া আসিবি ৷ 

কৃষ্ণের ঈঙ্গিতে কমলিনী রাধা বলিলেন, হে মাতঃ গুনুন আমাদের কৃষ্তকে লইয়া যাইতে 
বলিতেছেন, ভাল কথা । কিন্ত আমার ভয় হইতেছে, পাছে আপনার কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণের বদল 
হইয়া ষায়। ছুই কুষ্ণ এক হইয়া গেলে, আমরা চিনিতেই পরিব না। 

যশোদা হাসিয়া বলিলেন, তাহ! যদ্দি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? ছুই জন ত একই । ছুই জনেরই 
ত গুনমান ত এক, একই ভাবে নাচিবে ছুই জনে। 

রাধা বলিলেন-নী। গে! রানি ! ওই কথা আপনার ঠিক নয়। আপনার কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণের 
সঙ্গে কখনই গুন-শীলে সমান নয়। আপনাঁর ছেলে রাখাল বনে বনে গোচারন করিয়] বেড়ায়, আপনার 
রাখাল কুষ্ণ শুধু গোচারন করিতে পারে মাঠে মাঠে । সে প্রেমত্তত্ ভালবাসাবাপির মর্ম কিছু বুঝিতে 
পারে না। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ সার! ব্রিভূবনের মধ্যে অতুলনীয় এক পুরুষরত্ব পুরুষোত্তম। তাহার পাদ 
পদ্ম কত যোগী খষি, মুপি, ধ্য'নী জ্ঞানী পূজা করে। আমাদের কৃষ্ণ কত মহামহা অন্থুর বধ করিয়াছে 
এবং স্থগ্টি কর্তা ব্রহ্মার ও ভুল ভঙ্গ করিয়াছেন। 

রাণী হাসিয়া! বলিলেন-এই সব কর্ম ত আমার ছেলে ও করিয়াছে। ব্রজধাসী সকলেই জীনে। 
আমার ছেলের বয়স যখন মীত্র তিন দিন তখন পুতনা বধ করিয়াছে অনস্তর শকট ভগ্ন, তৃনাবর্ত অস্থুর 
বধ, সকলেই জানে সব যশোদ। নন্দনের কার্য । 

রাধারাণী বলিলেন-_যাহাই হউক এই সব কথায়, শুধু ছন্দ বৃদ্ধি পাইবে। কোন কৃষ্ণের গুণের 
পরিমান কি তা পরে বুঝিতে পারিব । এখন যাহাতে আমার্দের কৃষ্ণ বদল হইয়া! ন! যায়, সেই জন্য একটা 
চিহ্ন রাখা প্রয়োজন । এই বলিয়া কৌতুকে রাধা কৃষ্ণের ললাট ফলকে শ্বেত চন্দনের একটি বর্ত'লাকৃতি 
ফৌটা দ্িলেন। তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন নীলগিরিতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। 

এর পর সব সখীদ্দিগকে বলিতে লাগিলেন, আমার কৃষ্ণের ললাটের উপরে এই চন্দন বিন্দ্ব চিহ্ন 
স্বরূপ রহিল। তে“মর! সকলেই দেখিবে যেন আমাদের কৃ হারাইয়। না যায়। 

এইবার রাধা ও তীহার সখীর1 তাহাদের কৃষ্ণকে লইয়? যশোদ1 ভবনে চলিয়া! গেলেন। বাণী 
যশোদ! ঘরে গিয়া দেখিলেন পালক্কের উপর তখনও শুইয়া আছে তাহার কৃষ্ণ । তিনি কৃষ্ণকে পালস্ক হইতে 
উঠাইয়া৷ গোপী মণ্ডল দ্বারা পরিবৃত হইহা ছুই নীলমনি কে নাচাইতে লাগিলেন। তাহা দর্শনে আশ্চর্য্য 
হইয়! গেলেন সকলে । এত বড় এক ঘোর বিস্ময়ের বন্ত জীবনে কখন ও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহার! 
গোপী দিগের কৃষ্ণ আর যশোদা জীবন কৃষ্ণ ছুই জনে এক সঙ্গে হাত ধার ধরি করিয়া নাচিতে লাগিল । 


৪২ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


তাহ! দেখিয়া সকলের আর বিন্ময়ের সীমা রহিল না| সহস! নাচিতে নাচিতে যশোদা-_কুঝ্ক গোপী- 
কৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ছুইজনের অঙ্গ একটি তে পরিনত হইল । 

বৃত্যুশেষ হইলে রাধা ও তাহার সখীর] তাহাদের কৃষ্ণকে লইয়! যাইবার জন্ত উদ্ভত হইল। 
এদিকে যশোদা তাহার পুত্র কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়! ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণ কোথা? বলে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন । যশোদ1 অবশেষে গোপীগণকে বলিলেন তোমরা তোমাদের কৃষ্ণকে লইয়া ষাইতেছ আমার 
কুঞ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও । রাধা বলিলেন, তোমার পুত্রকে আমরা কোথায় পাইব ? আমাদের 
জীবন ধন এই কুষ্ণ তোমার পুত্র নয়। এই দেখ, এর কপালে আমার আকিয়! (দওয়। চন্দন-বিন্দু এখন 
ও রহিয়াছে । যশোদ। বলিলেন, এই ত তোমরা এতক্ষন-নাচ!ইলে ছুইজনকে, তাহাকে নিশ্চয়ই কোথাও 
রাখিয়। আসিয়াছ। এ তোমাদেরই চাতুরালি। রাধা, তুমি চাতুরী জান। রাধা বলিলেন, চারিদি.ক 
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক মণ্ডলের মধ্যে ছুই কৃষ্ণ নাচিতেছেন | তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণ কোথায় গেল তাহ! 
কি করিয়া জানিব? এই মণ্ডল ছাড়িয়া আমরা ও ত কোথাও যাই নাই । যশোদা তখন কাতর কণ্ঠে 
বলিলেন, সাঁত পাঁচ নয় আমার মাত্র একটি সন্তান । পিতা-মাতার জীবনে একমাত্র আনন্দের ধন, অন্ধের 
বষ্টী স্বরূপ । হে বিনোদিনী রাধা আমার প্রাণ যায়। কৃষ্ণকে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি 
তোমার পায়ে ধরি । আমার কুষ্ণকে ফিরাইয়। দীও। আজ হইতে যশোদ] তোমার দাসী হইল । 


মায়ের কথা শুনিয়। কৃষ্ণ রাধার মুখ পাঁনে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং ঈশারায় রাধাকে কি 
বলিলেন। রাধা তখন রানীকে কাতর দেখিয়া ধলিলেন- তুমি রাজরানী আমার গুরুজন । আমার 
পায়ে ধরিয়। কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছেন। কেন এই সব কু-কথ্য আমাঁকে বলিতেছেন । 


যশোদা বলিলেন-_-অবিলম্ঘে তুমি আমার পুত্রকে আনিয়া দাও। ইহাতে তোমার কোন পাপ 
হইবে না । বাধ! বলিলেন, কিন্তু কেমন করে তাঁকে আনিব? কোথায় তার খোজ করিব? এই কথা 
শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যশোদা "হা কুষ্ণ বলিয়া শোকে বিলাপ করিতে করিতে সকরুন কণ্ঠে বলিলেন-আমার 
নীল-মনির অভাবে আমি আমার ভীবন রাখিব না। এই বলিয়! রাণী ভূমিতে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 
দেখিয়৷ মনে হইল দেহে যেন তাহার প্রাণ নাই। তাহ] দেখিয়] রাঁধ! কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন- 
এবার কি উপায় হবে, বলো । তোমার গর্ভধারিনী জননী তোমার সাক্ষাতেই মৃত্যামুখে পতিত 
হইয়াছেন, | 

কৃষ্ণ বলিলেন--তোমার কোন চিন্তা নাই । ইহাতে আমার জননীর মৃত্যু হইবে না। পরে 
জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উপায় ঠিক করিব। রাধা তখন যশোদার কর্ণমূলে মুখ রাখিয়া বলিলেন- 
“হে কৃষ্ণমাতা, জাগো, ওঠ ! আপনার কৃষ্ণ এসে গেছে |”; কৃষ্ণের নাম কর্ণ-কৃরে প্রবেশ করার সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞান ফিরিয়া! পাইয়া উঠিয়। বলিলেন রানী এবং বলিলেন-শ্রীমতী ! আমার কুচ কোথায়? 

রাধা বলিলেন-আপনার পুত্র কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণের ঙ্গে নাচিয়! নাচিয়। ক্লান্ত হইয়। উঠিয়াছে। 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ৪৩ 


তাই সে তার শয়ন কক্ষে গিয়ে পালস্কের উপরে শুইয়া আছে । রাধা রাণীর মুখে কখন ও মিথ্যা উচ্চারিত 
হয় না, জানিয়া যশোদা তখন বান্ত হইয়া শয়ন গৃহে গিয়া দেখিলেন, সত্যই কৃষ্ণ পাঁল্কের উপর শুইয়া 
আছেন । নন্দরাণী এবার পুত্রকে স্েহভরে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিতে ল'লিলেন পুনঃ 
পুনঃ। সবীগণ তাহাদের ঘরে চলিয়া গিলেন। এই ভাবে আমার রাধ। রানীর মহিম। বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । 


স্থান নন্দালয়, সময় মকর সংক্রান্তির পুর্ব দিন। ম1 যশোমতী ঘোষনা করিলেন-আগামী 
কল্য অতি প্রতাষে যমুনা বা গঙ্গায় পান কার বিধি । এই শুভ দিনে যমুন। পৃজার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিত। 
সকলেই আতপ তগ্ু,ল, ছু্বা দি ছুগ্ধ। ঘ্ৃত, মধুং কলা* শর্করা প্রভৃতি উপচার ও উপায়ন যমুনা পূজার 
সজ্জ সহ নান করিতে যমুনা যাইব | এই কথ! শুনিয়া কৃষ্ণ ও রাধারানী কে জানাইলেন-সখীজন সমভি- 
ব্যাহারে তুমি ও যমুনা দ্নানে যাইবে । সব আয়োজন লইয়া যাইবে। ল্লানাস্তে যমুনা তীরস্থ পুষ্পো- 
স্যানে আমাদের আনন্দ বিহার হইবে । কৃষ্ণ ও তাহার মাকে বলিলেন_ আমি আমার সখাগণের সঙ্গে 
যমুনা প্লানে যাইব । আগামী দিন মকর সংক্রান্তি দিনে যমুনা! কানের কথায় রাধা ও কুষ্ণ পরমানন্দে প্রমত্ত 
হইয়া উঠিলিন, অতি প্রত্যুষে কৃষ্ণ কয়েকজন অস্ঃরজ্গ সখাদের সঙ্গে যমুনা তীরে উপনীত হইয়! চারুনাদিনী 
মোহন মুরলীরব করিলে" স্ূর্ধ্যের কিরণ »ম্প।তে অব্যক্ত আনন্দরসে আগ্লত হইয়া! শতদল তাহার দলগুলি 
মেলিয়া ধরে, সেই প্রকার অব্যক্ত মধুর রসে রসাইত কমলিনী রাধা আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিলেন। 
অতি সত্বর ললিতাঁদি দখীগণের সঙ্গে যমুনা পূজা উপাচার আতপ তওতল, দ্বৃত, মধুং শর্করা, কদলিঃ ছর্বব! 
িষ্টান্, পন্ধ নাদি বিবিধ উপায়ন সহ যমুনায় উপনীত হইলেন । এসঙ্গে কমলিনী রাধা-নানা বর্ণের 
বিবিধ সুগন্ধ কুন্মাবলী দ্বারা একটি রম্য মালিকা রচনা করিয়া সঙ্গে লইলেন। 


সখী সহ শ্রীরাধা যমুনার তীর ভূমিতে পুষ্পোদ্ভানে কুগ্জ কুীর রচনা করিলেন। কৃষ্ণ ও নিজের 
অঙ্গ হইতে অবিকল প্রতিভূ মুন্তি স্থষ্টি করিয়া দ্বাদশ গোপালের সন্গিকটে রাখিয়া স্বয়ং রাধার সঙ্গ লাভের 
আশায় পুপ্পোগ্তানে রাঁধা-কৃপ্রেতে আসিলেন। সূর্য্য যখন ধন্নুরাশি ত্যাগ করিয়া মরে প্রবেশ করিলেন 
তখন সেই শুভক্ষনে বিনোদিনী রাই আটজন লখীসহ যমুনায় নামিয়া মন্ত হইয়া উঠিয়াছেন মকর ন্লানে। 
আটদিকে আটজন সখী মাঝে বিনোদ্রিনী রাধা । রাধার সঙ্গে যুগল রূপে দীড়াইলেন রসমনি কৃষঃ, 
সখীরা তাহাদের যুগল অঙ্গ যমুনার জল পিঞ্চনে শীতলীকৃত করিয়া দিলেন যমুনার ও আজ আনন্দ ধরে 
না। এমন শুভদ্রিনে বাঞ্ছিত যুগল কে পাইয়াছে নিজ-ক্রোড়দেশে। স্মানস্তে শুবস্ত্রে গাত্রজল মার্জনা 
করিয়া বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিলেন নটেক্দ্রকুল চূড়ামণি গোবিন্দ আমীর । অনস্তুর ধড়াটুড়া 
পরিধান করিয়া কুলে উঠিয়া দেই পুষ্পোরদ্যানে উপনীত হইলেন । চারিদিকে সখীগণ পরিবৃত হইয়া মধ্য- 
স্থলে উপবেশন করিলেন রাধা-মদন মোহন । রাধা বলিলেন-ওগো প্রাণনাথ, আজ (তোমাকে আমি 
নিজ হাতে খাঁওয়াব বলিয়া গৃহ হইতে দধি, ছুগ্ধ। ক্ষীর, সর. নবনী, শর প্রভৃতি যত খাগ্ঠ দ্রব্য বর্ণ 
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থালিকায় সুসজ্জিত করিয়া আনিয়াছি একমাত্র তোমার জন্তই আনিয়াছি এই পসরা । প্রতিদিন মাত। 
যশোদ। দেবী তোমাকে খাওয়ান আজ আমি তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াইয়। আমার মনোবাসনা পুর্ণ 
করিব। এই বলিয়া পশর! খুলিয়া খাদ্য বস্তু সকল একে একে তুলিয়া কৃষ্ণের অধরে-রহস্য সহকারে 
অর্পন করিলেন প্রেমময়ী রাই। 

প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হে রসমণি, খাও, খাও ওগো রসিক নাগর | কৃষ্ণ ও রাধার 
হাত ধরিয়া কৌতুকের সঙ্গে তাহার মুখে কিছু খাছ দিয়া বলিলেন-_খাও প্রাণ প্রিয়ে। 


বাহার অধরামূত মহা প্রসাদ পাইবার জন্থ ব্রহ্মা, শিব, নারদ সকলেই সতত উদগ্রীব ও লালা- 
য্িত। সেই প্রসাদ নিজের হাতে তুলিয়া! দিলেন গ্রীরাধার মুখকমলে । 

মকর নানের আনন্দ মহোৎসবে প্রধান ভূমিকায় রাধারানী ছিলেন । আনন্দ-ধাম কৃষ্ণের অঙ্গে 
জল সিঞ্চন বন বিহার, পরস্পর মাল্য অর্পন, ভোজনাদি একত্রে শয়ন ইত]াদি উৎসবের প্রতি অঙ্গে রাধা- 
রাণীই সর্ধবক্ষন কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিলেন সখী গণের মধ্যে কেহ কেহ একান্তে কৃষ্ণ সঙ্গ হু কামনা 
করে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন-কৃষ্ণ কেবল শ্রীমতীর 'প্রমেই মগ্ন হয়ে থাকেন । মকর 
স্ানে যমুনার অর্ধ্য প্রদান তাহাও ছুই জনেই সমীপন করিলেন উনি শুধু একান্ত ভাবে 'রাধানাথ+_ 
গোপীজন বল্লভ নয়। আমরা প্রিয়নর্্ম সখী হিসাবে কত শ্রী-চরণ সেবা করি, যথাশক্তি যুগল আরাধন। 
করি। তবু তিনি আমাদের হইলেন না। আমাদের কাহার ও প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ও করিলেন না। 
তিনি শুধু রাধার সঙ্গে মকর ন্নান করিলেন। একমাত্র রাধাই তাহার গাথা মালা অর্পন করিল কৃষ্ণকে। 
কিন্তু আমরা যে মালা গাঁখিয়া আনিয়াছি। সে সব শুকাইয়া গেল। অর্পন করার কোন ন্থযোগই 
পাইলাম না। একসঙ্গে মকর দ্ান করিব বলিয়া কত দ্রব্যের আয্বোজন করিয়াছি আমরা কিন্তু উনি 
শুধু রাধার সঙ্গে রসে মগ্ন হইয়া নিরাশ করিলেন আমাদের | এই ব্যাপারে এবটি নিগৃঢ় তাৎপধ্য আছে। 
সীদের মধ্যে যাহারা সম্ভোগ বাদী, কৃষ্ণকে দিয়া যাহারা নিজেদের সখ চায়-ন্বস্থখৈক তাৎপর্ধ্য ময়ী 
তাহাদের প্রীতি ৷ কিন্ত শ্রীরাধার শুদ্ধ ভালবাসা, কৃষ্ণ স্থখৈক তাৎপর্য্যময়ী। তাহার শ্রীঅ্গ কৃষ্ণ স্থখ 
বিলাসের নিধি । নৰনীত কোমল, অনন্ত সৌন্দর্য্য_মাধূর্যোর ধাম শ্্রীকৃষ্কে আলিঙ্গন করিয়া নিজের 
ইন্ড্রিয় হুখ অনুভব করেন নাঁ। কৃষ্ণ যদ্দি স্বতঃ বন্ড অনুরাগ বশতঃ রাধারাণীকে আলিঙ্গন করিয়। পরমা- 
নন্দে যুখকমল বিকশিত করেন, তদ্দর্শনে রাধারানী কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করেন। এই জন্য রাধার 
প্রেম কৃষ্ণ স্থখৈক তাৎপর্য্যময়ী। আর এই প্রকার নিংস্বার্থ ও নিরুপাধধি প্রেমেই নিখিল রসামৃত সিদ্ধ 
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববাধিক বশীভূত হন। রাধার প্রেম ভক্তি কৃষ্ণাকর্থিনী সা 

যাহাই হউক অন্থগতাজনের প্রতি সর্ববাধিক করুণাময়ী ভ্রীরাধার ঈঙ্গিতে ভ্রীকৃ্ণ সখীদের মনের 
কথা জানিতে পারিলেন। উহাদের মনোবাঞ্থা পর্ণ করিবার জন্য তিনি নিজের দেহকে আটটি মৃক্তিতে 
বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক সথীকে লঙ্গদান করিতে লাগিলেন। প্রতিটি গোপী অনুভব করিলেন, 
কৃষ্ণ তাহার নিকটে আছেন। এই ভাবে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষ্যে যে সব 
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খাদ্য দ্রব্যের পসরা, ফুলের মালা এবং অগ্ান্ত সেবার বন্তু- সব কিছুই সখীগণ নিজ হস্তে কষে, প্রদান 
করিয়া তৃপ্ত হইলেন। এইবার রাধারাণী বলিলেন কৃষ্ণ কে--তুমি আমার কাছে আছ, অথচ যুগপৎ 
একই সঙ্গে তুমি লখীদের নিকটে ও আছ, কোন শক্তি বলে ভুমি নিজেকে এমন করিয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
স্থজীন করিতে পারে । তাহা বুঝিতে পারি না। এর থেকে বড় কোন শক্তি আছে কিনা, আমার জানা 
নাই। অবিচিন্ত্য মহাশক্কি যোগমায়াই কৃষ্ণের মূল শক্তি । যাবতীয় শক্তির যুলাধার বা উৎচমূল শ্রী- 
কৃষের স্বরূপশক্তি রাধা ঠাকুরনৌ। অথচ শ্রীমতী এখানে নিজেকে রহস্যাবৃত করিতেছেন । বাধারানীর 
কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন_- তোমার মধ্যে আছে আমার আহলাদিনী শক্তি। যেহেতু আমি সচ্চিদানন্দ 
ঘন বিগ্রহ । তোমার মধ্য দিয়াই আমি আনন্দ লাভ করি। তোমার মধ্য দিয়াই প্রকাশ হয় আমার 
রসঘন আনন্দময় রূপ । তুমি আমার আত্মারই এক অংশ অর্থাৎ আনন্দময়ী ভগবত শক্তি । আমার 
মধ্যে যে বড় শক্তি আছে তাহা দিয়াই আমি যাবতীয় কাধ্য সাধন করি । আমার মধ্যে অচিস্তয (অবিচ্ষ্ত 
মহাশক্তি বিষুমায়। ) নামে যে শক্তি আছে তাহার বলেই আমি যুগে ঘুগে অবতার রূপে সম্ভুত হই। 
আমি প্রন্তুত পক্ষে অবতার নহি । সকল অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান আমি। আজ আমি ষে 
বিচ্িন্ন ভাবে জন করিলাম নিজেকে, তাহা শুধু তোমাকেই প্রীত করিবার জন্থই। তোমার চিন্ত। 
ভাবনার পরিধির ভিতরে আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাই তোমার দুর্বার প্রেমের আকর্ধনে আমাকে 
সর্বদা তোমার কাছে রাখিতে হয় । আস্লে আমি ত কাহার ও একার হইতে পারি না একান্ত ভাঁবে। 
তাই নিজেকে তোমার কাছে রাখিয়া আমার অংশ থেকে কয়েকটি প্রতিমুন্তি স্থজন করিয়া গো'পীদিগের 
মনোরথ পিদ্ধ করিলাম। 


এই কথ। শ্রবণের পর রাধা বলিলেন, হে গুননিধি | সবার সব মনক্কাম সিদ্ধ করিলে, এবার 
আমার মনে একাট সাধ পূর্ণ কর প্রাণনাথ। ফুলে ফুলে সঙ্জিত করিয়া তোল আমার দেহবল্পরীকে । 
আমার বহুদিনের সাধ আমি বৈজয়ন্ভী বেশ ধারন করিব। ফুলের বসন আর ফুলের অলঙ্কার পরিধ'ন 
করি। বিনোদিনীর এই কথায় কৃষ্ণ বুঝিলেন রাধা তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়। অথচ রহস্তচ্ছলে 
রাধারাণীর এই অনুরোধ মাত্র। শক্তি পরীক্ষার অনুস্থ্যত বাসন! হয়ত অন্তরে ছিল । কারণ তখন পৌষ 
মাস, শীত খতু ফুলের খাতু নয় এবং অসময়ে কখনও ফুল ফোটে না । এক খতৃতে ও সব রকম ফুল ফোটে 
না । শীত খতৃতে শুধু শীতের ফুলই ফোটে । তাহ জানিয়াই বৈজয়ুন্তী বেশ ধারণ করার বাসন! জানা- 
ইলেন। কারণ বৈভয়ন্তী বেশ নান! জাতীয় ফুলছাড়া হয় না কখনও | বিস্ত যেহেতু রাধাকে বৈজয়স্তী 
বেশ দান করার অঙ্গীকার করেন রসময় কৃষ্ণ । সেই হেতু শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি 
তাহার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিলেন । এককালে বড়খতুর প্রকাশ করাইলেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীকৃথচ 
স্বীয় মহাশক্তি বলে শীত খতুতেই সকল খতু আসিয়া একত্রে মিলিত হইল । আর প্রতিটি ফুল গাছে 
নৃতন নূতন কলির উদ্গম হইল এবং সর্র্ব জাতীয় ফুল ফুটিরা উঠিল এক সঙ্গে | যুখী, জাতি, মল্লিকা, 
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মালতী, কুরুবক, মাধবী, কিংশুক অশোক, ূর্ষমণি, সন্ধ্যামণি, টগর, অতসী, গন্ধরাজ, গোলাপ, 
শেফলীকা, করবী, ন্বর্চচাপা, কামিনী, চন্্রমল্লিকী, রজনীগন্ধা, বাসক, কুফণচূড়া, বেল, আমলবী, কুন্দ, 
কাঠ মল্লিকা, কাঞ্চন, চামেলি, বকুল, কেতকী, স্থল কমলিনী প্রভৃতি কত ফুল একত্রে ফুটিয়া উঠিল ' 
এমন কি কৃষ্ণের মায়ায় যমুনায় পদ্মফুলও বিকশিত হইল | এইভাবে সব জলজ ও স্থল পুষ্প দেখা গেল 
এক খ্ততে | 


তাঁরপর সেই ফুলবনে যত ফুলগাছ ছিল সেই সব গাছের তলে একজন করিয়া কৃষ্ণ বসিয়া 
রহিলেন। তাহার অসংখ্য মায়া মুক্তি স্বজন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ । এই ভাবে এক অবর্ণনীয় শোভার স্ছটি 
হইল সেই বনে । অসংখ্য ফুলের বিচিত্র সৌরভে আমোদিত হইল সমস্ত বন্ভূমি। সেই সব ফুলেব মদির 
গন্ধ বহন করিয়া মন্থর হইয়া উঠিল গন্ধবহ পবন । মধুপানে প্রমন্ত হইয়া গুন গুন রব করিয়া বেড়াইতে 
ল।গিল অসংখ্য অলির দল। পেখম তুলিয়া! নৃত্য করিতে লাগিল ময়ুর ময়ুরী। রতির সঙ্গে রতিপতি 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন সমস্ত বনস্থলী জুড়িয়া । পঞ্চম স্বরেকোকিল গান ধরিল | রতিপতি কামদেবের 
প্রভাবে অকালে কাম-ভাবের উদয় হইল সকল প্রাণীর অন্তরে ॥ শুধু পাখি নয় পশুরাও উন্মুখ হইয়! 
উঠিল প্রেম মিলনের জন্য । হ্্রী-হক্তিনী, কুরজ-কুর্গী প্রভৃতি সব পণ্ডুর অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠীল অনজ 
প্রবাহে। বর্ষন মুখর রাত্রির মত পুলকিত ভেককুল রতি নিলনের জন্য ডাকিতে লাগিল তাহাদের কাস্ত- 
গণকে । এই ভাবে সমস্ত বন-ভূমি এক অভাবনীয় প্রেম তরঙ্গের অভিঘাতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । 

এই অচিস্তা ও অভাবনীয় লীলা দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠলেন শ্রীমতী রাধা ॥ 
কৃষ্ণ কত শক্তি ধারণ করেন তাহ! বুঝিতে পারিলেন তিনি। 


এইবার শ্্রীমতীর বৈজয়্তু বেশের জন্য নিজে পুষ্পাদি চয়ন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 
শ্রীমতীও নিজ শক্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি তাহার চিৎ শক্তি হইতে অসংখ্য রাধা স্থষ্টি করিলেন। 
তাহাদের আকুতি-প্রকৃতি, রূপ, বর্ণ, গঠন প্রভৃত্িতে কোন বৈষমা বা ভেদ রহিল না। প্রত্যেক রাঁধা 
একটি ফুল গাছের তলদেশে অবস্থিত এক একজন কৃষ্ণের বামপার্্ে বসিয়া পড়িলেন। কোনটি আসল 
রাধা তাহ! বুঝিবার কৌন উপায় রহিল না। যেন একসজে অসংখা চক্র প্রকাশিত হইয়া তাহাদের 
জ্যে'তিতে আলোকিত করিয়া তুলিল সমগ্র পুষ্পবন। যে সব পুষ্প বৃক্ষতলে এক একটি কৃষ্ণ মৃত্তি ফুল 
তুলিতেছিলেন এক একজন রাধা তাহাদের পারে গিয়' দাড়াইলেন । শ্রীমতীর এই মায়া শক্তির প্রকাশ 
জনুভব করিয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন কৃষ্ণ । : তার পর বিচিত্র পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা দির 
গ্্ীমতীর অলঙ্কার ওবসন তৈয়ার করিয়া দিলেন। পুষ্প দ্বারা বৈভয়ন্তী হার তৈয়ার করিয়া তাহা ক 
দেশে পরাইয়া দিলেন কৃ । 


এমন সময় কৌতুকের ছলে তাহার মহাশক্তি প্রকীশ করিলেন শ্রীমতী । কৃষ্ণ যত পুষ্প চয়ন 
করিয়! বেশ রচনা করিতে লাগিলেন ততই শ্রীমতী সেই সব পুষ্পাদদি হরন করিতে লাগিলেন । ফলে 
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তাহার কোন বেশই সম্পূর্ন হইল না। তাহ1 দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেস কৃষ্ণ। দেখিলেন এত ফুল 
চয়ন করা লত্বেও ফলের অভাবে হইল না ভ্রীমতীর ফল সাজ । 

এদিকে কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া মৃছু হাস্য সহকারে ধিক্কার দিয়া বলিলেন শ্রীমতী, আমার ফল 
সাজ ! কোথায় গেল আমার পুষ্পালক্কার, পু্পবসন, পুষ্পীবতংস এবং পুষ্পশষ্যা সকলের মনোবাসনা 
পুর্ণ কর তুমি কিন্তু এবার আমার ও মনোবসনা পূর্ণ কর তুমি। তখন কোন উপায় না দেখিয়! মধুর হাসি 
হাসিয়া বলিলেন কৃষ্ণ শোন পরিয়ে, জমি যাহা কিছু করি, তোমার শক্তিতেই তাহা করি। আমি 
কায়া, তুমি শক্তি। আমি শক্তিমান । তুমি শক্তি বিনোদিনী তখন হাসিয়া বলিলেন__হে গোপী- 
নাথ, কোথায় তোমার সেই অনিন্ত্য মায়া শক্তি (কারন মূলতঃ কৃষ্ণের অবিচিস্তা মহাশক্তি ফোগমায়াই 
্থয়ং শ্রীরাধা ঠাকুরানী ) কোথায় গেল তোমার লেই বড়ৈরব্্য মহাশক্তি যাহা হইতে সব কর্ম সম্পন্ন কর ? 
কৃষ্ণ তখন বিনোদিনীর একটি হাত ধারন করিয়া বলিলেন-__-তোমার নিকট আজ আমি হারিয়া গেলাম, 
আমি আমার পরাজয় স্বীকার করিতেছি প্রিয়ে। আজ তুমি নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া আমার শক্তি 
হরণ করিলে । আর ভত“পনা না করিয়া আমায় ক্ষম! কর প্রিয়ে ! আজ হইতে আমার সর্ধবাঙ্গ বিক্রীত 
হইল তোমার চরণে । আজ হইতে আমাকে তুমি আপন দান হিসাবে জানিবে । তুমিই আমার যোগ- 
মায়া শক্তি এবং একাধারে আমার সমস্ত করন ও কারণ । 


কৃষ্ণের কথায় তুগ্ত হইয়া আপন শক্তি সংবরণ করিয়া লইলেন শ্রীমতী ছইজনেই ছুইজনার 
প্রকাশিত মায়াশক্তি আত্মসাৎ করিয়া হইলেন নিজের অঙ্গের মধ্যে। ফলে আগের মত এক কৃষ্ণ ও এক 
রাধা এবং আটজন সব্ধী দেখা গেল যমুনার তীরে । 

কুষের বামপার্থে বলিলেন বিনোদিনী রাধা । সখীরা তাহাদের ঘিরিয়া বসিলেন। এমন 
সময় ব্রান্মমূতূর্ত ত্যাগ করিয়া উদয়াচলে আবিভূতি হইলেন স্থ্ধয দিনমণি । কিন্তু যতক্ষণ মকরপ্পান উপ- 
লক্ষ্যে বিলাস করিলেন কৃষ্ণ ততক্ষন স্থির হইয়া থাকেন ূর্যাদেব । কৃষ্ণের এই মকর লীলার কথা তাহার 
সখীগন আর গোপগণ কিছুই জানিতে পারিলেন না । কলে ভাবিলেন-এই মাত্র রাত্রি শেষ হইয়া 
প্রভাত হইল্‌। 

লীল শেষে কৃষ্ণকে আবার ভোজন করাইয়! সখীগণ বাড়ী ফিরিয়া! গেলেন শ্রীমতীকে সঙ্গে 
লইয়া । কৃষ্ণ ও আবার সখীদের নিকটে ফিরিয়া! আদিলেন। তারপর বলরাম ও সব সখাদের 
(দ্বাদশ গোপাল ) লইয়া! বাড়ী ফিব্রিয়া গেলেন । 


এই ভাবে রাধারাশীর যশঃ গৌরব মহিমা এবং দেহের সৌন্দর্য্য মাধুর্য বয়স ও নব শশীকলার 
মত দিন দিন বধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাল্য ও পৌগণ্কাল অতিবাহিত হইয়া! নব তারুম্থ কৈশোরে 
পদার্পন করিলেন। রাজ! বৃষভান্ স্বীয় পুত্রীকে যৌবন]রূট বয়ঃ সন্ধি কাল দর্শন করিয়া তাহার বিবাহের 
জন্ত বরাম্বেষন করিতে লাগিলেন। 
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কন্যার বরপ্রেপ্ন, রাজা বৃষভানু কর্তৃক আদিষ্ট বন্দিগণ ও ভাঁটগণেরা বরাম্বেষনার্থ চতুদ্দিকে ধাবমান 
হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমন করিতে লাগিল। দশার্ন, আন্ত, অঙ্গ, ব্্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারানসী, 
অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র অবস্তী, হস্তিনাপুর, কুরু জাল, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা, ব্রজাকরাদি এবং তপো- 
বনে আর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পল্লীগ্রামে অন্বেষন করিতে লাগিল । তাহারা রাজ্যে রাজ্যে অশেষ ভাবে অন্বেষন 
করিয়া! ও শ্রীরাধার সরৃশ বরের সন্ধান পাইল না। তাহার! প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে সেই সংব'দ 
জানাইল। তখন নৈরাশ্যব্যগ্তক এই সংবাদ শ্রবনে দৌত্যকার্যে কুশল শনক নামক কোন রাজদুতনীতিগ্ 
থবুদ্ধিমীন্‌ অতি প্ররিয়ন্দ ও সর্ববভাবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজ সভাতে কহিতে লাগিলেন । মহারাজ ! যদি ক্ষত্রিয় 
বর ছুশ্প্রাপঃ হয় তন্নিমিত্ত সন্কৃচিত হইবেন না, আপনি বৈশ্যরাজ, বৈশ্যজাতির উত্তম বর দেখিয়া কন্তা 
সম্প্রদান করণ । 


হে রাঁজন্‌ ] পুর্ব্্ব কোশল দেশ নিবাসী অধুন1 মুরা মণ্ডলের অন্তর্গত যাঁবট গ্রাম নিবাসী 
মালাক নামে এক গোপরাজ আছেন, তিনি ধনে মীনে কুলে শীলে বলে সর্ধবগোপশ্রেষ্ঠ এবং নীতিতে যনে 
ও পুন্যে ধন্যতম, তত্তুল্যয গোপকুলে কেহ নাই। তিনি সর্ধবপ্রকারে দকলের অগ্রগণ্য, তার পত্বীর নাম 
জটিল1। 
গোপান্য় পুরোগস্য কুলে নৌ জো! ধনেন চ। যশসা স্থ-কুতৌঘেন নীত্যা মালস্য গোপতেঃ ॥ 
মদনে! দু্মদদম1 আয়ানোইবরজঃ স্্তঃ | তিজ্রেপি স্ুনব স্তল্যায়ানীবরজতা মিতাঃ ॥ 
এ মাল্যক গোঁপরাজের চারি পুত্র বথা--মদন, ছুর্শ্দ, দম, এই তিন ভ্রাতা করিষ্ঠ আয়ান, 
এই পুত্র চতুষ্টয় শোভনীয় রূপবাঁনঃ তন্মধ্যে আযান প্রখ্যাত রূপবাণের মধ্যে গণ্য হয়েন। 
যশোদীঃ কুটিল! রাঁজন্‌ প্রভাকর্ধ্যভিধ। স্বসা। 
জটিলাজঠরজাতা এ মাল্যের তিন কণ্যা অর্থাৎ উপরোক্ত ভ্রাত চতুষ্ঠয়ের সহোদরা যশোদা, 
কুটিল এবং প্রভাকরী । 


নানা রত্ব মণি-মাণিক্য অপূর্ব বসন ও উত্তমাঁসনে এবং রাজপট্ট মহারত্ু ইরক নিকরে মাল্যক 
গোপপতির বরবেশম্‌ পরিপূর্ণ, আর শত শত দাস-দাসীতে নিরগ্তর পরিবৃত। 

এই মাল্যক- পুত্র আয়ান বিন! কোন দেশে, কোন নগরে বা ব্রজ আকারেঃ কি গ্রামে ভ্রমন 
করিয়া কোন রাজ্যে আপনার কন্ঠার লদৃশ বর আমরা প্রাপ্ত হইলাম না। 

এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাজা শিশ্বস্ত বন্ধ,গণকে নিধার্রিত বরকে আনয়নের জন্য অনুরোধ 
করিলেন। 

আয়ানের সহিত বিবাহ হইবে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়! রাধারাণীর শোক শতগুণে বর্ধিত হইল। 

তদাকর্ণ্য বচঃ ক্রুরমহিতং শোকবর্ধণম্‌। দীর্ঘ চিন্তা পরীতাত্মা নিঃস্বীস পরমাভবৎ ॥ 

অতি ক্রুরতর অহিত ও শোকবৃদ্ধির কারণ পিত| বৃষভানুয় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী 
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রাধিকা অতিশয় চিন্ভাস্বিত হইলেন এবং গভীর বিষন্ন চিত্তা হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । 


ননভ্তং স্বপ্পতী স্বাপ মিত্যন্বেব্দ্রিয় কোচন্ম। অস্মতী তিষ্ঠতি রাত গাত্রানি পরি মার্জতী ॥ 
ত্রবতী গায়ত্ী গীতং শিল্প কর্্মানি কুর্ববতী | নলেভে মনসন্তষ্টং শ্রাস্তন্থাপ্ত। সদা ভবেৎ ॥ 

“আয়ানের সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন”-__আত্মপক্ষে এই কথাকে অশুভকরী জ্ঞানে 
শ্রীমতী রাধা মহতী চিন্তায় চিন্ত্যমানা হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজন করিতে পারিলেন না। 
ইন্দ্রিয় সকল ভাবনাতে সঙ্কুচিত হইল । ভোজন করিয়া, কি দণ্ডায়মান! থাকিয়া বা! স্ু্গাতা হইয়া অথবা 
নানা শোভন সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্র মার্জনা দ্বারা বা সখাগণের সহিত নান! প্রবন্ধে কথাবার্ত! বলিয়া, কি 
ুম্বরালাপে সঙ্গীত গাহিয়া৷ অথবা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বিবিধ শিল্পকর্ম করিয়া কিছুতেই মনের সন্তোষতা 
লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিরস্ভর ভ্রাস্তা হইয়া উদ্িগ্রান্তরা হইতে লাগিলেন । 

শোক-বিবসা শ্রীরাধা একদিন নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! হাদয়ের বেদন! নিবেদন 
করিলেন-__ ধর্ম গাহোনি প্রাণনাথ মা মা মা ক্ষিপতে নমঃ | 

দা্রহংতে বিভীতান্মি ভীরুত্রাণ সথরারিহন্‌ ॥ 

অতি ছু'খিতাস্তরে মধুরাক্ষরে শ্রীমতী শ্রীকষ্ণকে কহিলেন_ হে প্রাননাথ ! স্থরারিহন্‌ ! তুমি 
আমাকে জুগুপ্সিত ধর্মে নিক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্া, 
আমি তোমার দাসী, অভিশর় ভীতা হইয়াছি। হে নাথ ! আমাকে ত্রই ভয় হইতে পরিব্রান কর। 

নাথ তেহহং পদম্থোজৌ প্রণমে প্রহ্বকন্ধরা । 
আয়ানায় পিতাদাতু মামিচ্ছতি বৰরাঁনন | 

হে বরমুখ ! নতশিরক্ষা হইয়া তব পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি। আয়ানকে 
আমায় সম্প্রদান করিতে পিতা সম্মতি করিয়াছেন। একারণ আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি। 

শ্রীমতী আরও বলিলেন_বাল্যাবধি আমার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনার পরিধির মধ্যে 
তোমার এ মু্তি ভিন্ন অন্থকোন কেহই উদ্ভাসিত হয় না। আমি কিরূপে তোমাভিন্ন অন্য পুরুষ আয়ান 
কে প্রিয় বোধে গ্রহণ করিব। এই বলিয়! প্রগাঢ় শোকে অভিভূত] হইয়! ক্রন্দন করিতে করিতে বক্ষঃস্থল 
ভাসাইতে লাগিলেন । তখন শ্ঠামন্ুন্দর সন্দেহে স্বীয় পীতান্বরের অঞ্চল ছারা শ্রীরাধিকার নয়ন যুগল 
মাজ্জনা করিয়া পরম হর্ষে তদদনারবিন্ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং পরমানন্দে দ্মধুর জিদ্ধ বাক্যে 
গোবিন্দ তাহাকে বিস্তর আশ্বাস করিলেন । তিনি বলিলেন-_ 

মাভৈঃ হুশ্রোণি শুন্ধমে বচনং হিতমাত্বুনঃ | উপায়ন্তসতে পদ্মদলপ্রভ শুভ1ননে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ শ্ীমতীকে কহিলেন__হে কমল সদৃশ শোভনমুখি ! হে স্থশ্রোনি ! ভয় কি? কেন এত 
তীতা হইতেছ ? তোমার ভয় নিবারণের বিস্তর উপায় আছে। অতএব আমি তোমায় হিতকর যে বাক্য 
বলি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। 
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সোইপিজাতো! মমাংশেন্‌ বরবণিনি কিং ভয় । 
হে বরবর্িনি ! তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি যে আয়ান কর্তৃক পরিনীত হইবার জন্য ভয় 
করিতেছ, সেই আয়ান আমারই অংশ, সে অন্ত ক্ষুত্র মানব নহে। এই কথা শ্রবণাম্তর রাধার শোক 
অপনোদন ত হইল না । বরং বর্ধিত হইল--তিনি বলিলেন-__ 
অস্ত্ত্বদংশজো নাথ তেন নাহ প্রিয়ে সৎ । মরিষ্যতে পুরোরজ্জ,ং গলে বদ্ধা ন সংশয়ঃ 


হেনাথ ! সে তোমার অংশজ হয় হউক। আমি একবার ও তাহাকে মনে প্রিয় করিয়া ভাবিব 
না। যদি সে আমীর প্রাপিগ্রহণ করে। তবে আমি আত্মগলদেশে রজ্জ বন্ধন করিয়া তোমার সক্ষাতেই 
প্রাণ ত্যাগ করিব। নিশ্চয় কহিলাম। ইহাতে কোন সংশয় নাই। করিণযে একবার শ্রীগোবিন্দকে 
স্বামীত্বে বরণ করিয়ীছে, সে অন্ত কোন পুরুষের অস্কশায়িনী হইতে পারে না। 
স্থশ্রোশি ! নানৃতং বচি বাঁচং তেহহং হুমধ্যমে | বচনং কল্পিতং পূর্ববং কথমেবং প্রভাষসে 1 
হেন্ু শ্রোণি! হে শোভনমধ্যে | শ্রবণ কর, আমি বৃথ। বাক্য তোমাকে বলি নাঈ । এ বচন 
পূর্বেই কথিত হইরাছে স্মরণ কর, ইহা তুমি জানিয়াও কি প্রকারে এখন এমন কথ। বলিতেছ। 
পত়িদ্বৈধে হি নারীনাং মহান দোষঃ প্রজায়তে । ধর্নং পুণাঞ্চ কীণ্তিঞ্চ সর্ববং নম্ততি নান্তপা | 
হে রাধে ! তুমি নিশ্চিত অবধারনা কর, এক ভ্ত্রীর ছুই পতি হইলে মহান দোষ উৎপন্ন হয়। 
তাহাতে ধর্ম পুন্য কীন্তি এ সমস্তই নাশ পায়। তাহার অন্যথা নাই , তখন শ্রীমতী রাধিকা কহিলেন-- 
নাহং তেন রমে ক্কাপি প্রাণায়াস্তস্তি যগ্কপি । কাপন্ত মাগ্তদেহেন নহে ক্ঠীহ প্রয়োজনম্‌ ॥ 
হে নাথ ! য্গ্ভপি আমার প্রাণ সকল বিয়োগ হয়, সেও উত্তম, তথাপি তাহার সহিত কখন রতি 
কার্যে লিপ্ত হইব না । আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম, স্ৃতরাং দীনতাপ্রাপ্ত এমন দেহে আমার কিছু 
মাত্র প্রয়োজন নাই । | 
ভ্বীকষ্ণ বলিলেন--উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি মানসোত্তাপ নাঁশনম্‌। 
তছুদ্বাহোৎসব প্ররেক্ষা সিদ্ধার্থ মাতুল গৃহম্‌। মাত্রা গমিষ্যে তদনু মাতুলাঙ্ক গতোস্মাহম্‌ ) 
হে রাধে! পূর্বববাক্য কদাচ মিথ্যা! হইবে না। এক্ষনে তোমার মনের উত্তাপ প্রশমনের যে 
উপায় আমি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার মাতুল আয়ান তীহার বিবাহ মহোৎসব দেখিবার 
নিমিত্ত মাতা যশোদার সহিত আমি মাতুলগুহে গমন করিব । অনভ্তর মাতার ক্রোড় হইতে মাতুলের 
অঙ্কগত হইব। 
আয়াস্তে ত্বৎ পিতু গেঁহং ক্রোডগো। মাতুলস্যহম্‌। ত্বং জংশয়িত্বা দায়ানং পুংস্বাৎ কৈতব মাতুলম্‌ ॥ 
হে রাধে ! আমি মাতুল আয়ানের ক্রোড়স্থিত হইয়া বিবাহ কালে তোমার পিতা বৃষভান্ুর 
ভবনে আগমন করিয়া তদনম্তর আয়ানকে পুরুষত্ব হইতে ভ্রষ্ট করতঃ নপুংসক করিব । 
শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার জাশ্বাস বানীতে কিছুটা সান্তনা প্রাপ্ত হইলেন শ্রীরাধা। অনভ্ভর বনু 
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আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বর আপিয়া পাত্রীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছে, বৃষভান্ু রাজা ও সাড়ম্বরে বর কে বরণ করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন । 
ততোধানা দবারুহ্যাঙ্কগ কষ্ণং বরং পুরম্‌। আনিনায় বুষো৷ রাজা সভূত্য বলবাহনম্‌ ॥। 
অনন্তর পুরদারপ্রাপ্ড কষ্ণাঙ্কগণ্ত আয়ান রথ হইতে অবতরিত হইলেন। মহারাজ বৃষভাহু সমস্ত 


অনুগামী সৈম্ত সামন্ত ও দাসগণের সহিত সেই বরকে সম্মান পুরচসর প্ুরাভ্যন্তরে সভাতলে আনয়ন 
করিলেন । 


ততস্তাং চারুসবর্বাঙগীং বৃষোদিং স্ুস্তমীক্ষ্য সঃ। ধাঙক্ষায়ৈব পুরোডাশ মধ্বরে মাধবো রুষা ॥ 
আয়ানাস্কগ কৃষ্ণন্ত পুংস্তাদপনয়ং স্তদা 
কৌন কোন ব্যক্তি বরের আসন হহতে শন্ত্র সঞ্চালন করিলেন । ঝনভ্তর যজ্ীয় ঘৃতসিক্ত পুরো- 
ডাশ কাককে প্রদান করার হ্যায় বৃষভান্থ সর্ধবাঙ্গ হ্বন্দরী কণ্যা আয়ান কে প্রদান করিতে ইচ্ছধক হইলেন । 


অযোগা বিবেচনায় আয়ানক্রোডস্থিত শ্রীকষ্চ পরম রোষে তাহার পুরুষার্থ হরন করিলেন। অর্থাৎ 
আয়ানাক নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন । 


দিতীয় প্রকৃতিং তস্ম! দয়ানায়া দদৎ ক্ষণাৎ। যস্তেঞ্জিতে লয়ং যাস্তি ত্রহ্মা বিধুঃ মহেশ্বরাঃ ॥ 
তস্া বিবিৎসিতং কণ্ম্দ কোবা বারায়তুং ক্ষমঃ ॥ 


তৎক্ষনাৎ আয়ানের পুরুষত্ব নিবারন পূর্বক ম্বভাবের বিপরীত স্বভাব তাহাকে প্রদান 
করিলেন! অর্থাৎ কৃষ্ণঙিত মাত্র আয়ান দ্বিতীয় প্রকৃতিভাবে প্রাপ্ত যে হইলেন, সে কর্ম ভগবং সম্বন্ধে 
বিচিত্র নহে, যেহেতু যাহার ইঙ্গিতমাত্রে স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা! ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বরের ও লয় হয়, তাহার 
অকরনীয় কার্ধ্য জগতে কি আছে? সেই অচিস্তয অব্যয় পরম পুরুষের বিবেচন! সিদ্ধ বিধেয় কর্ম নিবারন 
করিতে কে শক্তিমান হয়। 

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু, বিধায়ো রুক্রমন্তদা । প্রসারিত করে! বাঢ়মুবাচ তদনভ্তরম্‌ ॥ 

উরুক্রম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনোভিলিত যে প্রার্থণা তাহা পূর্ণ করতঃ 
আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার দক্ষিনহস্ত প্রসারিত করিয়া কণ্যারত্বের পাণিগ্রহন পূর্বক তদন্তর 
বাঢং ইতি প্রতিগ্রহস্থচক বাক্য কহিলেন । 

সতদ্ধন্তে দদপ্তানু দক্ষিন রত্ব সঞ্চয়ম্‌। নীজ্ঞানীত্তস্ত তদবৃত্বং কিঞিদ্রাজা তদ্ামুনে | 

হে মুনে ! অঙ্গিরা ! বৃষভাম্থ রাজা কণ্যাদ্দান করতঃ দক্ষিণান্বরূপ অনেকগুলি রত সঞ্চয় গ্রীক 
হস্তে প্রদান করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বন্তি বলিয়া লই,লন । কিন্তু এতাদৃশ তদ্বৃত্বাস্ত রাজা বৃষভান্ু কিঞ্চিৎ 
মাত্রও উপলদ্ধি করিতে পারিলেন না 


কুপালু শ্রোতৃবর্গ একবার সমাহিত চিত্তে অনুধ্যান করুন--্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে প্রকৃত কাহার 
বিবাহ হইল ? অথচ প্রাকৃত সমাজে ধারণা জন্মিল আয়ান পত্ী রাধা । ইহা পরকীয়া রসকে সম্যক 
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উজ্জ্রলীকৃত করিতে অঘটনঘটন পটীয়সী যোগযাঁয়। কর্তৃক সংযোজিত হইল । 

পরকীয়! রসে অতি রসের উল্লাস । ব্রজবিন। ইহার অনন্তর নাহি বাস ॥। 

কারণ এখানে বিষয় বিগ্রহ রূপী নায়ক অপ্রাকৃত চিন্ময় ধীর ললিত স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দ 
পুরুযোত্তমদেব । ব্রজের বাহিরে এই রস জড় ইন্ডরিয় তর্পন মূলে অনিত্যের স্পর্শ হেতু হেয়ত্ব লাভ করে। 
ব্রজের অভ্যন্তরে এই পরকীয়া রস সমর্থারতিমতি হইয়া ভ্রজরসোল্লাসা ভাবে সম্বদ্ধিমান্‌। বিশুদ্ধ সত্বো- 
জ্জবলীকুত হাদয়ে যে রতি ম্বতঃ সিদ্ধ, ভগবাণের তৃপ্তি সাধনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্ট, যাঁহার কাছে কুল, 
ধর্ম, লঙ্জ!, সংসার, সমাজ, সব মিথ্য। হইয়া] যায়। ন্বন্থুখ গন্ধ বাগ রহিত এই রতিকে বুধগণ সমর্থারতি 
বলেন। ইহা একমাত্র ব্রজমহাদেবী রাধারাণী এবং তাহার গণেই বিদ্যমার্ন । অন্যাত্র পাধারণী এৰং 
সমগ্তীসা রূপেই দৃষ্ট হয় । কাজে কাজেই ভাগবতৌক্ত মধুর রসের বৃন্দাবন লীলার স্থায়ী ভাব সমর্থা নামে 
মধুরারতি এবং এই লীলার নায়ক স্বয়ং ভগবান গোবিন্দদেব এবং নায়িকা শিরোমনি তদীয় ম্থরূপ শক্তি 
শ্রীমতী রাঁধা। 

শ্ীরপ গোস্বামী পাদের বিদগ্ধ মাধব নাটকে এই সিদ্ধান্ত স্দৃঢ় প্রতিচিত হইয়ীছে_ আয়ান বা 
অভিমন্ত্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ সত্য নহে! অভিমন্থ্য গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্যই যৌগমায়া এই 
বিবাহ কে সত্যের ন্ায় প্রতীতি করাইয় ছেন। রাধাদদি সকলেই কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী__ তদ্বঞ্চনার্থমেব 
স্বয়ং যোগমায়া মিথ্যে প্রত্যায়িতং তদ্িধানামুদ্বাহাদিকম্‌। নিত্য প্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য। সুতরাং 
দেখ। যাইতেছে গোপীগন বিশেষতঃ শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়পী এবং বাহা তঃ তাহাদের অনু 
কণ্যাত্ব বা পরোট। স্্ীত্ব ফোগমায়। বিঘটিত প্রাতিভাপিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য ব্রজস্থ 
পরকীয়া রসের সম্যক্‌ পুষ্টি সাধন করা । প্রেমের জগতে যতই বাধা পায়, ততই উল্লাস, ততই বৈতিত্র্য | 
অপ্রাকৃত চিন্ময় রসের আন্বাদনে ইহা কৃষ্ণাকধিনী সান্দ্রানন্ন প্রদায়িনী । 

অপ্রাকৃত রসিক কবি কুল চুড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদ পারকীয়া রতির অসযোদ্ধ 
চমৎকা!রিতা'র কথ' ব্যক্ত করিয়াছেন-__ পরকীয়াতেই প্রেমের সর্ধবাধিক ন্ফুরণ | কাজেই প্রেমের ভিতরে 
শ্রেষ্ঠ হইল কান্ত প্রেম এবং তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইল পারকীয়া রতি। এই ভাঁবটি আরও পরিষ্কায় 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন_্বয়ং ভগবানের ইহা নিজ বাঞ্থ)-- 

বৈকুষ্ঠাছ্ে নাহি যে যে লীলার প্রচার । সে সে লীল! করিব যাতে মোর চমতকার ॥ 

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে । যোগমায়। করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

তবে সাবধান-_-এই পরকীয়া একমাত্র ব্রজধামে প্রীরাধ। এবং তদীয় কায়ব্যুহ স্বরূপিনী গোপী- 
গণের সঙ্গে পুরুষো ত্তম শ্রী গোবিন্দের সঙ্গে অপ্রাকুত প্রেমলীলা-সেখানেই ইহা স্থুরস। অন্যত্র সর্বত্রই 
অনিত্যের হেয়তা সংস্পর্শে কু-রস স্থষ্টি করিয়া! থাকে। 

শ্রীরাধারাণীর বিবাহোত্তর জীবনে গোলোকের উন্নতোজ্জল রসধারায় নিষ্াত চিন্ময়ী গোপী 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ৫৩ 


প্রধানার লহিত লীলা প্রসঙ্গে সদোপাস্ত শ্ীগোবিন্দ দেব প্রপঞ্চে বিতরন করেন উন্নতোজ্জবলরস। 
বাল্য ও পৌগও কালে মুগ্ধবাল্যলীলাবেশে শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে তাহার প্রাণ প্রিয় শ্যামন্থন্দরের 
সহিত যে অবাঁধ ও অনাবিল লীল। হুইত এবং এ সঙ্গে যে প্রেমের অস্কুর উদগম হইয়াছিল__হ্ৃদয় জুড়িয়া 
আশার সঞ্চার হইয়াছিল-শ্ামকে চিরদিনের ন্য আপন কিয়! পাইব ! কিন্তু বিবাহের পর সেই আশায় 
নৈরাশ্যের ছায়া দেখা দ্রিল। ঝাবটে শশুর বাড়ীতে বন্দিনী প্রায় জীবন যাপন করিতে হয় । পরম পুরুষ 
শ্যাম এখন পর-পুরুষ হইয়া যাইতেছে_ চিন্তা করিয়া বিরহ বেদনা কোটিগুন বর্ধিত হইল । 
সর্ববদ] শ্যামের কথা চিন্তা স্করিতে করিতে প্রায়ই বাস্যজ্ঞান শুণ্য হইয়! পড়েন। শ্বশুর বাড়ীতে 
কোন এক সখীর নিকট কুষ্ণনাম শ্রবন করিয়া ভ্ীীরাধিকা কহিলেন-_অযি বিন্বাধরে ! 
তমালনলং কিমপি তৃছুক্তাদিন্বোষি কৃষ্ণেতি পদাছুদী রম । 
অন্তঃ প্রবিশ্ট শ্রুতিবর্্ন] মে ন বেদি তদ্ধাম কিমাতনোতি ॥ 
ভূমি যে কৃষ্ণ নামটি মাত্র উচ্চারন করিয়াছিলে, দেই নাম হইতেই উদ্দিত তমাঁল-নীলকান্ভি এক 
অপূর্ব বন্ত শ্রুনিপখে আমার অস্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া কি যে এক অনির্ধ্চনীয় ভাব বিস্তার করিতেছে, 
তাহা কিছুই বুঝিভে পারিতেছি না । এখানে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় মাধূর্য্যদি শক্তি কৃষ্ণ নামেই শ্রীরাধা 
অনুভব করিলেন | নামীর অ.পক্ষা রহিত নামেও, নামীর সমস্ত ধর্ম পূর্ন রূপে উপলদ্ধি হওয়ায় ইহ! 
হইতে নাম ও নামীর অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইতেছে! 


অন্য একদিন এক কৌভুক পরায়ন। সী কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট-বিগ্রহ (লেখ্যা) দর্শন 
করিয়া ভাব-বিহ্বল! শ্রীরাধা কহিলেন-_ব্রজভূবি কিমালোকি সঞ্চরন্তযা যদিহ বিলিখ্য পটে মমোপনীতম্‌। 
কুতুকিনি কৃতুকেন তে সমস্তং মম গতমেব হি জাতি জীবনঞ্চ ॥ 
অয়ি কৃতুকিনি ! এই যে অদ্ভুত বস্তু চিত্র পটে চিত্রিত করিয়া আমার সমীপে উপনীত করিয়াছ, 
ইহ। কি এই ব্রজভূমি পরিভ্রমন করিবার কালে দর্শন করিয়াহিলে? হায় রহস্তময়ি ! তোমার কৌতৃক 
আমার জাতি, জীবন সকলই যে গত হইতে চলিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যে চিন্তাকর্ষনণী শক্তি প্রভৃতি 
নিহিত আছে, তাহ। পরিপূর্ণরূপে শ্রীরাধিকা তাহার সখী প্রদত্ত পট বিগ্রহ হইতেই অনুভব করিলেন অথচ 
তখন ও কৃষেের সঙ্গে আর দেখ! হইবে কিনা জানেন না। কারণ কৃষ্ণ এখন পর পুরুষ । তিনি নিজেও 
পর বধু। 
অনভ্ভর প্ত্রীরাধা একদিন দুর হইতে যমুনার কুলে কদগ্বমূলে প্রাণ গোবিন্দ কে দর্শন করিয়া_- 
অনঙ্গ বানে খিল ও তব্যক্ত মধুর রসে আপাদচুড় ন্নাত হইলেন। সখীর নিকটে আত্মভীব গোপন করিয়া 
কহিলেন_- 
নে। বা দৃষ্টগরী ন ব। শ্রুতিচরী নামাপি নজায়তে। 
যন্তাং কাঁচন সা ব্যালোকি বিপিনে মেঘগ,তি দেবতা ॥ 


৫৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


আনন্দ দ্রববন্ধিনঃ কিমথবা হলাহলোল্লাসিনঃ। 
সৌহিতঞ্চ রুজঞ্চ নে! বিদ্ভাতে যস্তাঃ কটাক্ষোর্সয়ঃ 


হে সখি যাহা কখন দর্শন করিনাই, যাহা কখন শ্রাধণ করিনাই যাহার নাম পর্যন্ত জানি না । 
অগ্ঠ বিপিনে (যমুনার তীরবর্তী কাননে) সেই কোন এক নীরদ কাস্তি দেবতা দর্শন করিলাম । তাহার 
কটাক্ষ লহরী আনন্দাধূত বর্ষনকারী অথবা হলাহল উদ্গীরনকারী বুঝিতে পারিতেছি না ॥ যেহেতু তাহা 
এক কালে আমাকে তৃপ্তি ও পীড়া প্রদান করিতেছে । এই প্রকারে রাধারাণীর বিবাহোত্তর জীবনে 
কোটি গুনে বদ্ধিত পূর্র্বরাগ হইতে লক্ষ তরঙ্গ বিভঙ্গে ছুটিয়া চলা নদীর মত প্রাণ বধুয়ার নাম-_বিগ্রহ- 
স্বরূপ তিনে এক অথন্ত পরমানন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন । মুর্তানন্দ গোবিন্দের নাম কিগ্রহ, ক্বরূপ-তিনৈ ভেদ 
নাই-_তিন চিদানন্দ রূপ ॥ ইহা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীরাধার জীবনে স্বয়মপ্রকাঁশিত হইল । 


শ্রীকৃষ্ণের মূল যোগমায়া শক্তি স্বয়ং রাধারাণী1 লীলাঁকালে তাহার এক বহিঃ প্রকাশ শক্তি 
যাহ যুগল লীলার সাক্ষাৎ সহাধিকা তিনি পৌর্ণমালী নামে বিখ্যাতা । 


পৌর্ণমাসী যোগমায়_ রাধা কৃষ্ণের লীলা করান কায়! আচ্ছাদিয়া । এই পৌর্ণমাসী দেবী 
মর্থেব্রদ্মাণ্য দেবের ঘরণী, কালবিধবা অবস্তী নগরে সান্দীপনি মুনির মাতাঁ, দেবন্ধি নারদের শিষ্যা, 
জপমালা, কায়ায় বসন ধারিনী। শ্রীরাধা গোবিন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নাতি মধু মঙগলকে সঙ্গে 
লইয়া নন্দালয়ে আসিয়া মহারাজের নিকটে তপস্তার জন্য যমুনার তীরে একখানি কুটির করিয়া দিতে 
বলেন । নন্দ মহারাজ, নন্দরাণণ, জটিলাদি বধ্িয়ান ও বন্ধিযসী গ্রোপ, গোপীগন তাহার বাক্যকে বেদ- 
বাক্যের মত সন্মান দিতেন । পৌর্ণমাসী দেবী নন্দ মহারাজ কে আদেশ করিলেন__মহারাজ ! তুমি 
নারায়ন তুল্য গুনশালীী তোমার পুত্রের কোন স্বাধীন কার্যে বাধা দিবে না কোন দিনই। রাধারাণশির 
বিবাহের পরে জটিল। ভবনে আস্য়া জটিলাকে আদেশ করিলেন-_- 


অগ্রে প্রাতঃ কালে বধু স্নান করাইবে। বন্ত্র আভরন তার অঙ্গে পরাইবে ॥ 
তনয়ের-ধন পুত্র আয়ুর লাগিয়া ৷ নিতি স্্ধ্য পুজা করাইবে নিয়োধিয়া ॥ 
যশোদার আন্ঞ। তুমি হেলা না করিবে। অবিজ্ঞজনের কথা কতু না শুনিবে ॥ 


রাধারাণী অতি বাল্যে মহথ্ি ছুর্বাসাকে স্বহস্তে পরমান্ন রন্ধন করিয়। সেবা করাইলে, খধিবর 
পরম সন্তোষ লাভ করিয়া রাঁধারাণীকে “অসৃত-হত্তা হও” বলিয়া আশীব্বাদ করেন । এই সংবাদটি 
নন্দরাণশ যশোদা দেবীকে প্রদান করিরা পৌর্ণমাসী দেবী তাহাকে আদেশ করেন--গোপালের আয়ু: 
যশঃ, গৌরব শ্রীবর্ধনের জন্ত নিত্য ভরাধাকে (বিবাহোত্তর জীবনে) জটিলাকে অনুরোধ পূর্বক আনয়ন 
করিয়া স্থগৃহে রন্ধন করাইবে ॥ ইহার অন্থা করিবে না। এই ভাবে যোগমায়া সমগ্র ব্রজণামে ব্রজ- 
নবযুবদ্বন্দের মিলনের সহায়ক অতি শুভ্র ও পরম পবিত্র যোগস্থত্র রচনা! করেন । পরকীয়া রসের-_বৈচিত্র্য 
ও ওজ্জল্য যাহা! যোগমায়! কর্তৃক প্রকটিত তাহ শ্রীরাধা রাণীর ঘযাবটে শ্বশুরালয়ে আসিবার পর হইতে 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধ! 1 ৫৫ 


আরম্ভ হয় 1 শ্রীরাধা গোবিন্দের লীল! নাট।খানি পরিচালন! কারিনী এই পৌর্ণমাসী যোগমায়! ব্রজ 
ধামে অনুকূল প্রত্তিকুল সমস্ত ব্রজবানীগণের চিত্ত বৃত্তিকে এক মোহকরী শুভ্র স্থত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় 
কার্ধ্য সফল ও প্রভুর উদ্বেশ্ঠে পুরণ করিয়া-ছিলেন। কোন এক সময় রাজা বৃষভান্থ কে ও বুঝাইয়া 
বলিলেন-_বাল্য ও পৌগণ্ডে তোমার আদরের ছুল|লী যে ভাবে দিনে ন্ূ্ধ্য পূজা! ও রাত্রিতে কাত্যায়নীত্রত 
তাহার প্রিয়নপ্্ সখীজন লমভিব্যাহারে হ্বচ্ছন্দে ও নির্ুপদ্রবে করিয়া আল্সিতেছিল, এখন শ্বশুরবাঁড়ীতে 
গিয়া তাহার অনুষ্ঠঃনে কোন বাঁধার স্থৃষ্টি হইতে পারে, তছুপরি দাম্পন্য জীবনে ত এক ঘোরতর অশান্তি 
আছে, বিবাহের রাত্রি হইতে আয়ান নপুংসক হওয়ার ব্যাপারে, অতএব তাহার মনে বিমল আনন্দের 
উচ্ছ,সিত ধারায় পূর্ণ করিয়া! যাখিতে সহায়ক তাহার প্রিয় নশ্্ঘ সখিজন সহ শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান কালীন 
একখানি 'নিজ্ন-মহল? একাস্ত প্রয়োজন । বথাটি অত্যন্ত যুক্তি পূর্ণ জানিয়া রাজা বৃষভানু রাধারাণীর 
শ্বশুর বাড়ীর অভিভাবকদের অনুমত্যাুলারে যাবটে একটি নয়নাভিরাম রত্্্ময় জষ্টালিক! নির্মান করাইয়া 
ছিলেন । উহার কিঞ্চিৎ বর্ণন! নিযে প্রদত্ত হইল-_-এই নিজ্জন মহলে আসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথটি 
সুগম হইল 1 

শ্রীমতীর মহল নিজ্জন মনিময় । হুন্দর তাহার শোভা বর্ণন। না হয় । 

গুচ সব-রতুময় জড়াও মণিতে | তাহাতে রচনা লতাবুট। চারিভিতে 1 

মুক্তার ঝালর ক্ষুত্্ হীরার সহিত। পাটের থোপন1 তাহে অতি সুললিত ॥ 

স্কটিক মণির খাম্বা ঝলমল করে । অপুর্ধ্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে ॥ 

পদ্মরাগ চন্্রকান্থি মণির গঠন । নানা চিত্র রেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন | 

অপূর্ব পালগ্ক করি দদ্ভেতে নিশ্মিত ' ছুদ্ধ ফেন সম শয্যা তাহাতে শোভিত ॥ 

পালগ্কের মধ্যে হয় কোমল বিছ্বান! | তাহাতে বালিশ পার্থে পাটের থোপনা ॥ 

্ান-ভোজনের বেশ-রচনার ম্থান। পৃথক পুথক্‌ হয় অপূর্ধব নির্মান 

সখী আর দেবা পরা মঞ্জরীর গণ । দালী-আদি করি তাঁর না হয় গণণ ॥ 

প্রেমে দেবা করে লভে পরম উৎসাহে । তাহার স্থখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে । 

শ্রীমতীর নখের নুখী ছুঃখের ছুঃখিনী । যাহে জন্মে সুখ, থাকে আজ্ঞান্ুবন্তিনী ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রাই সদ। পুলকিত । কৃষ্ণগুন কথ! রসে সদাই পিরীত ॥ 

কৃষে আলিঙ্গনানন্দ সঙ্গম কারণ । সদা সখীগন করে উপায় চিন্তন ॥ 

অভিসার করিবার গোপত ছুয়ার । আছয়ে উদ্দেশ্য কেহ না পায় তাহার ॥ 

অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার । বাঁহিরেতে বন-আচ্ছাদন ছত্রাকার ॥ 

তাহার কিঞ্চিত দুরে হয় গড়খাই। তাহার তুলন! দিতে স্থান আর নাই ॥ 

ছুই পাড়ে রত্বু ময় কেতকীর বণ । নানাজাতি বৃক্ষ শ্বোভে পরম নির্জন ॥ 

জলে শৌভে কুমুদ কহলার কুবলয়। প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকরচয় & 
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তাহা পার যাবার যে পথ স্থনিম্মিত। জল মধ্যে মণি-স্তস্তোপরি রত্ুভিত ॥ 
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা । আলিসা ছুধারি তাঁর ন্বর্ণ-মণি-জটা | 
সাকো বলি লৌকিক ভাবায় যারে কহে । পরম স্থন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে ॥ 
অভিসার সময়ে সখখীগণ আসি মিলি। পরম আনন্দ করে কৌতুক হুলানুলি 
কেহ নানা মিষ্ট অন্ন বানাইয়া আনে | কেহ ৰা চন্দন মাল্য কেহ পান দানে ॥ 
কেহ নানা গন্ধ দ্রব্য আদি উপহার | কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কুপ্জে লইবার ॥ 
শ্বীমতীর বেশ বানাইয়া! সভে দেন। মধ্যে মধ্যে পরিহাস বচন কহেন ॥ 


কু নৃখ হেতু কৃষ্ণ মনো বৃত্তি জানি। প্যারীজীর বেশ করে সকল রমনী ॥ 
বেনীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে । মণিচ্ছট! দেন তার মধ্যে থাকে থাকে ॥ 
অগ্রেলটকিয়৷ দেন স্বর্ণময় ঝাপা। মূল ভাগে বেড়িদেন মল্লিকার থোপা ॥ 
নাঁসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দুর | অঙ্গ মৃছাইয়া লেপে কুদ্কুম কর্পুর ॥ 
কর্ণভৃষ। নান! মণি মুক্তায় জড়িত। নাসার নোলক গজমতি ন্থুললিত & 

কেহ বা পরার কণ্ঠে মুকুতা'র হার। রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার ॥ 

চরণে নূপুর মণি_ঘুঙ্ুর পঞ্চম । বাহার মধুর ধ্বনি কৃষ্-মনোরম ॥ 

কটিতে কিন্কিনী করে বলয়! কঙ্কন। যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ নয়ন ॥ 

ইত্যদি করিয়া তৃষামাল্য বস্ত্রগদ্ধে। সাজাইয়! সবে মিলি পরম আনন্দে ? 
কিবা অপরূপ রূপ ত্রেলোক্য-্ুন্দরী । কিশোর সহিত্ত মাত্র উপমা! কিশোরী ৪ 
তবে অভিসার করি প্যারী লইয়। ! চলিলেন সব সখী হরযিত হইয়া ॥ 
সেবাপরা সব্বীগন হরষিত হইয়া । পরস্পর ঝাকড়েন হাসিয়া হারিয়া ॥ 

খাছ দ্রেব্য ঝাড়ি মাল্যগন্ধ্যাদি যতেক | সভে কহে আমি নিব গোপিক1 শতেক 9 
যাহার যে সেবা উপযুক্ত মতে নিলা । বীণ! আদি নান! যন্ত্র লইয়া! চলিল! ॥ 
চুপে চুপে ধীরি ধীরি খিড়কির দ্বারে । খুলিয়া বাহির হৈল1 সভয় অন্তরে ॥ 
সস্থেত কুগ্ডেতে গিয়া পিয়া সনে মিলি । পরমানন্দ কৌতুকে রসের হুলাহুলি ৪ 
কিশোর কিশোরী দ্ৌোহে দোহা দরশনে । উপজিল মৃদহাস দোহার বদনে ॥ 
চক্ষে চক্ষে চাহি প্যারী ঈষৎ লজ্জায় | কুঞ্চিত নয়ণে কিছু হেট মুখে চায় । 
তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া। কত না আদর করে চুন্বন করিয়া ॥ 

নানা রস কৌতুকেতে রজনী বঞ্চয় । কত না কাহিনী তাহা কহা নাহি যায়? 
যাঁবটের বট যথা শ্রীমতীর গৃহ । কে কছিতে পারে তার মহিম। সমূহ ॥ 


ফে গোলোকপতি শ্যামস্ন্দর গোলোকেশ্বরীর নিত্য দয়িত, প্রাণপ্রিয় প্রানের জন প্রপঞ্চাগত 
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পরকীয়া লীলায় পরম পুরুষ পুরুষৌ ত্বম হইয়াছেন__পর-পুরুষ। প্রেমের রাজ্যে যতই বীধা ও প্রতিবন্ধ- 
কতা আসে ততই নায়ক-নায়িকার অন্তরে কোটি গুন উল্লাস, বৈচিত্র্য দেখা যায় । পর্র্ধত কন্দর ছাড়িয়! 
যখন নদী বিরত হয় স্বীয় পতি সরিৎপতি লাগরের সহিত মিলিত হইবার উদ্দন্ত্ে-তখন চলর পথে কত 
গ্রাম, নগর, উচু নীচু যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, কিন্ত কোন বীধাই সে মানে 
না। অবশেষে আপন লক্ষ্যে সে পৌষ্টাইবেই নিশ্চিত ভাবে । সেই জন্যই পারকীয়! রসে অতি রসের 
উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ যদি জড় জাগতিক অনিত্য সংপারে, নিজ নিজ ইন্দ্রিয় 
তর্পন মূলে, নরনারী সম্ভোগ রসে প্রমন্ত হইয়া এই পরকীয়া! রসকে আশ্রয় করে, তখন উহা হ্থরস ন! 
হইয়া কুরস সৃষ্টি করে। সাধু সাবধান---__এ প্রকার দ্ৃপ্য ব্যভিচার দোষে রসকে পারকীয়া রস বলিও 
না। ব্যভিচার শব্দের অর্থ-_বিপরীত আচার যাহাদের যাহা পূর্বদিকে অবস্থিত, তাহা পশ্চিম দিকে 
অনুসন্ধান কর। ব্যভিচারের লক্ষন । নিখিল ব্রন্মীণ্ডের ভোক্তা স্বরাট লীল৷ পুরুষোত্তম বিশ্বাত্ম! শ্রীহরিই 
এখানে নায়ক। আর যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণের ভব-বিরিঞ্চি বাঞ্থিত পাদপদ্স জ্ত্ী গোবিন্দদেবই সবার 
আশ্রয়--সকল জীবণের লক্ষ্য । এ পাদ পদ্মের সেবা লাভই সাধন জনের চরম ও পরমতম প্রাপ্তি স্বরূপ। 
গোপী প্রধানা ও তদাশ্রিতা গনও সেই পাদ পদ্মের সেবার ভিখারিনী। তাহার! সেই অশোক-অভয়- 
অমৃত আধার এ পাদপল্সের নিত্য সেবার লালসায় লালপাস্বিতা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন বেগবতী নদ্দীর 
মতই | লক্ষ তরঙ্গে বিভঙ্গ উচ্ছংলিত যমুনার মত নিখিল রসামৃত সিন্ধু স্বরূপ গোবিন্দ পাদপদ্দের দিকে । 


যাবটে পতিগৃহে বাসকালীন শ্ত্রীরাধা দয়িত-বিরহে দগ্ধ হাদয়ে মিলনের জন্ত নান। উপায় চিন্তা 
করিতে করিতে যখন যোগমায়া প্রভাবে অনুকূল পরিবেশ রচিত হইল, নির্জজন-মহল তৈরীর পরে প্পিয়- 
নরম সখীজন সমভিব্যাহারে অবস্থান কালে । বিবাদরীগনকে বঞ্চনা করিয়া, ছলা-কলায় ভুলাইয়া, প্রাণ- 
কোটি দয়িত শ্টাম সুন্দরের সহিত গুপ্ত-পথে (ভজনের স্বগ্প্ত সিদ্ধ প্রণালীর দ্বারে) মিলনের পথ আবিষ্কৃত 
হইল। অনম্ভতর-- 


যমুনোপবনে রম্যে বলীকুস্থম গন্ধিতে | মল্লিকা জাতি বকুল যুখী লকুচ সম্কুলে ॥ 

কদাচিৎ কলিন্দ নশ্দিনী তটে, মনোরম লতাবিতান মণ্ডিত, নানাবিধ বিকচ-কুন্থুম গন্ধে গন্ধা- 
মোদদিত, মল্লিকা বকুল জাত্তী যুধী এবং লকুচ তরু সমূহে সমাকীর্ণ উপবনে উপনীত হইয়া গোবিন্দের 
অন্বেষন করিতে লাগিলেন । 

মঞ্জ ভ্রমর সংঘুষ্টে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে | টারুচন্ড্রকরৈর্জংস্টে সর্বেবষাং মন্মথাসপদে | 

এ বন স্থল লতা নিগ্মিত শত শত কুপ্রবনে সমাবৃত বিকসিত কুম্থমরা'জিতে মধূলোলুপ প্রমন্ত 
মধুকর নিকর মধুপানাসক্ত হইয়া স্থমধুর ন্বরে ঝস্কারধবনি করিতেছে এবং সমুদিত মনোহর শশধর কিরণ 
পাতে স্থুশোভিত ম্মরোদ্দীপক রম্য স্থান। 

যশোদ| নন্দন শ্রীমান্‌ বতোগোপালকৈস্তদা | বীক্ষ্য সর্র্ষং বনং বৃম্যং মনম্চক্রে প্মরোংসবে ॥ 
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তৎকালে কয়েকটি সখাগণের সহিত শ্রীমান যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ত্রবস্তুত বনরাজির শোৌভা। অব- 
লোকন করতঃ শ্রীরাধাদি স্বীয় প্রেয়য়ী বর্গ সহ প্রীতি মহোৎসবে ইচ্ছ,ক হইলেন | 
বেশুনাহব্যয়ামাস রর্ন্মগ্র,রবেণ চ | অনঙ্জ শরসংভিন্ন হৃদয়াং রাধিকাং বনে ॥ 
গোপী বিহারেচ্ছ, ভূতভাবন ভগব;ন্‌ গোবিন্দদেব, অনঙ্জ বন্ধন সুমধুর বেনুধ্বনি করতঃ কুম্থমশর 
সংৰিদ্ধ ভ্রীমতী রাধিকাকে সেই বনে আহ্বান করিলেন । 
এহোহি চারুসর্ধ্বাঙ্জি রাধে মৎ প্রীতি দাঁয়িনি। 
নির্বাপয়িষো কামাগ্রিং ত্বদাশ্লেষাস্তসি প্রিয়ে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ চারুনাদিনী মুরলীরবে সঙ্কেতানুসারে প্রীমতীকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান 
করিতে লাগিলেন-_-“হে ভ্রীমতী রাধে ! হে মন্মনঃ প্রীতিদায়িনি ! হে মনোহর সর্বাঙ্ি ! হে প্রিয়ে ! 
এই নির্জন বিপিনে তুমি সত্বরদ্রৎতপদে আগমন কর। আমি ম্মরশরানলে অত্যন্ত সংদগ্ধ হইতেছি। 
তোমার আলিঙ্গন রূপ স্ুশীতল সলিল1বগাহণ করতঃ সুতীব্র মদনানল নির্ব্বাপন করিব । 
মৃতং জীবয় মাং ভীরু মারবণৌঘ জর্জরম্। তেঅধরামৃত দানেন চারু সর্ববাজ সুন্দরি ॥ 
হে সর্ববাঙ্গ সুন্দরি ! হে স্থশোভন চরিতে ! হে সাধুশীলে ! খরতর অনঙ্গ শরাঘাতে জজ্জ রী- 
ভূত মৃত প্রায় হইয়াছি। হে ভীরু ! তোমার অধরামূত প্রদান পূর্বক আমাকে সঞ্জীবিত কর। 
ইতি বেনুরবং শ্রত্বা প্রবৃদ্ধানঙ্গ বশ্মলা | সংজ্ঞয়া তাং দখা বুদ্ধা বেনুনাকৃষ্ট মনসা ॥ 
প্রীকষ্ণ কৃত সগ্কেত বংশীধবনি শ্রবণ মাত্র শ্রীমতী রাধিক! অতিশয় কাতরা এবং বদ্ধমান অনঙ্গ- 
মাহে মৃচ্ছিতপ্রায়। হইলেন । ইঙ্জিতানুসারে ললিতাদি ততসখীগণের! তাহার স্মরভাবের উপলদ্ধি করিলেন 
অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কৃত বংশীরবে আকঘিত মন! হইয়া সংজ্ঞহীন। হইলেন। 
বিহায় শয়নাদীনি মনোগন্তং সমাদধে | তন্মনন্ফা! তদ্দালাপা তদনুু ধ্যান তৎপরা ॥ 
বেনুসন্কেত শ্রবণাবধি শ্রীমতী রাধা শয়ন উপবেশন অশনাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ববক 
সর্ব্বদা কৃতগতমনা হইয়া তদগুণালাপ, তুদ্র,প ধ্যান পরায়ন এবং তদস্তিক গমনে সর্ববক্ষন মনোধারনা 
করিতে লাগিলেন অর্থ কতক্ষন শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়। সেই চিত্বহর মদনমোহন রূপ দর্শন করিব, এই মাত্র 
মানসে নিরস্তর অনুধ্যান করিতে লাগিলেন । 
তছেনুগীত হৃদয়! তদ্গুণ শ্রবণে রতা। 
প্রীক্চের সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে বৃষভানু নন্দিনী অত্যন্ত উৎকন্ঠিত চিন্তা হইয়া সমস্ত 
বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক কেবল এক শ্তরীকৃষ্গুনগান শ্রবণে নিরত! হইলেন অর্থাৎ কৃষ্ণালাপ ব্যতীত তাহার 
আর কোন আলাপ মাত্র শ্রবনেচ্ছা হয় না । এতাদৃশী ব্যন্ত সমস্ত! হইয়। স্বীয়! সখীগণ সমভিব্যাহারে 
সেই স্থানে গনন করিলেন । যে স্থানে প্রিয়তম কাস্ত মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে অবস্থান 
করিতেছেন ! 


কষ্ণমনরী শ্রীরাধা [ ৫৯ 


নায়কের আহ্বান, আর অভিসারিকার যতিহীন চরণের গতি একই তালে চলিতে থাকে । এ 
যেন চুম্বকের আবর্ষণ, বাহাতঃ কিছু দৃষ্ট না হইলেও অস্তরের প্রথলতম গতিবেগ । একায়নতত্ববে গৌবিন্দ- 
ভজন শ্ত্রীরাধারাণীর এখান হইতেই হুর হইল। শ্রুতিতে সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানো, সহচিত্তমেষাং 
ভাগৰতধম্ম্ণ গণের একই গোপীভনবল্লভের মন্ত্র একই সমাজ বা সমিতি- কৃষ্ণ ভাবনা শ্বত সমিতি, আর 
লক্ষা সন্বন্ধাধিদেব শ্রীমদন মোহনের পাদ পল্মের নিত্য সেবা লাভ- ইহাই চরমতম প্রয়োজন তত্ব। 
এখানেই প্রাকৃত মদনের অবসান আর অপ্রীকৃত মদনমোহনের সঙ্গে নিত্য মহা মহোৎসব । প্রপঞ্চলীলায় 
মহা ভাগবতী ভজনের গুহাতম রহমত) জগজ্জীবকে শিক্ষ। দিবার জন্যই গোলোকে নিত্য অবস্থিত্ত। জড় 
জগতে চির অনগিত উন্নতোজ্জলরস ধারায় দাধক-সাধিকাকে নিষণাত করা ইবার জন্য স্বীয় চরিত্রে প্রকটন 
করিয়। শিক্ষা দিলেন-অসতো! মা সদ গময়, তমসো! মা জ্যোতিরগময়। মৃত্যুমাঅমৃত গময় | গোপীজন 
বল্পভই মদন মোহনই সেই অমুতধাম নিখিল ব্রদ্ষাণ্ডের নরনারীগণের তাহাই একায়ন তত্বে লক্ষ্য হউক। 
গোপী অর্থাৎ গোপীপ্রধান! শ্রীরাধা, জন শবে স্তরীরাধার পরিকর গোপিকা নিকর--এই সকলের যিনি 
চির দয়িত বল্পভ তিনিই গোপীজন বল্লভ। গোপী প্রধান! শ্রী রাধারাণীই বেদভিত্তিক একাঁয়ন তত্বগত 
নিখিল শ্রুতির অদ্বেষনীয় শ্রী গোবিন্দ পাঁদপঞ্জের নিত্য সেবার জন্ কায়-মানো-বাক্যে সম্ভতারতিতে নিত্য 
সেবারতা । এই আদর্শ নিখিল ব্রদ্মাণ্ডে বিরল । তিনি একমাত্র সতী-__কারণ আদি অস্তে মধ্যে ত্রিকাল 
সত্য বস্ত শ্রী গোবিন্দদেব, সেই নিত্য সত্য বা সৎ বস্তুর নিত্যসেবাই প্রকৃত সতীর লক্ষণ । ধাহারা সতীত্ব 
বাগ্ণ, অরুন্ধতী, শচী, পার্বতী প্রভৃতি সাধবীগণ ও করিয়া থাকেন । কারণ তাহাদের চিন্তাভাবনা, স্মরণ 
মননে নিজ নিজ পতির ধারনাই হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রীরাধার চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে বশিষ্ঠ 
দেবেজ্দ্ শঙ্কর প্রভৃতির ও নিত্য আরাধ্য সদোপাস্য গ্রীগোবিন্দের পাদ পন্প ভিন্ন অন্য কাহার ও রূপ ব 
বিগ্রহ উদিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় এবং ইহা ভাগবতধর্ম্ের সুক্মীতি স্ক্ষ ভজন রহস্ত । শ্রীরাধ। 
রাণীর বিবাহোত্তর জীবণে পারকীয়া রসাশ্রিতা হওয়ায়, আর পূর্ব্বের মত অবাধ বাঁধাবন্ধরহিত মিলন প্রাণ 
কোটিদয়িত শ্যামনুন্্ররেব সঙ্গে হয় না। তাই শ্বশুরালয়ে অধিকাংশ সময় মানসে শ্বামের রূপ, গুন। লীলাদ্ির 
কথা ন্মরন করিয়। পূর্ববরা গাক্রান্ত হৃদয়ে আস্তর বেদনায় দিপ্ধ হইতে থাকেন। বিবাদীগণ শ্বাশুড়ী নদীর 
সঙ্গে ত কথোপকথন প্রায়ই হয় না, এমন কি নিজ প্রিয় সখীগণের সঙ্গেও যেন প্রাণ খুলিয়া কিছু বলিতে 
পারেন না! 

রাধার কি হৈল অন্তরে বাথ] । 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার ও কথা ॥ 


সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন তারা। 
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা ॥ 


এলাইয়া 1 বেনী ফুলের গাঁথনী দেখয়ে খসাঞ্া চুলি। 


৬০ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে ছু হাত তুলি ॥ 
এক দিঠি করি ময়ুর ময়ুরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষনে। 
চণ্ডীদ্রা কয় নব পরিচয় কালীয় নাঁগর সনে ॥ 


শ্বীরাধার এখন বয়ঃ সন্ধি কাল, বাল্য-পৌঁগণড কালের মুগ্ধ বাল্যলীল৷ তিরোহিত। ব্যক্ত যৌবনে 
প্রাণ প্রিয় দিতের লঙ্গে মিলনের পথে বিশেষতঃ পরকীয়া রসে পর্ধবত-প্রমান বাঁধা, প্রতিংন্বকতা-গুরু- 
বগের সবক দৃষ্টি, প্রতিবেশীর পরিবাদ, কলঙ্কের ডালি মন্তুকে বহন করিয়া অতি সম্তপনে-কষ্ ভজনের 
স্থগুপ্ত পথে বিচরন-_ স্থকুমারী রাধারাণীর পক্ষে অনেক সময় ছুঃসহ বলিয়া তনুভূত হয়। কু বা মিলে, 
কু না মিলে, দৈবের ঘটন1। তবে অঘটন-্ঘটন পটীপসী যোগমায়া প্রভাবে কখনও অবিরোধ-এ উচ্চয়ের 
মিলন সংসাধিত হয়। ভ্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্তরে যে ল'লা করিবার ইচ্ছার উদগম হয়। এ ইচ্ছার প্রতিফলন 
যোগমায়ার অন্তরে পতিত হইলে-তিনি তৎক্ষনাৎ লীলানাট্যুখানি স্থুষ্ঠ পরিচালনের অনুকুল পরিবেশ 
রচনা করেন। এই সময়ে ক্ষনিক বিচ্ছেদও রাঁধারাণণীর পক্ষে অসহনীয়, অগ্রঙ্গা সখী বিশাখার নিকটে 
তিনি বলিতেছেন_-কিনা হৈল ওহে সই কাণুর পিরীতি। আখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥ 


নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে । নব অন্থুরাগে চিত নিষেধ না মানে ॥ 
যেনা জানে প্রেমরস, সে না আছে ভাল । হৃদয় ভেদল মোর কান্‌ প্রেম-শেল 
খাইতে সোয়ান্ত নাই, দিন গেল দূুরে। নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুঁরে ॥ 


এক সময়ে দেবী পৌর্ণমাসী যাবটে জটিলা ভবনে উপনীত হইলে জটিল! তীহাকে বহু সন্মান 
পূর্বক প্রণাম বন্দনাপির পর দিব্য আসন প্রাদান করিলেন, পাদ প্রক্ষালন করিয়া এ পবিত্র জল সবংশে 
মন্তকে ধারণ করিলেন। দেবতার সভায় যেমন ইন্্র, তেমনি গোপ সমাজে দেবী পৌর্নমাসীর সম্মান 
সব্ববাপ্রেক্ষা বেশী । তাহার বাক্য কে বেদবানীর মতই সম্মান করিয়া থাকে । তাহার কথা কেহই লঙ্ঘন করে 
না। এই পৌর্ণমাসীকে কেহ কেহ বড়াই বলিয়া থাকেন) বড় আই.আই অর্থ মা। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী 
র্গা মহামায়া বা বিষুরমায়া। একই শক্তির ছিবিধ ক্রিয়। | মূল বিষু মায়া স্বরূপশক্তির বহিঃপ্রকাশ বা 
ছায়। শক্তি স্বরূপিনী। যখন বিরজার পরপারে বিষণধাম বৈকু্ঠাদি হইতে গোলোক পর্যস্ত চিৎ স্বর্গ। দির 
প্রকাশ, রক্ষন এবং এঁ ধামের বিষ্ণুর পরিকর বর্গকে গরভুর সেবায় নিষুক্ত রাখেন_তখন তাহার নাম বিষু- 
মায়া। আবার এ সকল চিৎস্ব্গ বা চিদ্ধাম হইতে ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তি বশতঃ অপরাধ গ্রস্ত হইয়। প্রপঞ্চে 
পতিত হয় তখন এ মূল বিষু মায়ার ছায়া শক্তি মহামায়া দুর্গা রূপে সংসারের কার! রক্ষিনী স্বরূপ হইয়! 
জীবকে অশেষ ছুঃখে নিম্পিষ্ট করিয়া থাকেন । আবার সং সঙ্গ ক্রমে উন্মুখী হইর়! সুখ স্বরূপ আনন্দধাম 
ভগবান্‌ কে পাইতে চায়_-তখন এই মহামায়াই ঝড় আই ঝিষুরমায়া রূপে হাঁত ধরিয়া লইয়। গিয়া ভগবানের 
পাদ পল্মে পৌছাইয়া দেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে মোগমায়া পৌর্ণমাসী নামে এবং বহিম্ুখ 
নরনারীর সঙ্গে মহামায়া রূপে বিরাঁজমানা। এহেন বড়াইকে দেখিয়া হরধিতা হইলেন জটিল! । জটিল! 


কৃষ্ণময়ী-জীরাহ! [ ৬১ 


বধু ্রীরাধা ও আসিয়া বড়াইকে প্রণাম করিলেন । এদিকে অশেষ রূপ-_লাবণ্য শালিনী, অনিন্দ্য সুন্দরী 
স্রীরাধাঁকে দ্বেখিয় বড়াইয়ের চক্ষুর নিমেষ পড়িতেছে না। সার! ত্রিতৃবণের মধ্যে এই কণ্যার রূপের কোন 
ভুলন! নাই। অসামান্য রূপ লাবগ্যবতী কুলললন1 ললামতৃতা মহালক্্মী স্বরূপিনী ভানুনন্দিনী শ্রীরাধা | 


বড়াই জটিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন-__-কি অপরূপ তোমার বধূর রূপ । কোটি শরৎ চন্দ্র 
নিভাননী-অকলঙ্ক শশী তোমার বধূর মুখখানি । দেব, গন্ধব্ব কুলে কত শত কণ্যা আছে, কিন্তু এমন 
অপরূপা কণ্যা কোথাও দেখ। যাঁয় নী। পূর্ধব পূর্ব বু সাধনার পরে অভিমণ্যু এমন কণ্যাকে ভার্যারূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সত্যই তৃমি ও ধণ্যা। সাক্ষাৎ অখণ্ড রস বল্লভা এই -তামার পুত্র বধু ব্রিভূবনকে মোহিত 
করিবে ৷ পুরুষের মধো যেমন পুরুযোত্তম নন্দ নন্দন, তেমনি প্রকৃতির মধো এই নারীই বরিষ্ঠা বা 
বরাঙ্গনা। পুরুষ প্রধান কৃষ্ণের নাম শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্ীমতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল । অনুক্ষন কৃষ্ণ নাম 
জপঃ কৃষ্ণ রূপ প্যান করিতে লাগিলেন মানসে । রাধা-কৃষ্ণের প্রশংসাদি করিয়। লেদিনকার মত প্রস্থান 
করিলেন বড়াই । 


স্তারপর একদিন নন্াভবনে গেলেন বড়াই । বনু স্ুলজ্জিভ কক্ষে নন্দরাণী হশোদা দেবী উপবিষ্ট 
আছেন। নিকটেই কৃষ্ণ রহিয়াছে । বকড়াইকে দেখিয়। তিনি অত্যন্ত প্রফুলিত1 হইয়! সুদ্দিব্য রত্বাসন 
প্রদান করিলেন । উভয়ের কথ। প্রসঙ্গে প্রীমতীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন 
কৃষ্ণ । যশোদার দিকে তাকাইয়াঁ বড়াই বলিলেন_-পরম রূপবতী এই শ্্রীমতীই হইল জাটলার পুত্রবু। 
তাহার রূপের বর্ণনা কি করিব। ত্রিভৃবনের যাবতীয় প্রকৃতি কুলকে হার মানায় রূপ মাধুরী । তাহার 
টাদপান। মুখের হাসি হইতে নির্মল আলো কিচ্ছ এরিত ইয়। তাহার প্রতিটী কথায় ঝরিয়ী পড়ে অমুত। 
অমৃত নিষ্যন্দিনী তাহার বাক্যামৃত। তাহার নাম হইল গ্রীরাধা | পুরুষের মধ্যে তোমার পৃত্র যেমন 
প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ তেমনি নারীজাতির মধ্যে রাধার সমান কেহ নাই । এদিকে “রাধা১ এই (নাম কর্ণকৃহরে 
পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম জপমা'লা হইয়া উঠিল শ্রীকৃষ্ণের । অন্ুক্ষন মেই নাম ধ্যান করিতে 
থাকেন কৃষ্ণ । রাধা যেমন সর্ধবক্ষন কুঁষ্চনাম জপ করেন, তেমনি কৃষ্ণ ও জপ করেন 'রাধানাম” । নাম 
জপের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমরস ন্থৃধ। ক্রমশঃ সাল্দ্রানন্দঘন অপ্রাকৃত প্রেমে পরিনতি লাভ করে সঙ্গোপানে । 
কৃষ্ণ লীলানাটাখানি পরিচালনা কাঁরিণী এই বড়াই যোগমায়া । অপ্রাকৃত চিন্ময় কৃষ্ণনামে জপ করিতে 
করিতে কৃষ্ণের প্রতি নবান্ুরাগ এমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিশোরী বধূ রাধার মধ্যে, যে তিনি উন্মাদিনী 
হইয়া ওঠেন | অতৃপ্ত বাসনায়, অব্যক্ত বিরহ-_ দিগ্ধ হাদয়ে গুমরিয়া মনে মনে কীদিতে থাকেন, লজ্জায় 
কোন কথ! বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন না। এই খাঁনেই পরবীষ্া। রসের ভিতরে বাড়বাঁনলের জ্বালা । 
কোন গৃহকর্ষ্ে মন বসে না রাধার । সব কাজে ভুল হয়ে যায়। কখন ও পালস্কের উপর গুইয়! থাকেন, 
শিউরিয়া উঠেন । জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকে ও কোন কথা বলেন না । কষ বিরহের জ্বালায় দিনে দিনে 
ক্ীন হইয়া যাইতেছে ন্বর্ণ তন্থখানি। বধুর এই দশা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া উঠলেন জটিল1। জটিলা তখন 


৬২] প্রথম পরিচ্ছেদ 


ব্রজধামের বড় ঝড় বৈদ্গণকে আনয়ন করিয়া বধূর রোগ নির্নয় করিবার চেষ্টা করিলেন । সকলকে সকাতরে 
অস্থরোধ করিলেন_-আপনার। বধূর রোগ সত্বর প্রশমন করুন, তাহাকে রক্ষা করুন। বৈগ্তগণ বধূর দেহ 
পরীক্ষা করিয়া কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না এবং কোন্‌ প্রকারের ব্যাধি তাহা কিছুই নির্নর 
করিতে পারিলেন না শুধু অনুম'ন করিলেন ইহা কোন অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার পরিনতি স্বরূপ 
দেহ ক্ষীনতা প্রাপ্ত হইতেছে । এই পাড়ার বাহিরে কেন প্রকাশ নাই | তখন শ্রীরাধার অভ্তরঙ্গা সখী- 
গণকে তাহার মনের কথ! ও মানসিক উদ্বেগের বিষয় জানিবার জন্ত নিয়োগ করা হইল 1 কিন্তু তাহারা 
29 তাহার মনের কথা জানিতে পারিল না। তখন সকলে জটিলাকে পরামর্শ দ্িলেন--বডাই কে আনিয়! 
এ বিষয়ে পরামর্শ লইতে । একমাত্র তিনিষ্ট পারিবেন নববধূর মনের কথা জানিতে এবং আর যে কোন 
রোগের মহোষধি তাহার জানা আছে। লোক পাঠাইয়া বড়াই কে আনা হইল। বড়াই বাড়ীতে আসিলে 
জটিলা আসিয়া পাদ্রপন্ন বন্দন| করিয়া বলিল-যেই দিন আপনি আমর বধূকে দেখিয়া গেলেন, সেই দিন 
হইতেই অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে সে। কি রোগ হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, জিজ্ঞাসা করিলেও 
কান কথা বলে না। শুধু দেখিতেছি তাহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে । জটিলার কথা 

শুনিয়া বধূকে দেখিতে গেলেন বড়াই । হে কমলিনী, বল কি ব্যাধি হয়েছে তোমার । কাজলের মত 
কালো হইয়া গিয়াছে তোমার বিদ্যুৎ বরন অঙ্গখাঁণি। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কোন রাহু আসিয়া 
গ্রাস করিয়াছে পুণিমার টাদকে । তুমি তোমার মনের কথ! আমাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া! বল--আমি 
তাহার অবশ্যই ব্যবস্থা করিব । লজ্জায় মুঞ্চটি নত করিয়া বসিয়া বহিলেন তিনি । 

তথন বার্থ হইয়া জটিলার কাছে ফিরিয়া গেলেন বড়াই ' বলিলেন আমি তাহার মনের কথা 
আজও জানিতে পারিলাম না, তবে বুঝিলাম-__এই ব্যাধি যাহাই হউক না কেন- বড়ই জটিল । বনে 
দাবানল জ্বলে, সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু মনেতে যদি অশান্তির আগুন জ্বলে তাহ। হইলে কেহই তাহা 
বুঝিতে পারে না, সেই আগুন নিভাইতে পারেনা । তবে আমি বলিতেছি যে, আজ ও মনের কণা 
আমার কাছে বাক্ত না৷ করিলেও একদিন সে কথা অবশ্যই বাক্ত করিবে । এই বলিয়া! বড়াই রাধার সধ্ীদের 
ডাকিয়া আনিতে বলিলেণ জটিলাংকে। 

সখীরা আসিলে জটিলা তাহাদিগকে বলিলেন_ তোমরা বধূর নিত্য পহচরী । তোমাদের গখীর 
আসল বাঁধি হইতেছে মনে । দেহে কোন ব্যধি নাই। স্তবতরাং তোমরা তাহার মনের কথা জানিয়। 
আমাকে বল। সমীর] তখন রাধার ঘরে সরাসরি চলিয়! গেল। নির্জন ঘরের মধ্যে রাধাকে তাহার 
মনের কখা সংগোপনে স্ধাইল । বল সখি, কি তোমার মনের কথা. কি তোমার মনের ব্যথা । শ্রীরাধ! 
বলিলেন-কি হইবে তোমাদের তাহ! জানিয়া। লজ্জায় কাহাকে ও কোন কথা বলিতে পারি না । শু 
কৃষ্ণ বিরহের জ'লায় জলিয়া৷ মরিতেছি আমি মনে মনে। “কিবা দিবাকিবা রাত্রি কিছুই না জানি। 
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুগমণি ॥ কিন্তু সব্ষীরা এই কথা অর্থাৎ রাধাব কৃষ্ণ-ধিরহের কথা বলিল ন| 
জটিল।র কাঁছে। হাহারা জটিলাকে বলিল। 'ামাদিগকে কোন কথা বলিল না শ্রীমতী । 


কুষ্ণময়ী জ্রীরাধ! [ ৬৩ 


বড়াই অখন বলিলেন, আমি এবটি পাণায় একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিব। সেই পত্র-চিত্রটি 
লইয়া স্ুচতুরা বিশাখা যাইবে শ্রীমতীর কাছে। সেইচিত্র ৃষ্টে শ্রীমতী কি বলে, কি করে--তাহা সঙ্গে 
সঙ্গে আমাকে জানাইবে | তবে বড়াই মনে মনে অন্ুনান করিয়া লইয়া ছিলেন, আমার মুখ হইতে কুষ্ণনাম 
শুনিবার পর হইতেই এই বিকার দেখা দিয়াছে রাধার অন্তরে । সেই দিন হইতেই কৃষ্ণনাম প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে তাহার মনে । অনেক দিনের অভিজ্ঞত] সম্পন্ন বৃদ্ধা বড়াই অনেক কলা কৌশল জানিতেন। 


সহসা বুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণের একটি চিত্র একখান। পত্রের উপরে অস্কন করিলেন এবং বিশাখাকে 
বলিলেন কৃষ্ণ নামে অক্ষিত এই ছবি সহ তুমি এক্ষুনি চলিয়া যাও-_শ্রীমতীর নিকটে | বিশাখার হাতে 
"সই চিত্র-পট 'দখিরা আশ্চর্য হইয়া গেলেন শ্রীরাধা। কৃষ্ণের জন্ বিরহ জ্বাল৷ ছিগুণ বদ্িত হইল। 
জলস্ত অগ্রিতে কে যেন ঘ্ৃত'সুতি ঢালিয়া দ্িল। উন্মাদ্দের মর বিশাখাকে স্পষ্ট ভাষায় কি সব বলিতে 
লাগিলেন কমলিনী রাই । তারপর নিজেকে সংবরণ করিয়া রাধা বলিলেন, সখি ! ছুঃখের কথা আর 
কি বলিব ! আমার ছু:খের কথা একমাত্র গ্যামবন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই কথা তোমাকে 
বলিলেও তুমি আমাকে পরিত্রাণ বা প্রতিকার করিতে পরিবে না। কারণ আমি এখন পর বধু । আর 
শ্যাম সুন্দর পর-পুরুষ । পরকীয়া ভাব রসের ইহাই পর্ববত প্রমান বাঁধা স্বরূপ । তপ্ত ইক্ষু চর্চন, ভিহ্বা 
বলে নী যায় ত্যজন। আবার সম-সাথী, সম- ব্যথী তোমাদের নিকট না বলিলেও এই অকথিত কথার 
ভার বিদীর্ণ করে আমার হাদয় । নাঁবল1 কথার এই উত্তাপ তুষের আগুণের মত সর্বদা জ্বলিতে থাকবে 
আমার বুকের ভিতরে । কত ভাবি অন্তরঙ্গ জনের কাছে এই গোপন বথা সব বিস্তর করিয়া বলি, কিন্তু 
বলিতে গিয়াও বলিতে পারি না। দারুণ লজ্জা আসিয়া বর্ষের মত আমাকে অষ্টে পৃষ্ঠে বাধিয়া ফেলি- 
তেছে। এই গোপন অন্নুরাগের কথা বলিতে গিয়াও কত ব্থা পাই মনে। যেই দ্দিন প্রথম তাহার 
টারুনাদিনী মুরলী ধ্বনি আমার কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং ত।হার সঙ্গে আমার ছুই নয়নের মিলন 
হইয়াছে, দেই দিন হইতেই আমি তাহার অনুরাগিনী হইয়। উঠিরাছি। মনে সাধ যায়-রসময় কুষ্ণকে 
সতত নয়নে দেখি আমার ঘরের আলিনায়, সে বিহার করুক সতত আমার অস্তরে ও বাহিরে ৷ মনে হয় 
সর্বক্ষণ তাহার বাঁশি শুনি কর্ণ পথে। তাহার বঁশি শুনে আমার যেন তৃপ্তি লাভ হয় না- সতত শুনিতে 
ইচ্ছ। হয়। প্রতিদিন তাহার পীযুষ__ নিঃস্তন্বিনী, সর্ববাত্মন্মপনকারী বচনামুতে, তাহাম কারুণ্যামতে, 
তাহার তারুণ্যামুতে এবং তাহার লাবণামুতে ্লান করিতে বদ্ধমানা লালসার উদ্বেলন হয়। 


এই সব মনে ভাবিয়! ভ।বিয়া আমার ছুঃখ দিনদিন বধিত হহতেছে এবং তনু ক্ীন হইয়া 
যাইতেছে । তাহ! সত্বেও মনে এতদিন অসীম ধৈর্য্য ধারন করিয়াছিলাম অতি কষ্টে কিন্তু আজ 
তোমার হাতে এই চিত্র--পট দেখিয়। আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। শতগুন মনের জ্বাল! বাড়িয়া 
গেল। যদ্দি ও কিছু দিন বাচিতাম আর বাঁচিতে পারিব না । সখি, আগুণের কুণড জাল। তাহাতে 
ঝাপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিব। যে কৃষ-বিরহ সর্প দংশণে বিষজ্বালায় প্রাণ মন জঙ্জরিত হইতেছে 
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তাহা হইতে অন্ততঃ পরিত্রান পাইব। শ্রীমতীর নিকট হইতে এই সব ছু'খের কথা শ্রবন করিয়! ব্যখিত 
হইল বিশ্ুখার চিত্ত। মৃদু স্বরে কথা বলিয়া সাশ্ংনা দিল তাহাকে। শ্রীরাধা বলিলেন__সখি, কৃষেের 
সঙ্গে যদি গোপনে আমার মিলন ঘটাতে পার, তাহা হইলে আমারু প্রাণ রক্ষা পাইবে । বিশাখা তখন 
বলিল, কৃষ্ণনিধির সঙ্গে মিলন হইলে যদি তোমার প্রাণ রক্ষা! পায়, তাহা হইলে অবশ)ই দেই মিলনের 
উপায় করিব । 


বড়াইয়ের বাড়ীতে সরাসরি চলিয়া! গেল সখী বিশাখা । সেখানে ললিতাদি অন্য সখীরাও গিয়া 
মিলিত হইলেন । বিশাখ! বড়াই কে বলিল, শুন ঠাকুরানি কৃষ্ণ বিরহ-জ্বালাই হইল গ্রীমতীর একমাত্র 
ব্যাধি। দে আমায় তাহার মনের কথা সবিস্তার বলিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন সংঘটন হইলেই 
লেই ব্যাধির নিরাময় হইতে পারে। তুমি ধেচিত্র খানি তাহাকে দেখাইতে বলিয়াছিলে সেই চিত্রথানি 
দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়। ধুলায় লুটাইন্ন। পড়িল কমলিনী। তারপর চেতন পাইয়া আমাকে বলিল- 
এখন কৃষ্চ _মিলনের উপায় চিগ্ত। কর | | 


এই কথা শুণিবার সং্গ সঙ্গে সধীগণকে সঙ্গে লইয়া জটিলার বাড়ীতে গেলেন বড়াই । বড়াইকে 
দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হই়। জটিল বলিল--বলুন ঠাকুরাণী, আমার বধূ কি করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে 
পারিবে? বড়াই বলিলেন-তোমার বধুত্র কথা এখন আমি জানিতে পারিয়াছি-_-তোমার বধূ তাহার 
বাল্যকাল হইতে পিত্রালয়ে সহচরীগণের সঙ্গে সৃূর্্যপৃর্! করিত । আশৈশব এই ব্রত কর্মে রত থাকার 
জন্ত এখন এই ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় দে খুনই হুঃখিত ও মর্্মাহত। পিত্রালয়ে (ব্যানার দিবাকর কুণ্ডে) সে 
অবাধে নিঃণঞ্ক চিত্তে এই ব্রত উদ্যাপন করিত। কিন্ত শ্বশুর বাড়ীতে কুলবধূ রূপে সে ব্রত পালন কর! 
সম্ভব নয় তার পক্ষে । এট কধ| কাহাকে ও বলিতে ন৷ পারার জন্য নিরস্তর চিন্তা করিতে করিতে উদ্রে 
এক বিশেষ রোগের সঞ্চার হইয়াছে এবং সে আহার নিদ্র। ত্যাগ করিয়াছে । 


জটিলা তখন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল--তাহা হইলে কেমন করিয়া! আমার বধূর 
ব্যাধি নিরাময় হইবে, বলুন। বড়াই বলিলেন-_বড়াই বলিলেন -সহচরীগণের সঙ্গে তোমার বধুকে 
কাননে প্রেরণ কর-_ন্ূর্ধ্য পূজার জন্ত এবং আমিও তাহাদের সঙ্গে কাননে থাকিয়া তাহাদের দেখা_শুন1 
করিব । যতদিন স্ুধ্য স্তব ও স্ধ্য পূজ1 সমাপ্ত ন! হয়, ততদিন তোমরা কেহই এ বিষয় কোন খোঁজ খবর 
করিবে না 

অনভ্তর বড়াই আর ও বলিল--দিনের বেলায় স্্ধ্য কুণ্ডে সূর্য্য পূজা করিবে আর রাত্রিতে নিষ্জন 
নিকুগ্ধ মাঝে দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিবে । ইহাতে তোমাদের সংসারের উন্নতি ॥ স্বামীর আয়ু 
বৃদ্ধি, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হবে স্থখের সংসার । প্রত্যহ বধুকে প্রত্যুষে ন্নানাদি করাইয়া বন্ত্ালঙ্কারাদিতে 
স্থসজ্জিত করিয়া রন্ধণের জন্তা যশোদা ভবনে প্রেরণ করিবে--তার গোপালের রন্ধনের নিমিত্ত আর 
যশোদার বাক) তুমি কোনদিন অবহেল। করিবে না । এই ব্রত সাধনের ফলে তোমার বধূ হইবে পতিত্রতা 
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এবং পতি পোহাগিনী। দীর্ঘজীবী হইবে তাহার পতি। গোধন ও ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিবে 
তোমার গৃহ । তোমার সংসারের স্ব মঙ্গলের জন্যই এই ব্রত উদ্যাপন । এই কথা শুনিয়! সন্তষ্ঠ চিত্তে 
সেই মুহুর্তেই বড়াইয়ের হাতে রাধাকে সমর্পন করিল জটিল । সতীগণকে ও ভাকিয়া তাহার বধূর ভার 
লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 
এইবূপ কা্ধ্য দর্শনে মনে মনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন শ্রীরাধা। এতদিনে তাহ! 
সকল মনোবাসন৷ পূর্ণ হইল । এপ্দিকে বড়াই সখীদের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়া এ একই কথা বলিতে 
লাগিলেন। কারণ যে যেমন, প্রত্যেক সখীর বাড়িতেই গুরুজন দ্িগের বিধি-নিষেধ আছে। তাহারা 
কূল বধূ গুরুজন দিগের নিকট হইতে দুর বনে যাইবার অনুমিত ন! লইলে রাধার সঙ্গে তাহার! যাইতে 
পারিবে না) তাহাতে অনর্থ সংঘটন হইতে পারে । তাই তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া স্্ধ্য 
পূজা ও কাত্যায়নী ব্রতের কথা বলিলেন তাহাদের সংসারের-_ মঙ্গলের প্রলোভন দেখাইলেন। গুরুজনের! 
তখন সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি দ্রিলেন। কাননে যাইবার জন্য তাহার তাহাদিগের বধূদিগকে বড়াইয়ের হাতে 
সমর্পন করিলেন । 
এই ভাবে সেই দিম থেকেই সূর্ধ্যপূজা ছলে কাননে গিয়া অবাধে অপ্রকট বিহার করিতে থাকেন 
কৃষ্ণের সঙ্গে । রাধাকৃষ মিলন নাট্যের পরিচালনায় এই বড়াই মূল স্থত্রধার । তাহার অঘটন ঘটন পটিয়সী 
মায়ায় কে ন৷ মুগ্ধ হয় । তাহার বাক্য সকলে বেদ বাক্য বলিয়। মান্য করে। 
অন্তর রাঁধারাণী স্বীয় সখীজন সমভিব্যাহারে কিবা দিন ও রাত্রি যোগে বিবাদী গনকে বঞ্চন। 
করিরা প্রাণবন্ধু শ্যাম সুন্দরের পাদ পদ্মে অভিসার করিতেন । এই সময়ে তাহার জীবনের একমাত্র ধ্যেয় 
বস্তু শতকোটি দয়িত প্রানারাম প্রাণের জন নিখিল রস কদদ্য স্বরূপ শ্যাম সুন্দরের মধুময় সঙ্গ লাভ ! কিবা 
দিনঃ কিবা রাতি, কিছুই নাজানি। জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম গুণমণি ॥ সেই অভিসার হয় অষ্ট 
প্রকার । তোতন্সা তামসী বর্ষা দিবা অভিসার ॥ কুজ্মটিকা তীর্ঘযাত্র! উন্মত্ততা সঞ্চরা । গীতি পদ্ম শান্ত্ে 
সর্বজনোতৎকর! ॥ 
( অভিসারিক। ) অথাভিসারিকা বাসকসজ্জাপুযুৎকন্টিতা তথ। | 
বিপ্রলব্ধা খগ্ডিত চ কলহাম্তরিতাপরা ॥ 
প্রোষিত ভর্তৃকা প্রোক্তা তথ। স্বাধীন ভর্তৃকা। 
ইত্যস্টো৷ নায়িকা-ভেদ] রসতন্ত্রে প্রকীন্তিত1ঃ ॥ 
১। অভিপারিকা ২. বাসক সজ্জ।/ ৩। উৎকণ্িতা ৪1 বিপ্রলন্ধা 
৫। খণ্ডিত ৬। কলহাম্তরিতা ৭। প্রোধিতভর্তৃকা ৮। ন্বাধীনভর্তৃকা । 
এই অষ্ট নায়িকা রূপে বিশ্বনায়ক স্বয়ং ভগবান্‌ গোবিন্দের সঙ্গে নিত্য মিলন । 'অভিসারিক! 
রূপে শ্রীরাধার মিলন মাধুরীর কথ! মৃত্তিমদ্ক কৃষ্ণপ্রেম বিগ্রহ ভ্ীীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের এক খানি পদের 
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লোভ সংবরন করিতে না পারিয় নিঃম় বণিত হইল। 


সাজল ধনী, চন্দ্রবদ্নী, শ্যামদরশন আশে । সঙ্জিনীগণ, রঙ্জিনীসবঃ ঘেরিল চারি পাশে 
তরুণারুন, চরণযুগল, মগ্জীর তহি শোভে। ভূঙ্গাবলী, পুষ্ত পুঞ্জ, গুঞরে মধু লোভে ॥ 

করী কুন্ত, জিনি নিতম্ব, কেশরী খীনি মাঝে । পরি নীলাম্বর, পষ্টাম্বরণ, কি্কিনী তহি' বাজে 
বাহুযুগল, থির বিজুলি, করিশাবক শু্ডে। হেমাজদ, মণিবন্কণ, নখরে শশিখণ্ডে। 

হেমাচল, কুচমগ্ুল, কীচলি তহি" শোভে । চন্্রকান্, ধ্বাস্তদমন, কর্ণে কে শোতে ॥ 

জান্ুনদ, হেমধুত, মুকৃ্াফল পাতি । ফণি মণিযুত, লাম সহিত, দামিনী-সম ভাতি॥ 

বিশ্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম্ব বীজ দশন। ৷ বেশর তহি' নলকে ঝলকে, মন্দ মন্দ হসনা। 
নাসাতিলফুল, তুল কবরী, করবি মোহন ছান্দে। মদনমোহন, মোহিনী ধনী, সাজলি তহি" রাধে ॥ 
নব যৌবনী, চন্দ্রবদনী, বৃদ্বাবন বাটে । মাখবেন্দ্র পুরী, রচিত ভাষ, বনি পুণিপাটে ॥ 


অন্তর প্রীরাধা শুরুপক্ষে জ্যোংন্নাভিস।রে শুরলবন্ত্, শুরু আভরন অলঙ্কার ও শ্বেত চন্দনাদিতে 
মণ্ডিত হইয়া! অভিপার এবং কৃষ্ণপক্ষে স্বীয় তনু কন্তরী কাশ্মিরে চচ্চিত করিয়া কৃষ্ণ বণ বজ্তরালঙ্কারে 
বিভূষিতা হইয়া অভিসার করিতেন। ছয় খতুতে বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিবেশে শ্রীকষ্খের বংশী ধ্বনী 
সঙ্কেতানুসারে সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রাণ কোটি দয়িত শ্যাম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই 
কার্ধ্ে তাহার কায়ব্যহ স্বরূপিনী ললিতাদি অষ্ট সখি বৃন্দ এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী অনঙ্গ মী আদি সমস্ত 
পরিচর্ধ্যাকারিনী গণ সর্ববতোভাবে সহায়ত! করিতেন । যাত্র। কালে-_ 


ললিত উল্লাস প্রানী, স্বর্ণের চিরুনী আনি মনসাধে আচরিল চুল। 
বিশাখা কবরী বাদ্ধে, করি মনোহর ছান্দে, সারি সারি দিল নানা ফুল ॥ 
চিত্র! সময় জানি, স্বর্ণের দী'থি আনি। যতনে দেয়ল দী-খি মূলে। 
চম্পক লতিকা ধনী, অপূর্ব সিন্ধুর আনি, যতনে পরায়ল ভালে ॥ 
নান! রত্বু কর্ণমূলে, রঙ্গদেবী পরাঁইলে, শোভা অতি কহনে না যায়। 
সথদেবী হরিষ হইয়!। গজমতি হার লইয়া, গলে দিয়! নিরখিয়া রয় 
বাকি আভরন ছিল, তুঙ্গবিদ্া পরাইল, ইন্দুরেখা পরায় নূপুর । 
গোবিন্দ দাস অভিলাধী, হইতে রাধার দাসী, তবহি' মনোরথ পুর ॥ 
এইরূশে শ্রীরাধা কিব' গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসস্ত বিভিন্ন খতুতে গৃহ হইতে বহি- 
গত হইয়া নিকুপ্তে শ্টামের সহিত মিলিত হইতেন! সেই মিলন মাধুরী কিরূপ অতুলনীয়] তাহ। শ্রীল 
নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায় এই রূপ-ঃ 
দুহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলন1। কানু মরকতমণি রাই কীচ। সোন! ॥ 
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গেরো চনা। নীল-মণি ভিতরে পশিল কাচ! সোনা ॥ 
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কনকের বেদী ভেদী কালিন্দী বহিল। হেমলতা৷ ভজুদণ্ডে কানুরে বেটিল ॥ 
আন্ধারে জলয়ে কিবা রসের দীপিকা । তমালে বেটুল জন্নু কণক-লতিকা ॥ 
রাই সে রসের নদী অমিয়া পাথার। রসময় কান্থু তাহে দিয়াছে সণতার ॥ 
রাই সে রসের সি্কু তরঙ্গ অপার। ডুবল নরোত্তম না জানে সখতার ॥ 


পর বধূর পক্ষে কুষ্ণ মিলনের পথে বহুবিধ বীধা, ছুর্গমতা, বু বিপদের সম্মুখীনত!কে দুরে 
রাখিবার জস্য-_ভ্রীরাধার নিজ গৃহে বিবিধ অনুশীলন--অঙনে ঢালিয়া জল গতাগতি করিতেন। জানেন 
বধূর লাগিয়া চলিতে হইবে পিছল পথে, ছুই হাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়! চলিতেন, অন্ধকারাবৃত রজনীতে 
তাহাকে শ্যাম অভিসারে গমন করিতে হইবে। পথে কণ্টক রোপন করিয়া তাহার উপর দিয়া কৌশলে 
চলিবার অভ্যাস করিতেন । বিষধর সর্পসঙ্কুল বনপণে চলিবার জন্য বিষবৈদ্ভগণকে আনয়ন করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে সপ্পের মুখবন্ধনের মন্ত্র শিখিয়া লইতেন। পর পরিবাদ, গুরুজনের গঞ্জনা, কলঙ্কের কথা- 
উপেক্ষা করিয়! বধির হইয়! চলিতেন। - 

একটিন বর্ষাকালে যামিনীযোগে ঘোরতর বর্ষণমুখর পরিবেশে অভিসারের কাহিনী যাহা শ্যাম 
স্বন্দরকে প্রিয় সখী বিশাখ! বর্ণনা করিতেছেন-__ঃ 


বিশাখ। কহিছে, পরান কীপিছে, কহিতে বাসিয়ে ছুখ। 
আজু কার রাতি যতেক বিপত্তি, শুনিতে ফাটয়ে বুক ॥ 
শুন শুন হে রসিক বর। 

বরিখে যামিনী, কাহারে কহলি, কামিনী ছাড়য়ে ঘর ॥ 

পরাণ সাটনী, মেঘের আটনি, গড় গড় গড় ডাকে। 

পলকে পলকে, চপলা, ঝলকে, কুলিশ খসয়ে ঝাকেঃ 

উচল নীচল, কিছল পিছল, টিপিয়া টিপিয়া পায়। 

চলিতে কখন, পিছলে চরণ, কখন উছটা খায় 

সাপিনী সাপায়, বাঘিনী বাঘায়, হরিনা হরনায় মেল1। 

আসিতে যাইতে, চলিতে ফিরিস্তে, গায়েতে গায়েতে ঠেলা ॥ 

ধনি ধনি ধনি, কি অনুয়াগিনী, তিলেক নাহিক ডর। 

তোহারি পীরিতি, যতেক আরতি, তুমি সে ভাবিলে পর। 

কহে প্রেমানন্দ, রসিক রাজ, এই কি তোমার উচিত কাজ ॥ 

অপর একদিন অনল বা জ্যেষ্টের দিব! ছিপ্রহরে গিরিরাজের বিপরীত পার্থ বলিয়া কৃষ্ণ রাধার 

নাম ধরিয়া মোহন মুরলী ধ্বনি করিলে গর ভাগ সুতা এধীর আগ্রহে শ্তাম বধূর সঙ্গে মিলানর আকাজক্ষায় 
রবিতপ্ত পর্ধ্বতের শিখরে উঠিতে গিয়! বহুবার পতিত হইতেছেন, হাতে, পায়ে, ও বক্ষে ফোস.কা পড়িতেছে 
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ক্ষত হইয়! রুধির ক্ষরিত হইতেছে-__জরক্ষেপে নাই-মোৌহন মুরলিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতেই হইবে । এই" 
রূপে অর্ধচেতন অবস্থায় শিখরে উঠিয়া যেখানে বাম পদ স্থাপন করিয়া নিনিমেষ নয়নে দয়িতকে দর্শন 
করিতেছেন, ছু নয়নে গজ ও যমুনার ধারা প্রবাহিত_কি আশ্চধ্য যে প্রস্তর খণ্ডের উপরে পদ স্থাপন 
করিয়া ছিলেন-উহ্া। আবার নৃত্য কাস্ত মণি । স্ুধ্যের প্রচণ্ড তাপে জলন্ত অগ্নিতে নবনীত কোমল 
গ্্ররাধার পাদ পদ্ম গলিত হইবার কথা, হয় নাই কেন? নয়ন যুগল হইতে প্রবহমান কৃষ্ণানু-রাগের হিম 
শীতল ধারায় নিষাত হইয়। এ স্ষ্যকান্ত মণি ও সেদিন শ্ীরাধার প্রাণ কোটি দয়িতের বদন কমল দর্শনের 
সহায়ত করিয়াছিল । গ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমের গভীরতা কতখানি, শ্রোতৃবর্গ অনুভব করুন । 

এইরূপ সন্কেত স্থলে কোনদিন শ্রীরাধা অগ্রে আবার কোন দিন ভ্রীকৃষ্ণ অগ্রেই সঙ্কেত স্থানে 
পৌঁছাইতেন। দ্বিতীয় অভিসারিকা বাঁসক সঙ্জার দিনে শ্রীরাধা প্রথমেই কুঞ্জে আসিয়া কৃণর শয্যা নিজ 
হস্তে পরিপাটী সহকারে সঙ্জিত করিয়াছেন । সমীগন শ্রীরাধার বেশ ভূঘ।, সেবার বিবিধ উপচার-যথা- 
স্থানে বিন্াস করিয়া রাখিয়াছেন। নায়ক আসিবে বলিয়া মনেতে উল্লাস। তাম্থুল পুষ্পের মাল! সঙ্জার 
বিলাস, নান। ভূষা করি রহে সখীর সহিতে । বাঁসক-সঙ্জায় রহে একাস্তিক চিতে ॥ এই বাক সঙ্জায়- 
জাগতিক, রেঠদিতা, মধ্যোক্তিকা। প্রগলভা, নুপ্থিকা স্থুরসা, উদদ্দেশা, মিলন ইত্যাদি বু দশার ভিতর 
দিয়া অতিবাহিত হয়। 

তৃতীয়া নায়িকাবস্থা _ উৎকষ্ঠিতা কাণ্তপথ করে নিরীক্ষন । কতক্ষনে হইবেক নায়ক-মিলন। 
ইহা ও উন্নত্তা, বিকলা, স্তব্ধ চকিতা, অচেনা, ন্থখোৎকষ্ঠা। প্রগলভা। ও নিরববন্ধ। ভেদে অষ্ট দশায় নানা 
প্রকার অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মিলন সংঘটিত হয়। 


বধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইমু: গাথিনু ফুলের মালা। 

তাম্থুল সাজান, দীপ উজারণু, মন্দির ইইল আলা ॥ 

সই, পাছে এ সব হইবে আন। 

সে হেন নাগর, গুণের সাগর* কাহে না মিলল কাঁন॥ 

শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া, আইম্ু গহন বনে। 

বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে, মিলির বধুর সনে ॥ 

পথ পানে চাহি, কত না রহিব, কত প্রবোধিব মনে। 

রস শিরোমণি আসিবে এখনি, ছিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ 
চতুর্থ নায়িকাবস্থা-_বি প্রলব্ধা-উৎকট বিরহাবস্থা-ইহা! ও অবন্থাভেদে আট প্রকার-_ যথা, 

নির্বন্ধা, প্রেমমন্তা, ক্লেগা, বিনীতা, নিন্দরা, প্রথরা। চচ্চিতা ও দৃত্যাদরী। ইহার ও পরিণেষে মিলন 

পঞ্চমে খণ্ডিত নায়িকা-লক্ষণ-সকল রজনী ধনী কীদিয়া পোহায়। 


প্রভাতে নায়ক আসে তাহার ভায় ॥ অন্য নারী ভোগচিহ্ তার কলেবরে। 


কষ্ণময়ী ভরীরাধা ৬৯ ] 


খণ্ডিত সে কোঁপ করে সেই নায়কেরে | বিবিধ দশা ভেদে ইহা ও আট প্রকাঁর। ধীরা, অধীরাঃ 
সমা, বিদদ্ধিকা, নিন্দিতা। ক্রোধা, ভয়ানক ও প্রগল্ভা বহুবল্লভ লীলা পুরুষোত্বম স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী 
গোবিন্দের বনু সেবিকা, অথচ তিনি নিরপেক্ষ । এজগ্ঠ যে তাহাকে আদর করিয়া সেবা করিতে চায়, 
তাহাকে সেবার অবসর প্রদান করাই তাহার প্রেমধন্ম তবে নিখিল ত্রহ্মাণ্ডে সকল সেবিকাগণ হইতে 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্য। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের সর্ববাতিশায়িত! পান্দ্রানন্পপ্রদায়িনী, 
কৃষ্ণাকরিনী--রতি ও গুণে বরীয়সী অতুলনীয় । জন্য নায়িকার সেবা গ্রহণ কালেও শ্রীক্ের অস্ভর 
শ্ীরাধার সর্ধ্বে্তম (সব! মাধুধোর স্মরণে রসাধিত হইয়া উঠে। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম এত নিবিড়, নিচ্ছি 
পান্দ্রানন্দঘন ৷ ভ্ীরাধার কৃষ্ণ দেবার এই যে নিত্য বৃত্তি, প্রেমের সর্ববা কর্ষত্ই শুদ্ধ! প্রেম ভক্তি-যাহ। 
তাহার বিশুদ্ধ সত্বোজ্জলীকৃত হৃদি মঞ্জ,বায় নিত্য নিবদ্ধ রহিয়াছে । ইহার নিকট অন্য বিপক্ষ প্রধান 
নায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রেম ম্লান হইয়া যায়। কারণ ইহাতে স্বম্থখ-বাঞ্াগন্ধ মিশ্রিত রহিয়াছে | কিন্ত 
শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম স্বনথখ বাগ্থ। গম্ধরহিত-কেবল কৃষক নখ বাঞ্থায় সর্ধবদা নিমজ্জিত । একদিন জ্রীকৃষণ 
রাধারাপীকে সষ্কেত-কুঞ্জে আগমণের ঈঙ্গিত করিয়া সহসা বিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলীর সব্ধী বর্তৃক বলপুর্কক 
তাহার কুঞ্ধে নীত হইয়া সমন্ত রজনী তাহার সেবা গ্রন্গণ কালেও সাংন্ানন্দ ঘন দুর্বার জ্ীরাধ। প্রেমের 
আকর্ষন সর্ধ্ব শক্তি মান শ্যামনুন্দরকে ও বিকল করিয়া ছিল--ম্ব-দেছেতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অবস্থান করিলেও 
মনে ও প্রাণে জ্বীরাধার কুঞ্জেই ছিলেন । পরদিন অতি প্রত্যুবে গললগ্রীকৃতবাসে নিতান্ত অপরাধীর 
মত ভ্রীরাধার কুঞ্জে আগমন করিলে মানিনী ভ্রীরাধ। কিছু ভৎ'সন! করিলেও শ্যাম সুন্দর তাহা অমৃত সম 
মনে করিয়া বলিলেন- প্রিয় যর্দি মান করি করয়ে ভৎপন। বেদস্ততি হইতে ও হরে মম মন। অনন্ত 
ব্রদ্মাণ্ড নাথ স্বয়ং ভগবান জ্ীকৃষ্ণের তদীয় স্বরূপ শক্তি গ্রারাধার প্রতি এতাদৃশ প্রেম-বিগাঢ় গভীর প্রীতি 
স্থষম। মণ্ডিত স্ুদ্দিগ্ধ স্বভাব ও মধুর ব্যবহার তাহার কোটি কোটি নায়িকার মধ্যে কাহার ও প্রতি নাই। 

প্রানাপ্রেক্ষা প্রিয়-সথকুমার কুষ্ণের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠ,র বাক্য ব্যবহার বা ওলাহন প্রদান 
কোমল প্রাণ? শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অভিপ্রেত নয় । তবে চতুরা ললিতা ও বিশাখা, প্রিয় সখীগন কর্তৃক 
শিখানে। মানের রীতি অনুসারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারস্পরিক প্রণয়াকর্ষন আরও তীব্রতর করিবার উদ্দোশ্তে 
এই সময়ে রাধারাণণী কলহান্তরিত] নায়িকার রূপ গ্রহণ করিলেন। কলহাত্তরিতা মানে হইয়! বিযুখ। কম্ত 
ব্গ্রতা করে হইয়া সম্মুখ ৷ চরনে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমি তলে ' কোপ পরি নিঠুর কথ। অপমান করে। 
বিমুখ হুইয়! কাস্ত নিজ ঘরে যায় ॥ পিছে অনুতাপ করে বিকল হৈঞা তায় ॥ 

অপ্রাকৃত কবিকৃল চূড়ামণি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী পাদ তাহার অমর গ্রন্থ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে 
শ্যাম-ধর! রী রাধা চরণ যুগলের মহিম1 কীর্তন করিয়াছে-ঃ 


'অয়ি রধে, ম্মরগরলখণ্ডনম্, মম শিরসি মগ্ডনম্ত, দেহি পদপল্লব মুদারম্‌।১ এই দৃশ্য দর্শনে 
মঞ,বাক্‌ গারিকা বৃন্দাবন ভরিয়। শ্রীরাধারাণীর জয় ঘোষনা করিতেছে । এই রাধারাণীর কৃষ্ণ প্রেমের 


৭1 প্রথম পরিচ্ছেদ 


দুর্বার আকর্ষন, প্রণয়ের ও মমত্ববোৌধের গভীরতা কতখানি, তাহ! চুম্বকের আকর্ষন হইতে ও তীব্রভর-_ 
তাই রাধারাণীকে দখীললিত1 বলিতেছেন-_ 


মান কয়লি তো! কয়লি, কলহে কাছে কান্দপি, বৈঠি বিরম তুহু' ভবনে । সো কীহ৷ যাওব, 
আপহি আওব, পুনহি লোটায়ব চরণে ॥ স্থুন্দরি বচনে না করবি বিশোয়াস । সজল নয়ানে হরি, পন্থ 
নেহারই, চিত্রা কল মঝু প'শ॥ বেনু ধেনু তেজি সকল সখাগন, পরিহরি নীপ মূলে বসই। রাই রাই 
করি, শিরে কর হানই, তুঁয়া নাম ধরি নিশ সই | তুয়] লাগি কতবেরি। মধু ঘরে আওব, মোহে সাধৰ 
যব লাখ । চন্দ্রশেখর কহে, তব তৃন্ু" বঞ্চবি, আপন কাস্তক সাথ ॥ 


কষ্ণাক্ষ্বিনী শ্রীরাধা প্রেমের আরও উদাহরণ আছে। শ্রীরাধা বুন্দাবনে পৈঠা নামক স্থানে 
জীকৃষ্ণ চতুভূ'জি মুণ্তি ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অন্বেষন রতা সখীগণ সমিব্যাহারে ভ্রীরাধা তথায় 
উপনীত হইলে, তাহার অগ্রভাগে সর্ধবশক্তিমান্‌ শ্রীহরি তাহার চতুভূজ মুন্তি ধারণ করিয়া রাখিতে 
পারিলেন না, ছুই ভূজ পেটের ভিত্তরে লুকাইয়া ফেলিলেন এবং দ্বিভূজ মুরলীধর রূপ ধারন করিলেন। 
একায়ন তত্বে নিিত হাদয় শ্ীরাধার চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে তাহার ছাদয় নাথ ছিভূজ মুরলীধর 
ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মৃত্তি উদ্ভাসিভ হয় না। এই জন্য শ্্ীরাধার একটি মুখ্য নাম কৃষ্ণ প্রিয়াবলামুখ্য। | 


পরিশেষে উভয়ের মিলন হইলে পরস্পরের প্রতি উক্ভি_-রাধারাণী কৃষ্ণকে বলিতেছেন-বধু তুমি 
আমার কালিয়া! সোনা । সাগরে পাইয়াছি কত করিয়া কামনা । বলেছি কয়েছি ছুটে! মনেতে করো 
না। তোম] লাগি সহি কত গুরু গগ্না। বধু হে! আর কিছাড়িয়া দিব। বুক চিরিয়া, যেখান পরান, 
সেখানে তোমারে থোব ॥ টাদবদন সদা নিরখিব,স্খ না চাহিব আধ । তোমাহেন নিধি, মিলায়ল বিধি, এবে 
পৃরিলমনের সাধ | প্রেম ভোর দিয়া,রাখিব বান্ধিয়! ছুখানি চরণাঁর বিন্দ । কেবা নিতে পারে কাহার শকতি, 
পাজর কাটিয়া! সিধ ॥ হিয়ার মাঝারে, যে করি সাধ, রাখিতে নাহিক ঠাঁই। অবল! পরানে, হারাই 
হারাই; খু'জিয়া পাইতে নাই । অনেক যতনে পাইলাম রতন, রাখিতে নারিলু কোলে। তাহে পাপ 
চিত, বিধি বিড়ম্িল, জ্ঞানদীস ইহ। বলে ॥ 


তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উক্তি--ঃ 
কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই আমি । 
রাখালিয়া মতি, কিজানি পীরিতী, লেহের পসরা তুমি ॥ 
জগতে কাহার না হই জ্ধীন, জগতে কাহার না ধারি। 
প্রেম ধন মোরে, দিয়াছ কিশোরী, তার শোধ নিতে নারি ॥ 
তুমি মহাজন, যে কর ভন, স্থধাসম মোহে লাগে। 
মোর নাগরালি, বাড়ালে কিশোরী, পীরিতি রভল আগে ॥ 
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তোমার খণ সে, শোধিতে নীরিলাম, প্রেম অনুরাগ বিনে 
কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে, খালাস হইবে খণে ॥ 
আরও বলিলেন--ঃ 


শুন রাই বিনোদিনী, আমি যে তোমার খণী, তুয়] খণ নারিলাম শোধিতে | 
শোধিতে তোমার ধার, মনে করি কত বার, পুন আরবার, হৈল জনমিতে ॥ 
কলিতে পুরিয়া কালি, কলিজা কাগজ করি, যত দিলু" নিজ হাতে লিখিয়া । 
খত রৈল তব হাতে, খাতক কৈলা নন্দ স্থুতে, খালাস হব তুয়াগুণ গাইয়। 1 
খত ছাঁড়াইতে যদ্দি, ধন নাহি দেয় বিধি, ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব। 
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, লোটাঞা মাগিব ধূলি, ইহা বৈ আর না পারিব। 
খণ পরিশোধের উপায় - ্‌ 
তেজি কাল বরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি। 
তুয়া নাম লৈয়া। কান্দিয়! কান্দিয়!, অশ্রুজলে হব শ্রাস্তি ॥ 
মিলি ভক্তগন, করিব বীর্তন, রাধা রাধা ধ্বনি করি । 
খেনে খেনে মৃচ্ছণ, হইব যখন, অচেতন রব পড়ি। 
ঘবে ভেবে তব ভাব, হবে প্রেম ভাব, স্বভাব ছাড়িবে তবে দেহ। 
তেজি বংশীধর, হব দণ্ডধর, রাখিতে নারিবে কেহ ॥ 
অযুল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি । 
% ৰীরচন্দ্রে কহে, তবে সে খালাস, পাইবে প্রেমের খণী ॥ 
শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেমের সর্ব্বোত্তমতা উক্ত মহাজন পদাবলীতে পূর্ণ ভাবে উদ্গীত হইয়াছে। 
রসশান্ত্রে পঞ্চমুখ্য এবং সপ্ত গৌন এই ছ্াদশ প্রকার রসের অধঞ্ড রস বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তীয় 
স্বরূপ শক্কি মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অস্তরস্থ নিত্য নব-_নবায়মন অনুরাগ বহছিতে এ রস 
ক্রমান্বয়ে পরিপাক দশ! প্রাপ্ত হইয়া! পরিশেষে পরিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমে পরিনতি লাভ ঘটে-আর সঞ্চিত হয় 
এ ব্রজ মহ! দেবীর বিশুদ্ধ সত্বোজ্জলীকৃত হৃদিমণ্জুষায়, কৃষ্ণ-প্রেমের ভাগারী আমার প্রেমময়ী রাধ! 
ঠাকুরাপী, তিনি কৃপা করিয়া ধাহাকে প্রদান করেন, শুধু দেই ভাগ্যৰান্‌ ব্যক্তিই লাভ করিতে পারেন । 
প্রাণ বধ শ্যামন্ুন্দরকে দর্শনের ক্ষুধা প্রবলতম এবং তদীয় পাদ পদ্লের নিত্য সেবার জন্ চরম- 
তম আন্তিভরা আকুলীব্যাকুলী ও উৎকণ্ঠাই প্রীরাধার জীবন বেদ স্বরূপ-_সর্ধবন্থধন | পারকীয়া ভাবে 
মধুর রসের লীলায়মান জীবনে প্রতিনিয়ত পর্বত প্রমান বীধার সম্মুখীন হইতে হয়। বাঁধা যতই অধিক 
পরিমানে আসে এ গুলিকে অতিক্রম করিতে নব নব উপায় উদ্ভাবন ও উৎসাহ উদ্দীপন! সমধিক বর্ধিত 
হয়। ন্বতঃ স্বধর্ত নির্মল প্রেমের আকর্ষনে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা-নারী ধর্ম, কুল ধর্ম, সমাজ ধর্ম, বেদ 
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ধর, দেহ ধর্্ন, গুরু গঞ্জনা, শ্বীশুড়ী-ননদীর দুরপনের কলগ্কারোপ সব কিছুকে ধুলিতলে খুলিযুষ্টির মত 
পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তম শ্যাম সুন্দরের প্রীতি বিধান করাই রাঁধারাণীর জীবনের চরমতম লক্ষা এবং 
পরমতম প্রাপ্তি শ্রী শ্যাম সুন্দরের ভ্রীপাদ পল্লের নিত্য সেবা লাভ । এই প্রেমে স্বন্থুখবাঞ্থ।-গন্ধ রহিত, 
শ্যাম স্বথৈক তাৎপর্যাময়ী ভাবে বিভাবিত। পঁদে পদে যাবতীয় প্রতিবন্ধ কতা অতিক্রম করিয়া শ্যাম 
সায়রে নিমজ্জিত হওয়ায়- যে চরমতম ধৈধ্য ও ভিতিক্ষার প্রয়োজন-তাহা মানবমেধায়-অকল্পনীয় ॥ অশুন্ক 
দাসীকা শ্রীরাধার-এই নিঃম্থার্থ প্রেমে ন্বীয় উল্্রিয় তর্পনের গন্ধমাত্র নাই__কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সম্ভোষ”- 
এই সার নিত্য অন্তরের অন্তঃ স্থলে অনুরনিত হইত । তিনি শত লাগুনা ও গঞ্জনায় প্রাণরধ, শ্যাম সুন্দরের 
সেবা পরিত্যাগ করেন নাই । ন্ীয় প্রাণ ই্ৎসর্গ করিয়া প্রাণপতির সেবা করিয়াছেন চিরকাল-_ প্রেমের 
রাজ্যে এ আদর্শ বিরল- ছিতীয় কোন উদ্াহরন নাই । এই প্রেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-_এখানে প্রেমের বিষয় 
বিগ্রহ--নিখিল বক্ষাণ্ড নাথ- সর্ব ভীবের সেব্য, আরাধ্য ও সদ্দোপাস্য বিশ্বাত্মা ভ্রীহরি। অনিত্যের 
হেয়তা ইহাকে স্পর্শ করে নাই। ্্রীবাধার দুর্বার প্রেমের আকর্ষনে অজিত কৃষ্ণও তাহার নিত্য বশীভূত, 
সেব্যের সর্ববতো ভাবে সুখ-সংবিধানই সেবার মুখ্যতম উদ্দেশ্য বলিয়াই কৃষ্ণাকধিনী শজিদায়িনী হইয়া কৃষ্ণ 
বশীকারত্ব দান করিয়াছে। 


শ্রীমতী রাধারাপীর ক্রমশঃ প্রাণ প্রিয়তম গোবিন্দের প্রতি ছ্র্বার আকর্ষন সান্দ্রানন্দঘন আকার 
ধারণ করিলে__--_-কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিছুই না জানি। জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্ামগুনমণি ॥ এই 
প্রকার শ্যাম-প্রেম রসে ্রীরাধার হৃদয় সরসি ভরপুর। এই সময়ে বিবাদীগণের চক্ষুতে ধুলি অর্পন করিয়! 
শ্যাম-সঙ্গ লাভের আশায় মধুর রুন্দাবণের নিভৃত যোগপীঠে মিলিত হইতে থাকেন অতি সঙ্গোপনে । এক" 
দিন বৃন্দার দ্বারা রচিত যমুনা ভটে সাক্ষেতিক কুণ্ছে প্রিয় নগ্ন সখীগন সমভিব্যাহারে প্রিয়তম শ্যামন্থন্দরের 
সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়ার এক বিচিত্র রহস্য লীলায়ু লীলায়মানা রহিষাছেন শ্রীমতি, সেই সময়ে অতি 
সঙ্গোপনে ছিত্রান্থেধী নদী কুটিলা উহা! দেখিয়া গেল। দাদা আয়নকে বধুর কীন্ডি প্রত্যক্ষ করাইবার 
জন্ত সংবাদ দিলে আয়ান প্রথমতঃ সন্দেহ করে নাই, পরে কুটিলমতী কুটিলার পাঁড়া পিড়িতে ক্রোধবশতঃ 
এক ভয়ঙ্কর খড়গহন্তে ঝুটিলার সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির দিকে অগ্রসর হইলে ছুর হইতে খড়গয়ন্ত আয়ানকে 
দেখিয়া হরিপ্রিয়া হরিষে-বিষাদ গ্রন্তা হইয়! কৃ্ণকে কহিতে লাগিলেন দেখও প্রাণ বধ্যা-ননদী কুটিলার 
প্ররোচনায় দারুন কোপভরে খড়গ হস্তে আয়ান এদ্রিকে আদিতেছে আজ আমাকে প্রানে বধ না করিয়া 
ও ক্ষান্ত হইবে ন!। পালাও পালাও ভূমি হে বংশীবয়ীন, যা হয় আমার ভাগ্যে যায় যাবে প্রান । দাসীর 
লাগিয়া কেন মজিবে শ্রীহরি । তুমি সুখে থাক শ্যাম আমি প্রাণে মরি। কুটিলার দুষ্ট পরামর্শে নপুংসকের 
হস্তে প্রাণ বিনাশের সম্তাবন! ক্রমে আস্ডিভরে শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ 
জ্রীরাধারাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন-আমি যখন এখানে বিদ্যমান আছি, তখন হে শশীমুখি, তুমি 
আয়ানকে ভয় করিতেছ কেন ? এখনই আমি আয়ানকে এই অবাঞ্ছিত কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণ 
তখন আযানের আরাধ্য। দ্রেবী--শ্রীকৃষ্ক অনুগত সেবিকা দেবী কালিকাকে আদেশ করিলেন-আমাকে 
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আড়াল করিয়া, আমার সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান! হইয়া রাঁধার পুজা] গ্রহণ করিতে থাকে । ইহাতে আয়ান 
ঘোষ পরম সন্তোষ লাভ করিবে এবং নারী বধ রূপ অবাঞ্ছিত কর্ম হইতে বিরত হইয়। শান্ত স্বভাব ভক্তে 
পরিণত হইবে । সমস্ত দেব--দেবিগণ ত সর্বেশ্বর শ্ত্রীগোবিন্দের নিত্য আধিকারিক সেবক-সেবিক! রূপে 
প্রভুর সেবার সুযোগ পাইলেই কৃত কৃতার্থ। দেবী কালিকা প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বীয় বিশাল কায়। ধারন 
করিয়৷ দীর্ঘ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে পদযুগলের গুলফ পর্যন্ত বিস্তার পূর্ববক অবস্থ'ন করিতে লাগিলেন । উপস্থিত 
সকলের নয়নে যোগমায়া প্রভাবে কৃষ্ণ কালীরূপে প্রতিভাত হইলেন। শ্যামের ঈঙ্গিতে রাধ। শ্যামার 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ললিতাদি সমীগণ তৎক্ষণাৎ শ্যামা পূজার উপাচার উপকরন সংগ্রহ করিয়া 
শ্রী রাধার হস্তে অর্পন করিতে লাগিলেন। জবা-পুষ্প রক্ত চন্দনে চচ্চিত করিয়৷ মহাযোগিনীর ভাবাবেশে 
শ্রীরাধা শ্ঠ।মার অর্চনে রতা দেখিয়া অগ্নিতে বারিবর্ষনের ন্যায় আয়াণের ক্রোধ নির্ববাপিত হইল | মহা" 
সতী শ্রীরাধার সেবাগুণে আকৃষ্টা হইয়া স্বীয় ইষ্ট দেবী কালীমাতা প্রত্যক্ষীতূত1 হইলেন। সারাজীবন 
দেবীর আরাধনা করিয়া ও যে দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারি নাই, আজ আমার রাধার শুদ্ধাভক্তি গুণে 
তাহার দর্শন লাভ করিলাম । আয়ান ঘোষ হস্তস্থিত খড়গ দুরে নিক্ষেপ করিয় সাষ্টাঙ্গ দণ্তবৎ হইয়! দেবীর 
চরণে প্রণাম করিল এবং উখিত হইয়া ভক্তি ভরে দেবীর বিবিধ স্তব কবিতে লাগিল। আজ হইতেগ্ত্ৰী 
রাধার প্রতি আয়ানের ধারনা অম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইল আর কুটিলাকে অজন্্র বটু ভাষায় তিরক্ষার করিতে 
লাগিল। 'কুটিলে তুই অযথা নিরপরাধ শ্রীরাধার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকিস, আজ তোকে 
এই খড়গণঘাতেই দিখপ্ডিত্ত করিতাম, যদ্দি তুই আমার ছোট ভগ্নী-নারী না হতিস, । 

পরের দিন এই ঘটন৷ শ্রীরাধা বৃন্দার নিকটে বর্ণণ। করিতেছিলেন। 

শ্রীমতী কহেন ও গে! ভীবন্দে হিতৈষী। সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল সরধ্বনাশী ॥ 

কালি যে আয়ান করেছিল সমাধান। ভাগ্যে কালার আদেশে কালী করিল রক্ষন ॥ 

এতগুন না থাকিলে আমার কৃষ্ণেতে । সাধে কি হয়েছি দাসী বাশীর স্বরেতে ॥ 

বিপদ ভগ্ন সেই আমার ত্রিভঙ্গ। জন্মজন্ম হয় যেন সেই শ্যাম সঙ্গ | 

বৃন্দা বলে শ্ুগো রাই করি নিবেদন | তোমার কৃষ্ণের গুণ কে করে বর্ণণ ॥ 

কখন পুরুষ হয়, কখন রমনী । চিন্ময় স্বরূপে নিত্য সাকার ভিনি ॥ 

কটাক্ষেতে দেখ শ্যাম জগত ভুলায়। আয়ানে ভূলাতে তার নহে বড় দায় । 

লকলি কি তুলে গেলে রাই কমমিলী॥। জগতের গতি হরি, তুমি জগৎপালিনী ॥ 

করিয়া মনুষ্য লীল হয়েছ বিস্থৃতি। আমি তো সকল জন্ম জানি গো শ্রীমতী ॥ 

তুমি তার, কৃষ্ণতব, সতা সনাতন । ছুই অঙ্গে এক অঙ্গ বেদের বচন ॥ 

এক মুখে তোমাদের বণিব কি প্যারি | চতুর্ধুখ চারি মুখ দিলে বর্ণিতে সে পারি ॥ 

এই রূপে ছুই জনে করে আলাপন । শুনিলে অনন্ত পাপ হয় বিমোচন |॥ 


৭৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


পরদিন নিশা যোগে নিকুঞ্জে রাধারাদী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইলে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে রাধা" 
রাণীকে ভিজ্ঞাসা করিলেন_বল রাধে কুটিলা তোমীকে কি বলিল? কালীরূপ দর্শন করিয়া কি তাহার 
মনের কিছু পরিবর্তন ঘটিল? 


শ্ত্রীমজী কহেন, শ্যাম শুন পরিচয় ! কুটিলা কুটিল মতি ভুলিবার নয় ॥ 
তোমার অসাক্ষাতে সে আয়ানে ৰলেছে। ভোজ বিগ্তা বলে কালা কালিকা হয়েছে ॥ 
তুমি সে বিশ্বের পতি, ওহে পীতবাস। ভুলেও কুটিল তাহা! না করে বিশ্বাস ॥ 
মলে তোমার দ্বেষ করিতে না ছাড়ে । হইলে তোমার কথা কত গালি পাড়ে। 
কুটিলার মুখে যাহে পড়ে চুন কালি । এমন উপায় কিছু কর বনমালী ॥ 
বি.শষে কলঙ্কী মোরে বলয়ে দকলে । ঘুচাও সে নাম শ্যাম নিজ দাসী বলে । 
হরি কন কমলিনি, স্থির কর চিত। কলঙ্কিনী নাম তব ঘুচাব ত্বরিত | 





অন্য কোন দিনে গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়। শ্রীমতী কহিতে লাগিলন 
নাববাচ্যঃ বচঃ সর্ব্বে নাথাহিতগণামিথঃ 
্র.বস্ত্যোনুচরস্ত্যের সম্ভতং সংঘ সঃ প্রভো ] 


৩ 
০ 


হে নাথ, হে প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ ! হে প্রভো। ! আমি আর তো৷ গোকুলে বদন তুলিতে পারি 
না, পরস্পর গোপ গোপী সকলেই আমাকে কৃষ্ণ-কলক্কিনী বলিয়। অপবাদ দিতেছে । ( ধাহারা আমার 
প্রতিপক্ষ তাহারা এ পক্ষে সপক্ষ হইয়া আমার পক্ষে কলঙ্ক আরোপ করিয়! কক্ষ বাজাইয়া বেড়াইতেছে ) 
হায়! অবশেষে আমার কপালে কি তোমা হইতে এই ঘটন1 হইল । আমার অপরাধ আমি তোমায় 
ভালবাসি !_-এহ জগতে আমার বধুয়াকে সবাই ভালবাসে । আমি ষদি একটু বাসি দারুন লোকে হাসে ॥ 
গোলোক পতি প্রীগো বিন্দকে ব্র্ধা-_-শিবাঁদি দেবতা নিকর, ধ্যানী-জ্ঞানী, তপন্বী যোগীন্দ্র-মুণীন্রাদি 
সকলেই, এমন কি রাঁজেক্দ্বর্গ পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎঃ বনং গত্বা হরিং ভজেৎ। আমি ত নাথ, সেই 
সর্ববারাধ্য, সদ্দোপাস্য সেই গোলোক নাথ তোমাকেই ভাল বাসিয়াছি আমার দোষট1 কোথায়? তবু ও 
এই ছ্ুরপনের কলঙ্কের ডালি আমি মস্তকে বহন করিতেছি, আর পারি না। 

বরং হলাহলং পেয়ং মৃতুযুর্বরবোদন্ধতো বরম্‌। বরং শল্ত্র প্রহারেণ ত্যাগোন্ুন। মধোক্ষজ ॥ 

হে নাথ ! বরং বিষপানে, উদ্বন্ধনে, ছুরিকাঘাতে প্রাণ ত্যাগ কর! ভাল, তথাপি এই রূপ কলঙ্কের 

ভার বহন করা সম্ভব নয়। 

এবং শোক পরীতা ব্রুবতীং যছুনন্দনঃ। ক্রোধ বাস্পৌঘপুর্ণে ক্ষণ মাহ জনা্দিনঃ ॥ 

এই রূপ শোকে পুরিত কলেবরা, মহা ক্রোধে বিস্ফুরিভাধরা এবং অশ্র“জলে পরিপূর্ণা লোৌচনা 
হইয়া এই বথ| বলিলেন" ইহা শ্রবন করিয়া তখন জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্তনা বাক্যে বলিলেন__ 

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ময়ি জীবতি তে প্র্িয়ে । অপ নেষ্যে বাচ্যতাং তে শৌরজান পদৈঃ কৃতাম্‌ ॥ 


কষ্তময়ী-শ্লীরাধা [ ৭৫ 


হে ভীরু, হে প্রিয়ে রাধে ! পুরবাসী জনগন কর্তৃক এতন্নগরে যে তোমার অপবাদ ঘোষিত 
হইয়াছে, তাহা আমি অপনোদন করিয়া নিফলস্কিনী করিব । 


তাং তেষু প্রতিপদ্ভাথাবাচ্যতা মহমোজসা। পুরস্তে প্রতি জানাসি সত্য মেতন্নচাণাথা । 
সুস্থস্বাস্তক্ষনং পণ্য নমুষা তে ব্দাম্যহম্‌ ॥ 

তোমার প্রতিপক্ষ গণেরী তোমাকে অসতী বলিয়া! যে অপবাঁদ দিতেছে, সেই অপবাদে_- 
তাহাদিগকে অপবাদিনী করিব, ইহা তোমার সাক্ষাতে সত্য কহিতেছি, ইহার অন্যথা হইবে না, তুমি 
ক্ষণকাল ম্ুস্থ মনে থাকহ, অতি সত্বর দেখিবে আমার বাক্য কখনও মিথা। হইবার নহে । 

এবমাসান্ত্য তাং বাঁচা ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। নিশাবসানে নন্দস্যাগমদালয়ন্ুত্তমম্‌ 

তাহাকে এই কথা বলিয়? ভগবান গ্রী হরি রাত্রিকালে নন্দালয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। 

মায়য়া নন্দতনয় মাময়ৈর্গত চেতন্মূ। অলসং মুঢ় সংজ্ঞানং কফাচ্ছন্ন শিরোরুজা | 


অনার প্রভাতে নন্দনন্দন বিপদভঞ্জন শ্রীমধুস্থদন স্বীয় মায়া বিস্তার করতঃ কপট রোগ যন্ত্রনাচ্ছলে 

শয্যাতলে মা যশোদার কোলে শায়িত হইয়! হঠাৎ মূচ্ছ গত প্রায় হইলেন, কফা চ্ছন্ন কলেবর, ছুঃসহ শির- 
বেদ্দনাতে অজ্ঞান প্রায় সংজ্ঞারহিত, সব্বশরীর অবশ হইয়া গেল। 

এহি বস্ত পিবৈভিত্বং গোপার্ডৈমু“দিতাত্ুবান্‌। উথথায়মৎ স্থাস্ত মাণ্ড নন্দয় নধূরাক্ষরৈঃ | 

উঠ, উঠ, আমি তোমার ম! যশোদা জননী বারম্বার ডাকিতেছি। একবার বিধুব্দনে স্থমধুর স্বরে 
মা বলিয়া ডাক-_ শুনিয়া আমার হৃদয় শীতল হউক। কিন্তু কৃষ্ণ কিছু মাত্র উত্তর দিলেন না, অতি রোগের 
যন্ত্রনায় অজ্ঞান প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। তদ্দুষ্টে মা মহাভয়ে ভীতা ও অটৈতন্য প্রায় হইলেন। নান! 
মায়াধারী হরি মৃতবৎ হইলেন, স্পন্দন রহিত দেখিয়! পিতা ও মাতার মহাশোক ও খেদ। ব্রজ বালক 
সখাগণের বিলাপঃ রোগপ্রপমন কল্পে নান! প্রকার শাস্তি স্বস্তায়ন করিয়াও কিছু হইল না। অন্তর নন্দ 
মহারাজ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য দিকে দিকে দূতগণ কে প্রেরণ করিলেন । অকৃতকার্য হইয়। 
দৃতগন প্রত্যার্ও কালে নন্দালয়ের সন্নিকটে এক জন বৈদ্কের সহিত সাক্ষাৎকার হইল। 


ততো নঙগলয়াভ্যাসে ভম্তং স্ৃ্যযব্চসমূ। অতি প্রগল্ভবদনং প্রসন্নাজারুনেক্ষণম্‌। 
পুম্তকং ভেষজকৈব নধাননৌষধং বু ॥ 

বৈদ্য অতি বিচক্ষন প্রফুল্ল পদ্ধের ন্যায় প্রসন্ন বদন ও প্রসন্ন অরুনবর্ণ পল্পদলের স্যায় চক্ষু, নান।- 
বিধ আয়ুর্বেদ পুশ্তকধারী এবং বহুবিধ ওষধ পটকা সমভিব্যাহারে আছেন জিজ্ঞাসা করিলে বৈছ্যারাজ 
বলিলেন--ঃ 

বিদ্ধিমাং বৈছারাতেতি রুণ্রিপু তচ্চিকিৎসকম্‌' প্রার্থয়া নাময় যুতং নরং নরবরং সদা 

ভো দুতগণ আমাকে সর্ধবরোগের নিরাময় কারী বৈদ্যরা্ বলিয়া জানিবে। এই কথা শুনিয়া 
দুতগণ অতি সত্বর নন্দমহারাজকে এই সংবাদ দিলে, নন্দ মহারাজ আসিয়! অতি সমাদরের সহিত বৈদ্যরাজ 
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কে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন। পাগ্চার্থাদি প্রদান পূর্বক দিব্য আসন প্রদান করতঃ অতি বিশীত 
ভাবে মুচ্ছণগত নীলমণির চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন । নাভী পরীক্ষ। করিয়া বলিলেন, দেহেতে 
এখন ও প্রাণ আছে। এ রোগ ও আমি নির্ণয় করিয়াছি, এই রোগ প্রশমনে উপযুক্ত ওষধ ও আমার 
নিকট আছে, শুধু অনুপীনের ব্যবস্থা হইলেই অতি সত্বর রোগ নিরাময় হইবে । এ কথা শুনিয়া নন্দ 
মহারাজ ও অন্যান্য সকলে আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । বলুন ব্দ্যরাজ সেই মহৌষধির 
অনুপান কি? বৈদ্ভরাজ তখন বলিলেন-_ এক পতি যুতা কোন সতী নারী সহ্ত্র ছিদ্র কলদীতে যমুনা 
হইতে কেশ সেতু পার হইয়া জল আনিতে পারিবেন- সেই জলে ওষধ মিশ্রন করিয়া পান করাইলেই 
রোগী জীবিত হইয়া উঠিবে। 

অতঃ পর ভ্রীনন্দ কর্তৃক আহুত হইয়া ধত সতীনামধারী নারীগর্ণকে একে একে জল আনয়নে 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কেহই জল আনিতে সক্ষম হইলেন না। নগরী তীরে শুন্ত কুস্তই পড়িয়া রহিল । 
নন্দ মহারাজ হতাশ হইয়! নন্পরানী যশোদাকে বলিলেন। নন্দরাণী বলিলেন-_-ঃ 

শুগু রাঁজন্‌ বচো মহাং কিমর্থং তব চাত্মনঃ। অহং পানীয় মানিষ্যে কুত্তেন সলিলেন চ-॥ 

এক পত্তী ভু বিখ্যাতা সর্ধ্ব এব হি বিদিতং তব । মম বৃত্তমশেষেণ আবাল্যং রাজ সত্তম 

হে রাজন্‌ আমি আবাল্য এক পতি সেবা পরায়না, একথা সকলে অবগত আছে, আসি আমার 
নীলমনির নিরাময়ে জন্ত সহল্্ ছিদ্র কলসীতে জল আনয়ন করিব । এই কথ! বৈগ্তরাজ শুনিয়া ভাবিলেন 
মাকে লজ্জিত করা ঠিক হবে না। বৈদ্যরাঁজ বলিলেন__ 

শুণুরাজন্‌ বচস্তথাং হিত: রাঙ্ঞান্তব প্রভো। নৌষধং তদিজানীয়া মাত্রা বং সমুপাহতম্‌। 

হে নন্দরাঁজ, আমি যশোমতীর এবং তোমার হিতকনক তথ্যকথা যাহা বলিতেছিঃ শ্রবণ কর। 
মাও] কর্তৃক যে সকল দ্রব্য আহত হয়, সে সকল কে ওষধ বলিয়া জানি ও না। 

মাত্র! দত্তং ব্ষমপি খরং পিষুব সঙ্গিভম্‌। নাময়ং শময়ে ত্তত্ংরোগীনাং রাজ সম্তম | 

মায়ের দত্ত খরতর বিষও অমতে পরিণত হয়, মায়ের আনিত জলে রোগ নিরাময় হইবে না। 

ইতিমধ্যেই বৈদ্যরাজ তাহার পুটলী হইতে এক উজ্জল ধারালো অন্ত্র দিয়া যুচ্ছণগত কৃষ্ণের 
মস্তক হইতে এক গুচ্ছ চুল বর্তন করিয়।, চুলগুলি এবটির সঙ্গে অপরটি যোজন করিয়া চুলের সেতু রচনা 
করিয়া যমুনার এক পারে কোন তমাল বৃক্ষের সঙ্গে বছা করিয়া অপর পারের কোন তমীলের কাণ্ডে বদ্ধ 
করিয়া ষমুন। উপরে দৌছুল্যমান কেশসেতু রচন! করিয়া দিলেন । ঘে|ষন1 করিলেন_যে সতী এ কেশ 
সেতুর উপরে আরোহন করিয়া মধ্য যমুনা হইতে সহত্র ছিদ্র কলসীতে জল পূর্ণ করিয়া নিধিপ্রে জল আনয়ন 
করিতে পারিবেন, সেই জলে বধ গুলিয়া মুচ্ছণগত রোগীকে দেবন করাইলেই সুস্থ হইবে । 


ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে গিয়া দুতেরা প্রার্থনা করিতে লাগিল, অবশেষে জটিলাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন 
করা হইলে, তখন জটিলা তাহার কণ]া কুটিল সহ আগমন করিলেন। এই কুটিলাই ভাল্গুনন্দিনীকে 
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সববাপেক্ষা বেশী নিদ্দাকরিত। আজ সতীত্বের পরীক্ষা দিবার জন্য গর্ধভরে কুটিলা কলসী লইয়া! জল 
আনয়ন করিতে চলিল। জল আনয়ন করা দুরের কথা কেশ সেতুতে প। স্পর্শ মাত্রই ছিন্ন হইয়! যমুনার 
জলে পড়িয়া তরে ভাঙ্িয়া লিল, পরে মৌকারোহীরা তাহাকে উদ্ধার করিল। তখন দে হতাশ হইয়। 
বৈদ্যরাজ কে বলিল-কৈদ্যরাজ ! আমি যদি সতী সাবিত্রী নহি, সতী শিরোমনি শৈজেন্দ্র নন্দিনী ও এই 
প্রকার বিধানে জল আনিতে পারিবে | বৈগ্যরাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-ওহে ! নতীর মহিমা 
তুমি অবগত নহ। 


এইবার বৃদ্ধা জটিলার পাল!। পূর্ব ভাবে গর্ধিবতা৷ জটিল! জল আনয়নে গমন করিয়া নব-নিক্রিত 
কেশ সেতুতে পদ স্পর্শেই কুটিলার মত ছুর্দণ! প্রাপ্ত হইল । মা মশোমতী উচ্ঠৈম্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন_-হায় আমার নীলমণির অবন্থা কি হইবে ? 


এইবার অতি কাতর ভাবে বৈদ্যরাজ কে বলিলেন, আপনি ঘদ্দি জ্যোতিষ বিগ্ভাবলে গণণ! করিয়া 
বলিতে পারেন-_এই ব্রজ ভূমিতে কে মহামতী আছেন, যিনি আমার নীলমনিকে বাচাইতে পারেন। এই 
কথা শ্রবণ করিয়! বৈদ্যরাজ মৃত্তিকার উপরে রেখাপতে করিয়া গণণ| করিতে লাগিলেন। বিবিধ চিত্র, 
অনেক যন্ত্র রচনা করিয়া অবশেষে প্রফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিলিন-নন্দগেহিনী, চিন্তা করিবেন না, এই ব্রজ 
ধামে একজন পরম সগ্রী রহিয়াছেন, ধাহ।র চরন-রজে বিশ্ব পবিত্র হইবে । উহাকে আহ্বান কর। উহার 
লাম রাধা । ও 


ভানু কিশোরী এই ঘটনা অবগত নহেন। তিনি ভীহার প্রাসাদে বঙ্গিয়া একান্তে উপবিু হইয়া 
পুষ্প-মীলিকা গ্রস্থণ করিতেছিলেন, আর কণ্ঠে গুন গুন করিয়! প্রিয়তমের মহিম! ব্যঞ্তক গান করিতে- 
ছিলেন । আর মানস পটে ললিতত্রিভঙ্গ শ্টাম হুন্দরের ধ্যান মগ্ন ছিলেন। নেত্র জলে বক্ষ ভাসাইয়। 
প্রার্থনা করিতেছিলেন_- 


বধুকি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও ভূমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ধাসী ॥ 

সব সমলিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাপী ॥ 
ভাবিয়। দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে ॥ 
রাধা! বলি কেহ সথধাইতে নাই, ধড়াব কাহার কাছে ॥ 

এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইমু, ও ছুটি কমল পায় 

না ঠেলিও মোরে অবল! বলিয়! যে হয় উচিত তোর। 
ভাবিয়। দেখিনু প্রাণ নাথ বিনে গতিষে নাহিক মোর ॥ 
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অকন্মাৎ নন্দরাণীর আদেশ শ্রবণ করিয়। এবং প্রাণ প্রিয়তমের অসুস্থতার কথ! জানিয়া, তৎ- 
ক্ষনাৎ বায়ুবৎ ত্বরিতগতিতে নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। তাহার পাবন আগমনে নপ্দভবন এক অভিনব 
স্বর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তরুণ বৈদ্য সম্ভমের সঙ্গে উশ্থিত হইয়। ভান্ুকিশোরীজীকে মস্তক 
অবনত করিয়! সম্মান প্রদর্শন করিলেন । ভান্ুনন্দিনী ও সকলকে যথাযোগ্য বন্দনা ও সম্মান প্রদর্শন 
পূর্বক নন্দরাজ ও নন্দরাণীর অনুজ্ঞাক্রমে অতি নআভাবে অগ্তরে প্রাণ প্রিয়তমকে ভাবনা করিতে করিতে 
সখীজন সমভিব্যাহারে কলসী কক্ষে লইয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইলে, চারিদিকে তুমুল হর্ষধবনি, রাধা" 
রানীর জয় ধবনি-উদ্থিত হইল । তিনি কিছুক্ষন যমুন। তটে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্ট পদে প্রীণের আন্তি নিবেদন 
করিলেন। সহসা যমুন! জলে ছায়ারূপে শ্যামন্থন্/রের হাসি মাথা মুখ ও অভয় হস্তের সঙ্কেত লাভ করিয়! 
আশ্বস্ত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়! সহস্র ছিদ্র কলসী কক্ষে লইয়। কেশসেতুর সন্গিধানে 
আসিয়া প্রিয়তমের মন্তকস্থিত কেশকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া! প্রণাম পূর্বক কেশ সেতুতে আরোহন 
করিলেন। অনন্তর কেশ সেতুর উপরে চরণ সঞ্চালন পূর্ববক যমুনার এপার হইতে ওপার পধ্যস্ত একবার 
নয়, তিন তিন বার গমনাগমন করিয়া অবশেষে মধ্য যমুনায় আসিয়া কলপীতে ঢেউ দিয়া জল ভরিলেন। 
এ সময়ে তরঙ্জায়িত জলের ভিত্তরে প্রিয়তম হাঁসিমীখ! মুখে সহত্র অন্থুলি বিস্তার করিয়া কলসীর সহশ্র 
রন বন্ধ করিয়া দিলেন । কলনী হইতে জল একটুখানিও নিঃসরিত হইল না। তবু ও ললিতাদি সখী- 
গণ কে বলিলেন--দেখ ত সখি: কলসী হইতে জল পড়িতেছে কি না। তাহার! সোৎসাহে বহ্ুক্ষন নিরীক্ষন 
করিয়া দ্রেখিলেন এবং সহর্ষে বলিয়া উঠিলিন-_জয় শ্রীরাধারাণী কি জয় ! মহাসতী ভানুকুমারী কি জয় !! 
চারিদিকে শঙ্খ ধ্বণি, উলুধ্বণির ভিতরে বিপুল জয় জয় কারের মধ্যে নম্রপদে শ্রীরাধা জল পূর্ণ কলসী 
আনিয়া! বৈচ্রাজের অগ্রভাগে সংস্থাপন করিলেন। বৈচ্যরাজ পরম উল্লাস ভরে ঘেবনা করিলেন_-এই 
ব্রজভূমিতে ইনিই একমাত্র সতী। বৈছ্যরাজ আরও বলিলেন_-ঃ 


সাধু সাধুবরে সাধে রাধে দৈবং তবেঙ্গিতম্‌। 
করোতি প্রেষ্যবৎ প্রেষ্ঠে মহারাগ্য তখৈব চ॥ 
হে রাধে ! তুমিই ব্রজমণ্ডলে সাধু অথব। তোমাকে অসাধু যে বলে, সেই অসাধু ! হে সাধিব ! 
তোমার মহাভাগ্য ! যেহেতু তব ইঙ্জিত মাত্রে দৈব দীসবং কাধ্য করিল । অতএব তুমি ধন্তা মহাভাগ্যবতী। 
ব্রজমগুলের অন্ান্ত রমণীগণ যাহার! এই ছুফষর কার্ষ্ের জন্ত গর্বভরে সহশ্র ছিদ্র যুক্ত কলসীতে 
যমুনার জল আহরনে গিয়া অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, তাহারা ও পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন-__- 
অহো! ধিগ, মদ্বিধানারীধ্যায পত্যুশ্চরণাশ্মুজৌ | 
ধ্যায়ন্েযোনুদিনভ্ঞহনঃ ক্ষণার্ধমিব চানয়ন্‌ ॥ 
হে সখি ! আমাদিগের মত পতিব্রতা যে সকল কুল কামিনীগণ, থাহারা অতক্দ্রিত দিবারাক্রি 
আপন আপন পতির চরন যুগল ধ্যান করিয়া! থাকে, তাহারা কেহই সরক্তর কুস্তে যমুনা হইতে জল আনিতে 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা [৭৯ 


পক্ষম হইল না, এই ব্রজমগ্ডুলে কলঙ্কিনী নামে বিখাতা হইয়া জটিল! বধূ রাধু! ক্ষণাদ্ধীকীলের মধ্যে অব- 
লীলাক্রমে আনয়ন কয়িল, হায়, দৈবের গতি কিছুই জান! যায় না। 


অনন্তর বৈছ্যারাজ ব্রজবাসীদিগের আনন্দ-সগ্ঘদ্ধিনী শরৎ চন্দ্রনিভামনী, হর্ষপ্রচ্ফুরিতাধর শ্রীমতী 
রার্ধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_হে দেবি ! তোমার এ পদ্মহস্তে জলকুম্ত হইতে তিন অঞ্জলি জল এই 
পাত্রে প্রদান কর-আমি এ জলে প্রাণনায়ী মহৌষধি সংমিশ্রীন করিয়া রোগীকে সেবন করাইব । 


অচেনয়ন্দ বাল মরাল কুঞ্চিতালবম্‌। ব্রহ্মা চেতনদং বিছন্‌ কৈতবৌধধি দেবনে । 


কুটিল কুস্তলাবৃত মুখারবিন্দ নল্্রনন্দন গোবিন্দকে এঁ ওষধিতে বৈচ্যরাজ সচৈতন্য করিলেন । হে 
বিদ্বান, ভগবানের কি অত্যাশ্চর্ধ্য মানবলীল1 অপার মহিমময় ভগবান্‌ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম 
এবং ত্বছুপাসম1 করিতে উপাপক দ্দিগকে ধিনি চৈতন্য প্রদান করেন, সেই সর্ধ্বাস্তধ্যামী ভবরোগ নিবারন- 
কারী শ্রীকৃষ্ণ আজ কিন! বৈদ্যকৃত কপট ওষধির লেবনে ততৎকালে আরোগ্য লাভ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ও 
স্প্তোখিত ব্যক্তির ম্যায় লঠিয়া বসিলেন। চতুঃদিকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল। সকলে কৃষ্ণকে আলিজন ও 
চুম্বন করিতে লাগিল । মা নন্দরানী নিজ্ঞক্রোড় দেশে বঙ্গাইয়া৷ বসাইয়া পথমে রাঁধারাণীর বদনে ক্ষীর 
সর নবনী প্রদান করিতে উদ্যত হইলে রাধারাণী উহা অগ্রে গ্রহণে অনীহা! প্রকাশ করিলেন । মা কৃষ্েয় 
বদনে প্রথমে অর্পন করিয়া অবশিষ্ট রাধারাণীকে প্রদান করিলে তিনি সানন্দে উহা! গ্রহণ করিলেন । 


এই বূপে ব্রজমগ্ডলে শ্রীরাধারাণীর মহিম! সমধিক বদ্ধিত হইল। মহাসতী বলিয়া পবিভ্রাধার 
রূপে সর্বত্রই সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং ভগবাম্‌ গোলোঁকেশর শ্রীগোবিন্দের তুল্য 
নিখিলকল্যান বারিধি স্বরূপ জয়গ্তী শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরানশীকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাজ পট্রমহিষী রূপে 
মহাভিষেক করিবার জনক বৃন্বাদেবী প্রস্তাব করিলে পরে দেবী পৌর্মমাসী এই প্রস্তাব সর্ধ্বান্তঃ করণে সমর্থন 
করিলেন । পন্মপুরানে কান্তিক মাহাত্রে শ্রীশৌনক-নারদ সংবাদে অবগত হওয়া যাঁয়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়! জানিয়! প্রীবুন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। 'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যে 
প্রতৃষ্যতা 1১ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাঢাধ্যগণের শ্্রীরাধারাণীর বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে অভিষেক লীলা বর্ণনায় অত্যন্ত 
আবেশ দেখা যায়। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ, তাহার স্তবমালায় এবং শ্ীমৎ রঘুনাথ দাদ গোস্বামিপাদ 
তাহার স্তবাবলী' গ্রন্থে ইহ1 সংক্ষেপে বর্ণন! করিয়াছেন । শ্রীমৎ রূপ গোন্ষামিপাদের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়! 
ভ্রীপাদ জীব গোম্বামি চরণ শ্রীরাধারাঁণীর মহাভিষেক বর্ণণার জন্য মাধব_-মহোৎসব মহাকাব্যের প্রণয়ন 
করিয়াছেন। মহাঁমাঙগলিক উৎসব দ্বারা সকলের উপস্থিতিতে বৃন্দীবন--গগ্রাজ্ঞীরপে শ্রীরাধার মহা 
অভিবেক ! স্থৃতরাং গোপন নহে-_শ্রীযমুন। মৃন্তিমতী, একানংসাদি দেবীগণ অনেকেই উপস্থিত, মহারাজ 
শ্রীনন্দ, শ্রীবৃষভানু, যশোদা, কীন্তিদা প্রমুখ বধিয়ান ও বহ্িয়সী গোঁপ গোপীগণের উপস্থিতিতে মহা- 
সমারোহে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার মহাভিষেক করিবেন। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে । এই 
সময়ে শ্রীরাধারাণী অত্যন্ত লভ্জিতা ও বিনা হইয়! মৃছ কণ্ঠে বলিলেন-শ্ঠাম সুন্দর কে অভিষেক 


৮*] প্রথম পরিচ্ছেদ 


করিলেন না কেন? পৌর্মাসী বলিলেন--হে ধীরে [ তুমি যে ধৈর্য্য-গাস্তীর্্যশালিনী, শ্যাম বড়ই চঞ্চল। 
অতএব আমরা বৃন্দাবন--সম্ত্রাজ্বীরূপে তোমাকেই অভিষেক করিব। 


এই মহাভিষেকের কথা-_মতস্যপুরাণে-__-'রাঁধা বৃন্দাবনে বনে) এই বাক্যে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপার্দের 
দানকেলি কৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধারাপীকে “অতুলমহসি বৃন্দারন্তরাজ্যভিষিক্তা'স্‌” ইত্যাদি পদ্ভে এবং 
'প্রেমেন্দুন্থধাসত্র' নামক বৃন্দাবনেশ্বরীর অষ্টোত্তর শত নামস্তোত্রে 'রাধাকৃষ্ণবনাধীশা, বিন্দাবনেশরী ইত্যাদি 
বাক্যে স্পষ্টতঃ ইহার ন্থচনা করিয়'ছেন। শ্রীমৎ দাস গোম্বামি পাদ তদদীয় মুক্তাচরিতে ব্রজবিলাস 
স্তবের ৬১ গ্লোকে এবং বিলাপকুম্থমাপ্তুলির শ্লোকে রাধাডিষেক বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনায় আচার্য্যপাদগণের মন ভরে নাই। তাই ্্রীমৎ রূপ গোস্বামি পার্দের আজ্ঞাবলে জ্রীমৎ জীব 
গোন্বামীচরণ বিস্তৃত ভাবে রাধাভিষেক বর্ণণাময় শশী মাধবমহোতৎসব+ নামক বিরাট কাব্য-গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছেন । উহাতে বণিত আছে- শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরা রূপে শ্ত্রীরাধার অভিষেক দর্শন বাসনায় 
শ্বীবৃন্নাদেবীকে আদেশ দিতেছেন, যাহাতে সমস্ত ব্রজবাসীগণের সমক্ষে এই মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। 
শ্রীক্চের আদেশে ভ্রীবৃন্বাদেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া! আকাশবাণীতে শ্লীগোর্ণমাসী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রী 
নন্দার্দি ব্রজবাসীগন-_কে শুনাইয়া শুনাইয়! এই আনন্দ-সংবাদ ঘোষনা! করিলেন--ঃ 


শ্রীরাধা মতুলগুণা ুধীন্দুলগ্ষীং শ্রীবৃন্দাবনভূবি বিশ্ববন্দিতায়াম । 
ঘোগীন্দ্ে ! ভ্র,তমভিষিঞ্ কাঞ্চণালি শ্রীরাজন্নিষুজি সিংহপীঠপৃষ্ঠে ॥ 
রাধায়াময়মভিষেক-কাস্ভিপুরঃ ভ্রীদঃ স্তাদৃবনমণু গোকুলভূবঞ্চ। 
অংশুনাসুদায় ইবা মৃতাংগুমূর্তো যদ্যোগ্যে খলু বিভবোহখিলং ধিনোতি 1 
--মাধব মহোৎসব--৪1১৭-১১১ 
হে যোগীন্দ্রানি পৌর্মাঁসি ! সমগ্রবিশ্থের মৌলিরতবমাল! স্বরূপ মধুর বৃন্দাবন ভূমিতে স্বর্ণ সমৃহের 
মহালৌন্দর্ধ্য মণ্ডিত মণি খচিত নিংহাসনে অতুলগুণ সমুদ্র জাত এই চক্দ্রলক্মী শ্রীরাধাকে শীত্রই অভিষিক্ত 
কর। চন্দ্রমাতে জ্যোৎক্মারাশির উদয়বৎ শ্রীরাধাতে এই অরিভষেক কাস্তিধার! বুন্দাবনে, গোকুলে এবং 
সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা সমৃদ্ধি তানয়ন করিবে। যেহেতু যোগ্যপাত্রে বিভব উপস্থিত হইলে 
বিশ্বের প্রীতিদান করিয়া! থাকে, পরম লজ্জাবতী শ্ীরাধার প্রতিও সকলের সমক্ষে এই রাঙ্যাভিষেক 
কার্ধাটি অঙ্গীকার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হইল-_ঃ 
হেরাধে ! তমিহ চ মান্ম ধার্টয বৃদ্ধা সক্কোচীর্ষা দিদমশেষদ্ঃখহস্া, | 
শালীনা অপি কুলকণ্যকাঃ সভা য়াং দশ্যতে পতিবরণায় বীতলজ্জাঃ 1 এ-১৭, 
হে রাধে ! তুমিও ইহাতে ধুষ্টত1-বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না---যেহেতু ইহাতে নিখিল ছু'খনাশ 
হইবে । দেখ।ও ত যায়-ললজ্জ কুলকণ্যারাও সভায় বিগতলঙ্জ হইয়া পতিবরন করিয়া থাকে ॥ শ্রীরাধা 
সখীগনসহ আকাশবাণী-রূপ মধু কর্ণচষকে মুহুমহু পান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে 
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লাগিলেন। ব্রজমণ্ডলে সকল লোকের মহাহর্যময় কলকলনাদ এবং বিবিধবাছ্ের মহাধ্বনি শ্রুতি গোচর 
হইতেছিল, কুন্দলতার দ্বারা এই আনন্দ সংব'দ ব্রজে বিশেষভাবে প্রচারিত হইল। শ্রী কুষ্ণের আনন্দের 
সীমা নাই । মহাসমারোহ বিবিধম)ঙলিক অনুষ্ঠান, গান, নৃত্য বাগ্যাদ্দি সহকারে অধিবাস কৃত্য সুসম্পন্ন 
হইল । অভিষেক দ্বিবসে অভিষেক চত্বরে গমনকালে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ধ্ব সুষমা মণ্ডিত পীতবর্ণ 
কান্তি ধারায়-স্থাবর জঙ্গম সব এক অভিনব দীপ্তি ধারণ করিলে সকলেই বিমোহিত হইল | বিপুল জয়- 
ধবণি, শক্ষধ্বনি এবং উলু ধবনির ভিতরে শ্রীরাধা অভিষেক রত্ুবেদীতে আরোহন করিলেন । যমুনা! মুন্তি- 
মতী, একানংসা, রুদ্রাণী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি দেবীগন মানবীর বেশে সমাগতা। মহ] মহা অভিষেকের 
আয়োজন হুসজ্জিত। 


তহি পুন ভগবতি পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজবনদেবকী সাথ । 

রাইক শুভ অভিষেক করন লাগি আত্তল উলমিতগাত ॥ 

কত শত ঘট ভরি বারি- ন্থুবাসিত তহি করল উপনীত । 

দধি ঘুত গোঁরস কুক্কুম চন্দন কুন্থমহার স্থুললিত ॥ 

বাস ভূষণ উপহার রসায়ন আনল কত--পরকার। 

রতণ বেদীরোপর বৈঠল শশিমুখি সবীগন দেই জয়কার। 

শ্রীবন্বাবন ভূমিশ্বরি করি ভগবতী করু অভিষেক। ্‌ 
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ ॥ --পর্দকল্পতরু | 


অভিষেকের পর সমীগন রাজরাজেশ্বরীর উপযোগী বেশভূষায় প্রীমতীকে সুসজ্জিত করিলেন ৷ 
একানংসা শ্রীশ্াম সুন্দরের ললাটে স্পর্শ করাইয়া বিচিত্র হীীরক-পাক্'চুনী-মণি রত্বের সিংহাসরে অধিরঢ। 
শ্রীরাধার ললাটে রাজ টীকা পরাইয়া দ্রিলেন | সর্ধ্বত্র মহাজয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল । স্থাবর জঙ্গম লব 
পরমানন্দরসে মগ্র। শ্ত্রীপৌর্ণমাসী দেবী যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সব গুরুজন বর্গকে বিদায় দিলেন । 


শ্রীরাধা -শুঙ্গার লীলাকলা বৈচিত্রী পরমাবধির অর্থাৎ শুঙ্গাররস ময় খেলার নীঁনাকল! বৈচিত্র্যের 
পরমাবধি স্বরূপা। অভিনব শুঙ্গীররসময় লীলার স্ৃত্রপাত হইল। সবসখীগন রাজরাজেশ্বরী শ্রীরাধার 
পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীবর্গের পদ বিভাগ করিয়া লইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সরস দাস্তভলাভের 
অভিলাষে শ্যাম সুন্দর ও লুব্ধ হইয়া পড়িলেন। ভ্রীমতীর পরমাভ্যুদয় দর্শনে মোহনের যে আনন্দাশ্রেধারা 
ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেইভাবতরঙ্গে বিগলিত বজ্জলাক্ত অঞ্রনীরে সিক্ত পদ্মদলে শ্রী মতীর সরস দাস্য 
লাভের জন্য একটি আবেদন পত্র লিখিলেন। 


জর জয় শ্রীশত, শ্রীযুত পদনখ, মহামহিমার্নব-চরণেষু । 
চতুরিনী শিরোমণি, বিশ্ববিমোহিনি, যুখপতিগণ সেবিতেষু ॥ 
শ্রীবন্দাটবী রাজরাজেশ্বরী ! প্রবল-প্রতাপ-শালিনিযু । 
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কোটি মদনমদ, পরাভব কারিনি, নিজজনগন জীবিতেযু ॥ 

তব এই রাজকর, কোটায়ল পদদেহ, করবহি-মোহে নিজদাস। 
এহি মিনতি মোর, মানবি না টারবি। করযোড়ে মাগি তুয়া পাশ। 
হাম তুয়া নাম-যশ। কুপ্ধ কুঞ্জ প্রতি, ঘোষব প্রতিদিন যাম। 

তুয়৷ পুর ভিতর, চে।র যর্দি আওব, বিফল হোওব গুছু কাম। 


এই বিধি সেবা, নিত প্রতি লহবি, পালবি নিজ ঠাকুর!ল। 
জয় জয় রাধা, বৃন্দাবনাধীশ্বরী, গাওব হাম চিরকাল 1- মহাজন 

রাজরাজেশ্বরীর ইচ্ছায় এবং সখীগণের সহায়তায় শ্যাম স্বয়ং কোটাল পদ গ্রহণ করিলেন। 
কোটালের মতই বেশভূষ! । রাজদাজেস্বরীর আজ্ঞাবাহী মৌহন কোটাল শ্রীবৃন্দাবণের স্থাবর জঙ্গমের নিকট 
শ্রীরাধার বৃন্দাবনাধিপতোর বার্তা! ঘোষনা! করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন “হে বৃন্দীবনের পণুপক্ষী ! বৃক্ষলত! ! 
ভ্রমর কোকিল! আকাশ বাতাস ! তোমরা সকলে শ্রবন কর ! আজ হইতে গ্রীবৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী 
বৃষভানু নন্দিনী গ্রীশ্রীরাধাঠাকুরানী,মোহন কোটালের শ্ীমুখে এইরূপ ঘোষন। শ্রবণ করিয়া এবং তৎকালে 
তাহার ভাবগদ্গদ মোহনমৃ্তি দর্শন কয়িয়৷ ব্বাভাবিক রাধাগত্তপ্রাণ রূন্দাবণের জীবজন্তগণের আনন্দরবে 
বৃন্দাবনের আকাশ বাতাশ মুখরিত হইয়া] উঠিল । সারা বৃন্দাবনে রাজরাজেশ্বরীর আধিপত্যের কথ। ঘে।ষন! 
করিয়া মোহন কোটাল রাজরা নীর শ্ত্রীচরণ সানিধ্যে বৃন্দাবণের স্থাবর জঙ্গমের আনন্দবা্তী বর্ণনা করিলেন । 

অতঃ পর কৌতুকী কোটাল তাহার বংশীটি সকলের অলক্ষিতে মহামন্ত্রীর আসনে উপবিষ্টা 
ললিতার বস্ত্রাঞ্চলে গোপনে গঁজিয়া দিয়া তীহাঁকে বংশীচুরীর দায়ে বিচারের নিমিত্ত রাজরাজেম্বরীর শ্রী 
চরণে অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। মহামন্ত্রী ললিতাজী তিরস্কার পূর্বক কোটালকে মর্ধযাদীলজ্বন হেতু 
পদত্যাগের নির্দেশ দিয়! বলিলেন---যে অপদার্থ সেবক নিজেরই দ্রব্য ঠিকমত রক্ষা করিতে অক্ষম, সে 
অপরের সম্পদ কিরূপে রক্ষ্য করিবে? অতএব তাহার পদত্যাগেই রাজোর কুশল । কোটাল মহারানীর 
চরণে জানাইলেন, তাহার সন্দেহ-এই রাজ কর্মচারীদের মধ্যেই কেহ তাহার বংশী অপহরন করিয়াছেন। 
স্থতরাং ইহাতে নিতাভ্তই ক্ষুদ্র সেবক কোটাল 'কি-ই বা করিতে পারে ? ইহ শ্রবণে মহামন্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া 
আদেশ দিলেন-_-সকলেই নিজ নিজ বন্ত্রাঞ্চল ঝাড়িয়া কোটালকে দেখাইয়া! দিন, যদ্দি কাহারো নিকট 
তাহার বংশী বাহির না হয়, তবে এই অলীক সন্দেহে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অভিযুক্ত করার অপরাধে 
কোটালকে ভয়ঙ্কর দণ্ড নিতে হইবে। মহামন্ত্রীর আদেশ যথারীতি পরিপালিত হইল । পরিশেষে মহা- 
মন্ত্রীর বন্ত্রা্চল হইতেই বংশীখানি সকলের ম্মুখে ঝরিয়া পড়িল। সকলেই নীরব । কোটাল মহারাণীর 
ভ্রীচরণে নিবেদন করিলেন-_এইরূপ চোর মন্ত্রীরই সর্বাগ্রে পদ্দত্যাগ করা উচিত । নচেৎ রাজ্যের অপরি 
সীম ক্ষতি । মন্ত্রী ললিতার রাগ তখন দেখে কে? তিনি ভ্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন_ তুমিই আমার বস্ত্াঞ্চলে 
গোপনে বাঁশী লুকাইয়! এই কপট অভিযোগ তুলিয়া । আমি মহারানীর ছরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি- 
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এ তোমারই কাজ । তুমি মহাঁরাণীর চরণ ধরিরা বল দেখি । একাজ তোমার নয়? কোটাল সাশ্রু- 
নেত্রে পুলকিত দেহে মহারাণীর শ্রীপাদপীঃ স্পর্শ কয়িলেন। শ্্রীচরণ স্পর্শে আনন্দঘন বিগ্রহের রসমোহ ! 
আনন্দজড়তায় ক্-রুদ্ধ | এই মধুর লীলা দর্শনেই বলিয়াছেন-_ভগবতঃ পুজোবকাপীশতা অর্থাৎ শ্রীরাধা 
স্বয়ং ভগবানের পুজা ও আজ্ঞাকত্রী। এখানেই ভগবদ্‌ বিগ্রহ মাধুধ্যের পরাকাষ্ঠাস্বাস। আর কত কত 
রসময় লীলার তরঙ্গ উঠিল ! সকলেই শ্রীমতীকে মহান্থখময়তম্্ু রূপে অনুভব করিলেন। 

অতঃ পর শ্যামন্থন্দরকে কোটাল বেশে ভ্ীরাধার পদতলে উপবিষ্ট এই হীনমন্য অবস্থা সন্দর্শনে 
শ্রীমতী অত্যন্ত লভ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছেন দর্শন করিয়া সখীগন শ্টামন্ুুন্দরকে রাজোচিত বেশে 
দ্সজ্জিত করিয়া গ্রীমতীর দক্ষিন দিকে রত্বাসনে বসাইয়া বিবিধ পরিচর্যা! করিতে লাগিলেন । 


এই লীলার মাধ্যমে রাধা প্রেমের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণের এঁকাস্ভিক বশ্যতার অনুভব হইল । ভক্তের 
ভক্তিতে ভ্রীভগবানূ বশীভূত হন, ইহা তীহা'র স্বরূপভূতগুণ। পদ্মকোষে ভ্রমর যেমন বশীভূত হয় অথবা 
রসিক যুবতীতে রসিক যুবক যেমন আত্মহারা হয়। তদ্রুপ ভক্তি রসে জ্ীভগবান্‌ বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহা 
শ্রুতি ম্মংতিতে সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। 

ভক্তৌ খলু ভগবাম্‌ স্বয়মেৰ বশীভুয় তিষ্ঠতি। তামরসকোষে মধুপ ইব, র্িকযুবত্যাং রসিক" 
যুবেবেতি শ্রুতিম্থৃতিভ্যঃ প্রতীয়তে ॥-_সিদ্ধান্তরত্র-| বিশুদ্ধ মাধুর্ধ্যময় ব্রজ প্রেমের দ্বারে শ্রীভগবানের 
বশ্যতার পরাকাষ্ঠা। র 

ললিতমাধব নাটকে (৯৯ ) শ্ীমুখের উক্তি _--- 


“নিধূতামূত মাধুরী পরিমলঃ কল্যানি বিশ্বাধরো। 
বক্ত,ং পদ্কজ সৌরভং কুহুরিত শ্লাঘাভিদন্তে গিরঃ॥ 
অঙ্গং চন্দন শীতলং তন্ুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ববভাক্‌। 
ত্বামান্বাগ্য মমেদমিক্দ্রিযকুলং রাধে মুকুর্মোদতে ॥ ললিত মাধব নাটক-৯ ৯, 


শ্রীকৃষ্ণ ভ্রীরাধাকে বলিলেন__হে কল্যানি ! বিশ্বফলের ন্যায় রক্ত বর্ণ তোমার অধর অমুতের 
মাধুরী ও পরিমলকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার বদন কমলের ম্যায় সৌরভযুক্ত, তোমার বাক্য কোকিলের 
কুহুধবনির গর্ব হরন করে। তোমার অঙ্গ চন্দন হইতে ও ম্ুশীতল বা ন্দিগ্ধ, তোমার এই দেহ সর্ব 
সৌন্দর্য্যের আধার । হে রাধে! তোমার মাধূর্য্যাম্বাদনে আমার ইন্জ্রিয় সমূহ মুহুমুহু হর্ষযুক্ত হইতেছে । 


'“মোর রূপে আপ্যায্িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন 
মোর বংশীগীতে আকর্য়ে ত্রিভৃবন।  শ্তরীরাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ | 
যগ্ভপি আমার গন্ধে জগত শৃগন্ধ । মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ 1 
য্দাপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর রস আম] করে বশ॥ 


যগ্চপি আমার স্পর্শ কোটান্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আম! করে স্থশীতল ॥ 


৮৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


এই মত জগতের সুখে আমি হেতু । শ্রীরাধার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ 
চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিচ্ছেদ । 

গোবিন্দানঙ্গ রাজীবে ভানু শ্রীর্বাষফভণনবী । কৃষ্চহ্বৎকুমুদে'ল্লাসে নৃধাকরকরস্থিতিও । 

কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা । কৃষ্ণ চাঁতক-জীবাতু-নবান্তোদ-পয়? শ্রুতিঃ॥ 
নট রঃ রী দঃ নট ্ী ক রক নট 

কষ্ণমঞ্জুল তাঁপিঞ্ে বিলসং-ন্বর্ণযুথিকা । গোঁবিন্দ_নবাপাথধোদে হ্ছির বিদ্যা ভুতা ॥ 

গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সর্ধবাঙ্গে চন্র-চন্দন-চন্দ্রিক । শীতে শ্য।ম শুভাঙেষু পীতপ্ট্লসৎপটা॥ 

মধ কুষ্তুরল্লাসে মধুরীর্মধুরাকৃতিঃ। মঞ্জু মল্লাররাগ্ীঃ প্রাবৃষি শ্তামহব্িনী 

খতৌ শরদি রাসৈক রসিকেন্দ্রমিহম্ফুটন্‌ ৷ বরীতুং হস্ত রালঞ্রীবিহরভ্তী সমখীশ্রিতা | 

হেমস্তে ম্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাঁজনন্দনমূ। পৌরুষেণ পর'জেতুং জয়ীমূর্্তিধারিনী ॥ 

-বিশাখানন্দদ স্তোত্রম্‌। 

অর্থাৎ প্রেম সরোঁবরে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্পকমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুনিম1 ৷ শ্রীকৃষ্ণ কুমুদ কৃম্থম, 
শ্রীরাধা নুধাংশু-কিরণ । জীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানস সরসী। শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত-চাতক, শ্রীরাধা নবঘন- 
বারিধারা । গ্রীকৃষ্ণ নব তমালে শ্্রীরাধা সোহাগে জড়িতা কনকলতা। নিদাঘের প্রথর তাপে শ্রীরাধা 
শ্টামাজে চ্দন, বর ও চক্র্িকা, শীতের জড়তায় শ্রীরাধা শ্াম-শুভাঙ্গে পীত কৌষেয় বসন। বসন্তে 
শ্রীরাধ। শ্যামতরূর উল্লাস-দায়িনী বাঁসস্তী-শ্রীঃ। বায় শ্রীকৃষ্ণ বারিধারা । শ্রীরাধা মগ্জুমল্লার রাগ, শারদে 
শ্রীকৃষ্ণ রসিবেন্দ্র চুড়ামণি, ভ্রীরাধা রাসপ্রী। হেমস্তে শ্রীরাধা মদনসমরে বিজয়া ভিলাধী ব্রজযুবরাজের 
পরাভবকারিনী সাক্ষাৎ জয়শ্রী । 

আরও বলিয়াছেন-_কিঞ্। শ্যামরতি প্রবাহ লহরীবীজং ন যে তাং বিছুঃ তে প্রাপ্যাপি মহামৃতা- 
হ্ুধিমহো বিন্দু পরং প্রাপরয়ুঃ । অর্থাৎ ধাহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপ্রবাহের উৎপত্তিস্থল জীরধাকে না জানেন, 
তাহার! মহামুতের সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়। ও বিন্দুমাত্রই লাভ করিয়া থাকেন। শ্ররাধা মূলাহলাদিনীশক্তি। 
এই হন।দিনীশক্তিরই কোন সর্ববানন্দাতি শায়িনীবৃত্তি ভক্ত বৃন্দের চিন্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ প্রীতি রূপে 
বিরাজ করে। তন্তা হলাদিন্যা এবকাপি সর্ধ্বানন্দ!তিশাফিনী বৃত্ভিনিত্যং ভক্ত বৃন্দেষের নিক্ষিপ্যমান। 
ভগবৎপ্রীত্যাখ্য়! বর্ততে । প্রীতি সন্দভে-৬৫ অনু 1 অতএব মুলাহলাদিনীশক্তি শ্|রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ" 
প্রেম প্রবাহের বীজ বা উৎপত্তিভূমি বলা হইয়াছে । “কা কৃষ্ণদ্য প্রনয়জনিভূঃ ? শ্রীমতী রাধিকৈকা। 
গোবিন্দলীলা মৃত--১১।১২২। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উৎপত্তিভূমি কে ? উত্তর-_একা শ্রীমতী রাধিকা । 

এই নিমিত্বই ষড় গোস্বামীর অন্যতম রাধাগত প্রাণ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তীহার স্বনিয়ম- 
দশকে ব্যক্ত করিয়াছেন_- 

“সদা রাধাকৃষ্কোচ্ছলদতৃল-খেলাস্থলযুজং ব্রজং সংভ্যজ্যৈতদ্যুগ বিরহিতোহপি ক্রুটিমপি। 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ৮৫ 


পুনদ্বারাবত্যাং যছুপতিমপি পৌটু বিভবৈঃ ক্ফুরস্তং তদ্ধাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতু মপি। গতোম্মদৈ রাধা 
ক্ষ,রতি হরিণ শ্লিষ্টহৃদযা স্ক,টং দারাবত্যামিতি ফি শুনোমি শ্রুতিতটে | তদাহং তত্রৈবোদধতমতি 
পতামি ব্রজপুরাৎ সমুজ্জীয় স্বাস্তাধিকগতি-খগেত্রাদপি জবাং | 


অথাৎ 'আমি বছুকাল কৃষ্ণবিরহী হইলে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় লীলাস্থৃল শ্তীব্রজধাম 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও তাহাকে দর্শন করিবার জন্ত ছারকায় যাইব না ॥ কিন্তু যদ্দি শুনিতে 
পাই-_-উন্মাদবশতঃ গ্রীরাধা দ্বারকায় গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ সমালিজ্িত হইয়া শোভা পাই তেছেন) তবে মন 
অপেক্ষা ও ভ্রততগামী বা গরুড় অপেক্ষ1ও বেগশীল যানে আরোহন করিয়া ব্রজপুর হইতে শীঘ্র দ্ারকায় 
গমন করিব । 


শ্রীপাদ দাস গোস্বামী আরও নিয়ম করিঘবীছেন-_ 
অজাণ্ডে রাধেতিক্ষ,রদভিধয়া সিক্ত জনয়াহনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ। 
পরং প্রক্ষা ল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো মুদদাপীত্ব। শঙ্চ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদ্দিনম্‌ ॥ 
“এই বিশ্বে ধাহারা রাধা এই মধুময় নাম শ্রবণে নিখিল প্রানী প্রমরদে অভিষিক্ত হয়, সেই 
ভ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমনমিত চিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাহার চরণ কমলছয় প্রক্ষালন 
করতঃ সেই পবিভ্রজল সহর্ষে পান করিরা নিত্য মস্তরকে ধারন করি। 


নিখিল ব্রদ্ধ্যাপ্ডের সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ মহাজনগণের শ্রীরাধার পদকমল সেবার সর্ধবোস্তম আস্তি কেন? 
কারণ এ তো! আদর্শের পূজা, সর্ব্বোস্তম গুণের সমাদর । নিখিল কল্যানগুন বারিধি গোলোকনাৎথ শ্রী 
গোবিন্দের হ্যায় শ্বীরাধাও অনন্ত কল্যানগুণের খনি স্বরূপাঁ|। তন্মধ্যে কায়-মনো-বাঁক্যে ভ্ীরাধ!র নিত্য 
অনুশীলিত পঞ্চ বিংশতি উত্তম গুণাবলী ম্মরনীয়-- 
অথ বুন্দাবনে শ্বর্ধ্যাঃ কীর্তান্তে প্রবরাগুঢাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গেজ্জল স্মিতা 1 
চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্য! গন্ধোন্মাদিত মাধবা | দলীত প্রবরা ভিজ্ঞা রমাবাড, নর্দ্রপপ্ডিতা ও 
বিনীত করুণাপূর্ণা বিদগ্ধী পাটবাদ্িতা। লঙ্জাশীলা ন্থুমর্যাদা ধৈধ্যগন্তীষ্যশীলিনী ॥ 
হ্থবিলাস! মহাভাবপরমৌতকর্ষতধিনী । গোকুল প্রেমবসত্তি জগচ্ছে ইল সদ্যশাঃ ॥ 
গুর্।পিত গুরুত্মেহা সী প্রনয়িতাবশ। | কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততা শ্রবকেশবা। 
বছুন। কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব | উজ্জলনীলমণি 


অগ্থুবাদ-- অঙঈগী, বানী, মন আর পরের সম্বন্ধে । বাইগুণচারিভাঁগে বিভক্ত সুছন্দে ॥ 
গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সমুজ্জল্মিত1, মৌভাগ্যরেখাট।, চারুনববয়োস্বিতা | 
সুমধুর চলাপাঙ্গা এই €৭ছয় । শ্রী অঙ্গ সন্বন্ধে কহে রসিক নিচয় ॥ 
সঙ্গীত প্রবরাভিজ্ঞা “নর্মনৃপর্ডিতা | বম্যবাক্‌* এই তিনে বানী বিভৃঘিতা ॥ 
বিনীতা করুণাপূর্ণা গান্তীধ্যশ।লিনী। লজ্জাশশলা স্ুুমর্ধযাদা স্ুবিলাসাধনী | 


৮৬ 
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মহাঁভাব পরমোৎকর্ষ স্থৃতঘ্বিনী ॥ বিদগ্ধ পাটবান্বিতা ধৈরজশালিনী ॥ 
শ্রীমতীর মানসগত এই গুন দশ । বৃম্দাবন কেশরীরে সদা করে বশ ॥ 

ব্রজ প্রেম বাস জগচ্ছে_ নীলসদ্যশা । কষ্ঃপ্রিয়াবলীমুখ্যা সবীপ্রেমবশ ৷ 
গুরব্বপিত গুরু নেহা গোকুল নগরে ৷ সম্ভতাশ্রাবকেশবা গোপিকা ভিতরে ॥ 
পরের সম্বন্ধে এই ছয় গুণ গন। প্রতি গুণ পরিচয় শুন ভক্তগন ॥ 


অথন্্রীগন্ধোন্মার্দিত মাথবা -১ 


তুঙ্গ বিষ্ঠা গুনবতী, কহে রঙ্গ ভঙ্গে অতি, শুন শুন মাধবী স্থন্দরী। 
লুকাতে ও বরতণু, বালি বাধ স্রোতে যন্থু, ক্ষমা দেহ মম বাকা ধরি ৪ 
লতিক! সমাজে যাই, পল্লব আশ্রয় পাই, লুক'ইতে করিছ যতন । 
কিন্তু এ যতন তব, বিফল হইবে সব, শুন সতী ইহার কারণ 


এই বুন্দাবন ভূমি* রাজ-রাজেশ্বরী তৃমি, সম্ভবে কি তব সঙ্গোপন? 

তব তণু পরিমল, অরিসম অবিরল, ব্রঞ্ববনে করে পর্যটন ॥ 

গোবিন্দ ভ্রমর রাজ, পরম্ব লুষ্ঠনে লাজ, তিল আধ না ধরে কখন॥ 

তারে নিমন্ত্রন করি, তুঁয়া পাশ সহচরী, আনে তব সে বিপক্ষ জন ॥ 
সখীরে ! সে শক্রু ঠাই, তোমার সন্ধান পাই, সেই ধূর্ত উন্মত্ত অন্তরে । 
ত্রত আমি তব পাশ, পুরিবে আপন আশ, তোমা পাই এ বন ভিতরে ॥ 


বিশেষ সে ধূর্তবরে, মন্ত হলে পরিহরে, কালাকাল স্থানান্থান জ্ঞান। 
তাই সখি! লয় মনে, বলে তোম1 ধরি আনি, নিশ্চয় করিবে সেহ পান ॥ 


অথ শ্রীসমুজ্ভ্বলম্সিতা -২ 
বিশাখা কহিল রাই, াজি কি দেখিতে পাই, অপরূপ বধু আচরণ । 
এই দেখ মে! সবারে, সমিহ নাহিক করে, উড়ি ষেন করে আগমন ॥ 
ইহার কারণ সই, মনে লয় তোম! বই, আন জন নহে কদাচন। 
নিবেদি তোমার ঠাই, দেখহ মিলাই রাই, হয় নয় আমার বচন ॥ 
তব মুখ স্ধাকরেঃ কি মনোজ্ঞ শোভা ধরে বঙ্কিম অধর রেখা অই । 
তাহে স্মিত অমিয়াঁয় ধৌত হই শোভ] পায়, দে অধর মধ্য ভাগ সই? 
স্মিত ধৌত ও অধর, অদ্ধারি চকোরবর, নেহারি অনঙ্গ মদে মাতি । 
ওই দ্েখ দ্রংত গতি, অসিছে তোমার প্রতি, পরি হরি বাহ্য জ্ঞান ভাতি ? 
অতএব আমি রাই, এখন অন্যত্র যাই, হেথ। তুমি থাকি সাবধানে । 
তৃষিত চাতক বরে" ন্ুস্থকর সমাদরে, ছুর্লভ অধর ন্ধাদানে ॥ 


কষ্ণময়ী ভ্রীরাধ! [ ৮৭ 


অথ শ্রীচারু সৌভাগ্য রেখাটযা -৩ 
কদাচিৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, লুক্কায়িত শ্রীরাঁধার অবস্থিতি ন! জানিয় শ্রী 
কৃষ্ণ একটু বিমনা হইলে শ্রীরাধার পদচিহ্ন দর্শনে হৃষ্ট সুবল আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, “হে অঘনাশন ! 
তোমার বিষাদের কারন নাই, এদেখ ।--তদীয় চরণ চিহ্ন সকল-চন্দ্ররেখা, বলয়, পুষ্প, বল্পী, কুগুল, 
প্রভৃতি--শ্রীরাধা চরণদ্য়ং ল্থুকটকং সাম্রাজ্য লক্ষ্য বভৌ+--চিহ্বে অন্বিতা হইয়া! এই কুণ্ডেতিনি যে 
লুকায়িত আছেন, তাহ! হুস্পষ্ট ভাবে বলিতেছে ' সখী গন বলিতেছেন-_হে সখি মাধবি। হে বৃন্দাবন-চক্র 
বন্তিনি ! লতাজালের পল্লব সমূহ ছারা স্বকীয় অঙ্গ সঙ্গোপন করিতে চেষ্ট। করিও না । উনবিংশতি 
সৌভাগ্য রেখায় শোভান্বিত1। 
অথ শ্রীনৰবয়োদ্বিতা__৪ 
বন্দ! বলিলেন__'হে কুশোদরি রাধে ! তোনার নিতম্থই রণ, কুচছয়ই চক্র ভ্রলতা।ই ধণু, নেত্রদ্বয়ই 
বান, অতএব জেতৃত্বাভিমানী পশুপতি কুত্রকে অপসারন করতঃ তোমীকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়। 
কন্দর্প তোমাকেই নিজ সাম্রাজ্য ভার অর্পন করিয়াছেন । বয়সের মধ্যে কিশোরী বয়সই সৌন্দর্যে ভরপুর 
গোলোক নিত্য বৃন্দারণ্যে শ্রীরাধার অনুপম থু দিব্য নিত্য কিশোরী মুন্তি-ক্য়স ও নিত্য স্থির বয়; সন্ধি 
১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, ইহার হাস, বৃদ্ধি কখনও হয় না। কিন্তু প্রপঞ্চ লীল!র বৈশিষ্ট্য এই যে, বাল্য 
ও পৌগণ্ড কালের অভিনব মাধুর্য পূর্ণ লীলায় লীলায়িত দৃষ্ঠ হয়। 
অথ সুমধুরা_ ৫ 
কতই -প্রমার ভরে, কহে গদ গদ স্বরে, পৌর্ণমানী রাই রূপরাপি। 
সে বূপ মাধুরি ঠাম, না মিলে নিখিলধাম, হয় ন| হবেন! হেনবাঁদি ॥ 
রাই আখি শোভাবলে, নব কুবলয় দলে, কবলিত করে অন্ুক্ষন। 
বদন উল্লাস তার; লক্তেঘ কিবা অনিবার, বিকশিত কমল কানন? 
তাহার শ্রীতণু কাতি, মহাবীর দাপে মাতি, অষ্টাপদে কষ্টদশা আনে। 
হেন সে বিচিত্রূপ, নিখিল সৌন্দর্য্য ভূপ, বিলঙ্ি কি হুখ দেয় প্রাণে ॥ 
অথ শ্রী চলা পাঙ্গা-৬ 
পরিহাসোক্তি_ হে বিধুমুখি রাধে ! তোমার কটাক্ষ ভঙ্গি কি বিদ্বাৎকে অতিচঞ্চলতা শিখা- 
ইয়াছে ? অথবা বিদ্,তের নিকটই তোমার নেত্রপ্রান্ত চাঞ্চল্য শিক্ষা করিল হে? ইহাতে আমার মনে হয় 
যে, তোমার নেত্র প্রান্তই অধ্যাপক হইয়াছে কেনন। ইহা যে মহাবেগশালী বাধু আদি হইতেও শ্রে$ আমার 
মনকেও জয় করিল ! ! 
অথ সঙ্গীত প্রসরা ভিজ্ঞা_ ৭ 
বিশাখা কহিল, কৃষ্ণ সার হর, তোমার পঞ্চম স্বর । 
তাই এ মধুর, গীতামোদ টুর, করিয়া গো চল ঘর ॥ 


৮৮] প্রথম পরিচ্ছেদ 


কেনন। স্বজনী, তব স্বরশুনি, সে তব পিছন লবে। 
তা হেরি তোমার, পতি গুণধর, বিষম কুপিত হবে ॥ 
তথ শ্রীনর্নমপপ্তিতা- ৮শ্রীরুষ্ণের প্রতি ঃ 

পুনঃ কহে ধনী, শুন গুণমণি, তুমি ত সামান্য নও । 

হে বৃষবদ্ধন, দেবপুণ্য কীন্তি, মো প্রতি প্রসন্ন হও ॥ 

তব যশ নাম, গায় অবিরাম, নিখিল গোকুল জনে । 

তব নিত্য ব্রত, পুণ্য কর্ম্মযত, কে না জানে বুন্াবনে ॥ 

সাধ্বীগণ-স্তন, শঙ্কর অর্চন, করহ একান্ত মনে। 

তাহে চির পুত, তব তণু মন, জানি মোরা সর্ধবজনে ঃ 

দেব দিবাকর, পুজিবার তরে, আমি হে করেছি ন্লান। 

না ছোও নী ছোও আমারে এখানে, তোমার দোহাই কান ॥ 

শ্রীরাধার উক্তি-_দেব ! প্রসীদ বৃষবর্ধন ! পুণ্যকীর্তে ! সাধ্বিগনস্তন শিবার্চন নিত্য পৃত ! 

নির্মঞ্ছনং তব ভজে রবি পুজনায়, লাতান্মি হস্ত মম ন স্পৃশ ন স্পৃশাম্‌ ॥ 


অথ রম্যবাকৃ_৯ 
গোবিন্দ বিদ্ময় ভরে, কহেন মধুর স্বরে, শুন শুন রাধে স্থুবদনি। 
মৌর মনে লয় হেন, তোমার বদন যেন, অক্ষর মাধুরি রস খণি | 
এখনি নিঃস্থত স্বরে নিশ্চয় আকুল করে, কৌকিল কলাপে নিশি দিবা । 
সে মধুর স্বর অর্থ, সুধার নুধারা বার্থ, করে আর প্রাণ সখী কিবা] 
অথ শ্রীবিনীতা ১০ 
একদা নির্জনে নিজ গৃহাজনে স্বসখীবৃন্দ সহ উপঝিষ্ট্য শ্রীরাধার অতি অলৌকিক বিনয়াতিশষা 
অনুভব করতঃ বৃন্দ পৌর্শমাসীকে বিস্ময় সহকারে বলিতেছেন__ 'গোকুলে প্রসিদ্ধা হইলেও-_সখীজন বর্তৃক 
ভ্রভলীতে বারংবার ( ভদ্র তোমার অনুগ্রহ-প্রাধিণী | ) ইহার আগমনে তোমার অত্যু-থানাদি বা আদর 
দানাদির কি প্রয়োজন ইত্যাদি বূপে) নিষেধ করিলে ও প্রীরাধা কিন্তু দুর হইতে ভদ্রাকে আসিতে দেখিয়াই 
আসন ত্যাগ করিলেন । 


অথ শ্রীকরুণা পুর্ণা-_ ১১ 
বৃন্দ! কহে পৌর্ণমাসী কি কহিব আর । রাই সমাদয়াবতী নাহি এ সংসার ॥ 
একদ] তর্ণক এক করি দরশন । অঝোরে ঝরিল দেবি ! ধনির নয়ন ॥ 
সুচী সম তৃণ অগ্রে বিদ্ধ মুখতার । তাহে ক্ষত হই ছঃখ দিতেছে অপার | 
ত] হেরি সুন্দরী অতি সদয় অন্তরে । কুহ্কুম লেপেন তার ক্ষত মুখ পরে ॥ 


কষ্খময়ী-গ্ীরাধা [ ৮৯ 


অথ-গাভীর্য শালিনী-১২ 
একদা ত্বন্তরে শিথিলমানা হইলেও বাহাতঃ মানিনী শ্রীরাধাকে দেখিয়। অতি সুক্ষ মেধাবতী বৃন্দ! 
বিশাখা কে ধলিলেন-_“হে সখি ! কলহাম্তরিতার অবস্থায় থাকিলেও বাছ্যে প্রকট মাণলক্ষ্রণ ধারণ করিয়া 
অগ্য ধীর ভ্রীরাধা ললিতার ও বিচারের ছুর্গম্যা হইয়াছেন । 
অথ শ্রীমহাতাৰ পরমোৎকর্ষতধিনী-১৩ 

কলহাস্তরিতাঁ পদে অধিষ্টিতা রাই। তা হেরি সঙ্গিনী এক গেলা বধু ঠাই॥ 
ধীরে ধীরে কহে সখী মাধব সকাশ | অচিরে এসহ মোর সহচরী-পাশ ॥ 
অন্তরালে থাকি সখে!পার্থের নিকুঞ্জে । দেখিবে কি দশা তার কিবা ছুঃখ ভূঞ্জে 
যে দশায় আছে রাই কহিতে না পারি। আপনি আসিয়া দেখ ওহে বেনুধারী ॥ 
অতি বৃষ্টিপাত সম অশ্রু" বরিষণ। দ্বিগুন যমুনা শক্রোত করিছে বদ্ধন ॥ 
ইন্দু কান্তি মণি মত শ্রীতম্থ তাহার | হ্েদ, স্তত্ত, বৈবর্ণ হে করিছে প্রচার ॥ 
উপনীত এবে ধনি দশমী দশায়। ক হইতে অক্ষরার্দি নাহি বাহিরায় 
হা নাথ ! বলিতে মুখে ন1 হয় বাহির মহাকষ্টে হ1' না, বলে ঝরে জাখি-নীর | 
পুলক উদয়ে অঙ্গ কদন্ব আকার | এমন কোথাও বধু নাহি দেখি আর ॥ 
সমীরণ-সঞ্চালিত কদলীর প্রায়। কাপিতে কাপিতে সতী পড়িছে ধরায় ॥ 

অথ-্রীবিদগ্ধা__১৪ | | 
গা প্রতি কুন্দলতা কহে প্রেমভরে। কহিতে শ্রী মতী থণ কেবা শক্তি ধরে ॥ 
তাহার বৈদগ্ধী দেবি ! ভুবনে অতুল। ৰিশ্ব শিক্ষয়িত্রী তেছ সর্ধ্ব কলামূল ॥ 
গৈরকার্দি ধাতু চিত্রে আচার্ধা! সে ধণী। গার কাছে তুলি ধরে কে আছে রমণী ॥ 
প!ক বিরচনে দেবি ! কি চাতুর্্য তার। স্বমনে বিচারি পাক করেন অপার ॥ 
সেই চারু চিন্তা যাহা করেন রন্ধন । সে সকলি হয় দেবি ! অমৃত নিন্দন 1 ্‌ 
রাই সনে বাক্রণে যুঝি প্রাণপনে । বানী গুরু বিমোহিত হন শেষে রণে ॥ 
মাল্য রচনায় তেহ পরম পণ্ডিত। শারী শুক পাঠে পটু উপমা রহিত ॥ 
ছুত্য কেলি করি সদা তাহার সহিত | পরাজিত হই অতি লঙ্জিত অজিত ॥ 
আগম নিগম্ন ষড় দরশন আর। গানাদি চৌষটিকলায় কোবিদ অপার ॥ 
সে সবে প্রখর বুদ্ধি সে সবে পণ্তিতা। সেসব! আকর তেঁহ এ ব্রজে বিদিতা ॥ 
বিশেষে শ্রীমতী অতি রতি কলাবতী | একলায় সমকক্ষ নাহি তার সতি ! 


অধ স্রীপাটবান্থিতা-১৫ (চাতুর্্য শালিনী) 
কৃষ্ণ কহে শুন সথে ! ভ্রীমধুমঙগল। শ্রীমতী চাতুর্ধ্যে হু বিস্ময়ে বিকল ॥ 


যমুনার ঘাটে আজি জটিলাদি সনে । প্রিয় হেরি পরানন্দ পাইলাম মনে ॥ 
মানস মন্দিরে সথে ! আম] দৌহ1কার । নিদ্রা অচেতন ছিল ভাব যার ॥ 
সেভাব সময় পাই জাগিয়া উঠিল । আখি. পথে পরস্পর নিকটে ছুটিল। 
নানামতে ভাবগণ ছুটাছুটি করি । পরস্পর মন সখে আশু লয় হরি ॥ 

গুরু জম অগোচরে মোরা পরস্পর । প্রেমানন্দ সিন্ধু মগ্ন হন বন্ধু বর 1 

কতই বিলাস ধনী করে কত মতে । উঠেউঠে পুনঃ নাহি উঠে নীর হতে ॥ 
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ রঙ্গে শত শত ৰার। শরীর মার্জনী দিয়া করে পরিক্ষার ॥ 
এই মাত্র বন্ত্র কাচি তীরে ঈ্লাড়াইল । অমনি দৈবাৎ ষেন কর্দিমে পড়িল ॥ 
আবার সলিলে নামি বস্ত্র কাচি লয়। তীরে না উঠিতে ভূমে গামছ। পড়য় ॥ 
হেনমতে কত ধনী ছল আচরিল। গুরু জন কেহ কিন্তু বিন্দু না বুঝিল ॥ 
শাশুড়ী আদেশে শেষে রমণী রঙন। যমুন। আধারি চলে নিজ নিকেতন ॥ 
ধনীর গমন হেরি যেবা হল মনে । না পারি কহিতে তাহ! অনন্ত বদনে ॥ 
তণু মাত্র মম পাশে রহিল তখন। ধনী পাছে পাছে মন করিল গমন ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


যায় যায় ফিরে চায় সব! অগোচরে । সে ভাব হেরিমু সখে! আকুল অন্তরে ॥ 


পায় পায় দূরে যায় স্থধাংশু বদনী। কিছু গেলে অন্তরাল হবে মৌর জানি ॥ 
বিচিত্র চাতুর্য্য জাল করি হুবিস্তার। মম নেত্র পথে রহে প্রেয়সী আমার ॥ 
সহসা ফুকারি সতী কহিল তখন | কি কাজ করিনু হায় দেখ সখী গন ॥ 
মম মণি মাল! ছিন্ন কেমনে হইল । মুকুৃত1 কলাপ দ্রেখ চৌদিকে পড়িল ॥ 
তা হেরি জটিল! আদি সবে একমনে । নিযুক্ত হইল সেই মুকৃতা চয়নে ॥ 
সেই অবসরে ধনী ফিরিয়! ফিরিয়া । আমারে কৃতার্থ করে করুণ] করিয়া ॥ 
চতুরিনী মনি ধনী গুরুঙ্গন আগে । মনোজ্ঞ অপাঙ্গ ভঙ্গী করে সানু রাগে॥ 
এ ছলে দে লীলা জাল বিথারি কেমন। মম মনোরথ ধনী করিল পুরণ ॥ 
অথ স্ত্রীধৈ্য্য _১৬ 

পৌর্ণমানী কহে, শুন নান্দী মুখী, রাধার সমান আর ॥ 

খৈরজ শালিনী, নাহি এ অবনী, তোমারে কহিনু সার ॥ 

সেদ্দিন ছলজ্ঞঃ পদ্মা মন্দ মতি, অলীক বচন কই। 

তরী মতীর প্রতি, গৃহপতি-প্রীতি, সমূলে ভাঙ্গিল সই ॥ 


সতীর চরিভে, হই সন্দিহানঃ বিকট ক্রোধের ভরে। 
কতই তঙ্জন, করি অভিমন্য, সতীরে ভতদনা করে ॥ 


কুষ্ণময়ী শ্রীরাধ! 


সুযোগ বুঝিয়া, কুটলা আবার, ধনীর লাঞ্ছনা! তরে। 
ভ্রাতকোপ বৃদ্ধি, করি শত গুণ, জ্বালা দেয় জ্বাল! পরে ॥ 
হরি দত্ত হার, হরি সঙ্গোপনে, শিক্ষিত বানরি দিয়া। 
সোদর সম্মুখে, রাখি ক্রুরমতি, পরম প্রফুল্ল হিয়া ॥ 

সে হার নিরখি, পালটি ছু আখি, বিষম কর্কণ স্বরে। 
কতই আড়না, লাঞ্না গঞ্জনা, ভাই গগ্গি মিলি করে॥ 


আবার বিপদ, বিপদের সী, কভু না একাকী আসে। 
শৈবা! সে সময়ে, প্রাণ পনে ব্রতী, হল তার সর্ব্বনাশে ॥ 

যেই মল্লী বল্লী, কৃষ্ণ কামা ফুল, সতত প্রসৰ করে। 
উপবন মাহা” কৃষ্ণ প্রিয় যাহা, বিদিত গোকুল ঘরে ॥ 

হেন লতিকার, পত্র কিশলয়, আপন বন্ররী দিয়া ॥ 
গোপনে মুড়াই, খাওয়াইয়! শৈব্যা, পরম সরস হিয়া | 
যথা বিনোর্দিনী, তাড়াতাড়ি গিয়া, কহিল কতই ছলে ॥ 
তোমার মল্লীর। মাথা যুড়াইল, রাধার হরিনী বলে॥ 
যার যেই কাজ, আপনি স্বনেত্রে, দেখেন সুন্দরী রাই। 
যার যেই ছল, যারযে কৌশল, জানিতে বাকিত নাই ॥ 
কতই লাঞ্না। কর্তই গঞ্জনা, সহিলা সবার ঠখই । 
তথাপি সুন্দরী, রহে মুখ মুড়ি; কিছুতে জক্ষেপ নাই ॥ 
সবার বাক্য জ্বালা, পহে রাজবাল1, অটল ধৈরযবলে। 
স্ব্বংসহা ধরা, ভাবে হই ভোরা, বিন্দু না সুন্দরী টলে॥ 


অথ লজ্জাশীলা--১৭ 


একদ! শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদির লালপায় পুষ্প চয়ন ছলে শ্রীরাধা বৃন্দাবনে আসিয়া নির্জনে তাহাকে 
দেখিয়৷ দর্শন বিরোধী লজ্জাকে লক্ষ্য করিয়া দৈম্য ভরে ম্বগত বলিলেন-_-'এই ব্রজেন্্রনন্দন ছল ভ-দর্শন 
হইলেও এক্ষনে নির্জনে আছেন--এই মদ্দিধজন ও দগ্দর্শনাভিলাষে ক্রিষ্ট হইতেছে । অতএব হে সখি লজ্জে! 
নিমিষ কালের জন্ তুমি উপরত হও ( নিজ কার্য ত্যাগ কর ) আমি বদন কিঞ্ি নিরাবরণ করিয়া! তাহার 
প্রতি ঈষৎ অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিব । 


অথ শ্রী ভুমর্ধযাদা- ১৮ 


শিষ্টামার পরম্পর1 স্বাভাবিকী আর। ম্বকল্সিতা ্থম্যর্ধাদা এ তিন প্রকার ॥ একদা শ্ামল। 
সৌহাগ্ঘ“বশতঃ শ্রীরাধার নিত্য কর্াচরণ প্রশ্নের প্রসঙ্গে ভোজনাদি__বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বিশাখ! 


৯২] প্রথম পরিচ্ছেদ 


তাহাকে বলিলেন-_-'হে সখি ! রাধ। রূপা চাতকী বরং আহার ন! করিয়া প্রাণ ত্যাগই করিবে, তথাপি 
কৃষ্ণ রূপ মেঘ বর্তৃক মুক্ত অমৃত (তীয় অধরামৃত ) ব্যত্তীত অন্যবৃত্তি (জীবিকা) গ্রহণ করিবে না। 


স্বনিয়মরূপা। মর্য্যাদার উদাহরণ দিয়! গুরুজনাদির আজ্ঞাধীনতারূপ মর্যাদা দেখাইতেছেন। 
একদা] শ্রীকৃষ্ণ গোচারনে গেলে তাহার ভোঞনের জন্ত তৎকালীন প্রস্থাপ্য রসালাদি নিশ্মান করিবার 
উ.দদশ্ে ্রীত্রজেশ্থরী ভ্রীরাধা কে আনয়ন করিতে ধনিষ্ঠাকে পাঠাইলেন। তখনই আবার-দৈবক্রুমে জ্রীকৃষ্ণ 
কে স-স্কত কুর্ধে পাঠাইয়া শ্রীরাধ। সমীপে দূতী আসিলেন । ধনিষ্ঠা ও দূতী কে একই সময়ে দেখিয়া ০] 
মতী ইতিকর্তবয নির্ধারন করতঃ দ্ঁতী কে বলিলেন--“দেখ সখি ! মা যশোদ1 আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, 
তাদৃশ গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ত আদৌ মঞ্জল জনক নহে । অতএব এক্ষনে অভিসার করা আমার 
পক্ষে যুক্তি যুক্ত নহে। 


হঠাৎ আচরিত নিজ অঙ্গীকার বাক্যের সত্যতা পাঁলন রূপ মর্ধ্যাদ! দেখান হইতেছে। সৌভাগ্য 
পুরণিমা নামক শ্রাবনী পুর্িমায় কৃষ্ণ সহ বিহার করিতে অনিচ্ছ,ক হইলেও শত শত আগ্রহে ভ্রীরাধা চিত্রা- 
কেই অভিস'র করাইতে নির্ধারন করিলেন । একথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী নানা কৌশলে ঞ্ীরাধাকে যাহ! 
যাহা বলিয়াছেন এবং তৃ্তরে প্্রীরাধাও তাহাকে যাহ! যাহা বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছেন----তৎ সমশ্ই 
পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিতেছেন-_ 'অগ্য শ্রাবনী পর্দিমা, ইহাতে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। মুকুন্দ এই 
ভিথিতে নিখিল মাধুরধ্য বিস্তার করতঃ তোমীকেই কামনা! করিতেছেন। অতএব হে রাধে ! মহাভাগ্যে এই 
পর্বের উদয় হইয়াছে, চিত্রাকে যে অনবধান বশতঃ অভিসারার্থ নিযুক্ত করিয়াছ' তাহা ভাল হয় নাই। হে 
বংসে ! তৃমিই স্বয়ং অভিসারে চিত্ত নিবেশ কর। আমি যুক্তি পুরর্ক এত কথা কহিলেও কিন্তু বৃষভান্গ 
কুমারী চিত্রাকেই পাঠাইলেন_--- 
অথ সুবিলাসা--১৯ 

একদিন কেলি কুঞ্ে কুহ্থম আসনে । রাধিকারমণ বসি আছে হ্ৃষ্ট মনে ৷ 

হেন কালে সব্ষী সনে বিনোদিনী রাই। পরানন্দে উপনীত হন সেই ঠাই ॥ 

নাথে হেরি এক পাশে লাজে ধন্টী রয়। সাদরে ভাকেন তারে কাছে রসময় ॥ 

তথাপি না যান সতী দেখি সম্ী গণ । সবলে বধুর বামে বসায় তখন। 

সগ্কু চিতাঁচিতে ধনী বসি বধু পাঁশ। কতই সৌন্দর্য্য মরি করেন প্রকাশ ॥ 

সেকালের ভাব হেরি কোন সহচরী । অন্যের গোচরে তাহ। কহিল বিবরি ॥ 

চঞ্চল অপাঙ্গে সই অই লজ্জাবতী । কিবা আড়ে আড়ে চাহে বধু মুখ প্রতি ॥ 

ইথে কি মধুর রুচি এ অপারগ ধরে । লোচন সফল কর হেরি জাখি ভরে ॥ 

আবার দ্নেখহ সখী শ্রুংলত৷ কেমর্ন। মধুর নর্তনে হরে বধুয়ার মন ॥ 

কুন্দ কুন্মাভ স্মিত চক্তরিকায় লই । কেমন উজ্জল মুখী রাই রসময়ী॥ 


কষ্ণময়ী ভীরাধ। [ ৯৩ 


ঝলকে ঝলকে গতি হই নিঃসরিত। দেখহ কুম্তলে গণ্ড কিব! উচ্ছখলিত | 
ওই শুন নাগরের শত কথ। পরে । “হু” হা” বলি মাত্র ধনী প্রত্যুত্তর করে ॥ 
কিন্ত এই বর্ণ এত শ্রবণ মধুর। নিখিল স্থু স্বর গর্ব তাহে হয় চুর ॥ 
কি অধিক কন্দপ্পের আগম মাঝার। বশী করণাদি ঘত সিদ্ধ মন্ত্র সার ॥ 
অর্ধ উচ্চারিত এই শ্ত্রীমতী কথায়। প্রকাশিছে সেই সিদ্ধ মন্ত্র সমুদয় ॥ 
বক্ষ পরে ঝলমলি মণি মুক্তীহার | ওই দেখ কি সুষমা করিছে বিস্তার ॥ 
এ হেন বিলাল নামে ভূবন তরঙ্গে । শ্রীমতী মোহিত অতি করিছে ত্রিভঙ্গে 
অথ গোকুল প্রেম বসতি-২* 
একদ রদ্ধন কার্য্যের জন্ত যশোদা কর্তৃক সমাচুত! রাধাকে দেখিয়! উপানন্দের পত্তী তু স্েহা" 
ক্রা্ত হাদয়ে ব্রজেম্বরী কে বলিলেন-“বিধাতা কি বৃষভানু নন্দিনীকে নিখিল প্রেম সমুহ দ্বারাই কৃষ্টি 
করিয়াছেন। কেনন! উহাকে দর্শন মাত্রেই গোষ্ঠবাসিনী আমাদের মন স্মেহভরে আব্রীভৃত হইফা যায়। 
অথ শ্রীজগচ্ছে,নীলসদ্‌ ঘশাঃ_ ২১ 
একট। শ্রীরাধার যশোরাশি অনুভব করিয়। পৌর্গমাসী তাহাকেই বলিলেন-__-হে ভদ্রাঙ্গি ! রাধে! 
তোমার যশঃ কৌমুদী কুবলয়কে (ইন্দীবরকে, পক্ষে পৃথিবী মণ্লকে ) প্রকাশিত করতঃ দেবেন্দ্র ভাধ্যা 
শচীর কর্ণে অবতংস জন দিবাকুন্দ পুষ্প অর্পন পূর্বক ( পক্ষে বুন্দ পুষ্পকে ধিক্কার করিয়া ) বিরিঞ্চি পত্রী 
লাবিভ্রীর রোমাবলী রূপ ওষধির হর্যবিধান করিতেছে। আবার এক্ষনে লক্দ্রীর কর্ণাভরন শ্হিত চন্্রকান্ত 
মণির খণ্ডসমূহকে ও দ্রবীভূত (পক্ষে হুরীভূত ) করত তাহাকেও চমতকৃত এবং সন্ত,মগ্রন্ত করিয়া তুলিল !! 
অথ শ্রী প্রিয়াবলী মুখ্যা - ২২ 
ভীকৃষ্ণ বলিলেন- “হে মদ্রিরেক্ষণে রাধে ! যাহাদের নেত্রপ্রাস্ত নির্ভর ঘূর্ণায়মান হইয়া বিবিধ 
ভষ্চুরতা পরিপাটির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতঃ লীলাবিনোরদের আশ্রয় স্থল হইয়াছে-_এবস্ভুতা সদ্দরীমণ্ডলী 
থাকুক, কিন্তু তোমাকে ব্যতীত আমার ক্ষনিক সখ ও কোণায় হে? যেরূপ তারকা মালা পরিবৃত শশধর 
দমস্বিত আকাশে জৈষ্ঠ মালের কূর্যয-কিরণের শোভা ব্যতীত স্বচ্ছতা হয় না, তদ্র,প ভারা নায়ী যুথেশ্বরী 
প্রভৃতি দ্বার বিষ্টিত চন্দ্রাবলী কর্তৃক আলিঙ্গিত মদীয় হৃদয় ও বার্ষভানবীর শোভাসম্পন্তি বিনা 
্বচ্ছ হয় না। 
অথ শ্রীসথী প্রণয়া ধী না-_২৩ 
কলহাগ্তরিত] রাই বৃন্দারে কহয়। কেন ব্যথা দেন মোরে ব্রজেশ তনয় । 
তারে তৃমি সখি ! এই দেহ উপদেশ | নিখিল সখীর আমি অধিনী বিশেষ ॥ 
আমরা মানিনী দবে মোদের মন্দিরে । থাকিতে অযোগ্য তার যাউন অচিরে ॥ 
মানে মানে ভয়ে ভয়ে করুন পয়ান। ললিতার কাছে কেন খোয়াবেন মান ॥ 
ন1 জানেন কিবা ললিতার পরাক্রম । এখনি করিবে লেহ স্ভারে আক্রমন ॥ 


৯৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


অথ শ্রীগুর্বপিত গুরু স্পেহা_ ২৪ 


একদা মহোৎসবে স্বগৃহে সমানীতা ভ্বীরাধাকে ভ্রীযশোদা আগ্রহাতিশয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও 
শ্রীমতী লজ্জায় স্বয়ং না বলিয়া ললিতার কর্ণে কিছু বলিতেছেন-_-দেখিয়া ষশোদ] তাহাকে বলিলেন__হে 
বসে ! তুমি ত কীন্তিদার কণ্য নহ, কিন্তু আমারই হুহিতা__ ইহাই সত্য কথা । কৃষ্ণ মুখ দর্শন করিয়া 
আমার যে রূপ প্রাণ বাচে তোমাকে দেখিয়া ও আমি ত্রপ ম্থুখই পাই। তবেকেন এত লজ্জা! 
করিতেছ হে? 


অথ শ্রী সম্ততাবকেশবা_২৫ 


একদা রহো!লীলাবিল/সান্তে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পনিন্মিত মুকুট হারাদি মণ্ডন নির্্দাণের ইচ্ছায় শ্রী 
মতী তাহাকে কুন্থম চয়ণে পাঠাইলেন। তৎপরে তিনি পুষ্পরাশি আনিয়। ভ্রীরাধাকে সবিনয়ে বলিলেন- 
হে রাধে ! তোমার আজ্ঞায় ভ্রমরগণ কর্তৃক অচুম্থিত এই কুন্থমরাশি, অখণ্ড ও নবীন শিখিপিগ্ক সমূহ এবং 
উদদীয়মান স্ুধ্য হইতে ও রুচির এই নবপল্পব নিচয় আনীত হইয়াছে । এই আজ ধীন জন এক্ষনে অন্ত 
কিকাজ করিবে । বল। এস্থলে আশ্রবত্ব (অধীনতা) মাত্রই বিবক্ষিত বলিয়া স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা গণের 
ম্যায় মগ্ডন--রচনাদ্দি ক্রীড়া উদানৃত হইল না । অধিকন্তু সদ!কালের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের অধীনত। শ্রীরাধার 
গুণমধ্যেই অস্তনিবিষ্ট হইল । ইহা কিন্তু স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকার কালবিশেষে (কাদাচিৎক) নহে--উভয়ের 
এই ভেদেই নির্দিষ্ট হইল । 


কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্য শ্রীরাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণ সম অনন্ত গুণে ভূষিতা বলিয়া তাহার সমস্ত গুণাবলীর 
বর্ণনা কোন প্রাকৃত ও জড় জীবের ক্ষুদ্র মেধায় প্রক্ষংরিত হওয়া একান্তই অসম্ভব । এখানে প্রধান পঞ্চ- 
বিংশতি গুণাবলীর অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল । অনন্তর শ্রীরাধ। সুষ্ঠুকান্ত। স্বরূপা সে বিষয়ে 
কিছু আলোকপাত করা হইতেছে । উজ্জলনীলমণিতে কথিত আছেঃ 


ুষঠ-কাস্তন্থরূপেয়ং সর্র্বনা বার্ষভানবী | ধৃতষোড়শ শুঙ্গারা ছাদশাভরণা শ্রিতা ॥ 


হলাদিনী শক্তির সারভাগ শ্রীমতী রাধা শ্বেতচম্পুকাভায় দেদীপ্যমান1-_ ফোড়শ শুঙ্গার ও ঘাদশ 
প্রকার অলঙ্করে শোভিত] । তাহার স্বরূপের শৌভ1 এত যেশুঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার শ্রীঅঙ্গের শোভার- 
নিকট ম্লান হইয়া যায় কারণ ভূষণের ভূষণ অঞ্জ-_সর্ববা্গে ন্বর্ণটাপার দীপ্ত গ্যুতি-ঘনান্বকারকে ও 
আলোকিত করে । এমন কি প্রাণ প্রিয়তম ঘন শ্যামের শ্যাম বর্ণকে মলিন করিয়া রাধাজ জ্যোতিঃ 
সমুজ্জল দীপ্তি দান করিয়া থাকে । তাহার বটি বিলম্থিত অ্রমর কৃষ্ণ, রেশমের মত উজ্জল ও মন্য্ণ ন্তুকুঞ্চিত 
কেশকলাপ, প্রফুল মুখারবিন্দ, কমল দলবৎ আয়ত লোচন যুগল, সিংহ জিনি ক্ষীন বটিদেশ, নয়ন রঞ্জন 
্দধদয় করযুগলে দর্পন সম উজ্জল নখরাজি। ভ্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই বলিয়া তাহাকে সুষ্কাস্ত 
স্বরূপা বল হয়। শ্ত্রীঅঙ্গের সতত সদ্য প্রস্ফ, টিত কমল গম্ধবৎ সৌগন্ধ হেতু তাহাকে সর্বোত্তম ললনাল- 
লামভূতা পদ্মিনী নারী বলা হয়। ষোড়শ শৃক্গার এই রূপশ্ল্ান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন 
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পরিধানে” কটিতটে নীবীবন্ধ, ব্যালাঙ্গনা৷ জিনি বেনীর শোভা, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চতূসম চ্চিত, কবরী 
ৰেষ্টন করিয়। মল্লিকার মালা, গলে বৈজয়ন্তীমালা, হস্তে লীলাপন্, মুখে তাশ্দুল, চিবুকে কন্তপীহিন্দু, নেত্র 
যুগলে কজ্জবল রেখা, চিত্রিত গণ্ড দেশ, চরণে অলঙ্ত রাগ, ললাট ফলকে তিলক-এই যোলটি শুঙ্গার অর্থ 
দেহশোভা । এখন দ্বাদশ আভরণের কথা শ্রবণ করুণ-চূড়ায় অপূর্ধব দীপ্তিশালী মণি, কর্ণে ন্বর্ণকৃণ্ল, 
নিতম্বে কাঞ্ধী, গলদেশে হুবর্ণ পদক, কর্ণোধ্বছিন্দ্ে ব্শশলাকা, করযুগলে বলয, কণ্ঠে বভূষী, অর্ভবলিতে 
অন্দুরী, গলে তারাহার, ভূজে অঙ্জদ, চরণে রত্ু মঞ্জীর এবং পদাক্কুলি গুলিতে অন্ুরী-এইবূপ দ্বাদশ 
আভরণে গ্রীরাধার অল্পে শোভ। পায়। 


শ্রীরাধার প্রাতঃ ন্নান ও সম্বীগণ কর্তৃক বিবিধ অলম্করন-_ 
প্রাতে শ্রীরাধার প্রিয়নর্্মসম্খী বৃন্দ অভি ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়৷ তাহার নিকটে আগমন করিলেন । 


ললিতাদ্দি দখী নিজ নিজালয় হৈতে। আইলা রাধার কাছে জ্থলিত গতিতে ॥ 
জান বেদী নিকটে ঘতেক দ্বানীগণ | দ্বান দ্রব্য লইয়া করে পথ নিরীক্ষন 
রতন আমন আগে ধরিয়াছে যথা । উঠিয়া রাধিকা আমি বনিলেন তথা ॥ 
খসাইয়া অঙ্গতৃঘা ললিতা আসিয়া । হরষ হৈলা অঙ্গ সুষম! দেখিয়! £ 
বর্ণ লতিকায় যেন পুষ্পাদি ভ্রোটন। প্রণয়ে খপান তৈছে রাধাঙ ভূষণ ॥ 
মপ্িষ্ঠা ও রঙ্গবতী রজকের কণ্যা। নান বস্ত্র রাধা আগে ধরে অতি ধণয। ॥ 
তবে মুখ প্রক্ষালন করি শ্বদনী। গদ্ধচূর্ণ পরিপূর্ণ অ'অ গুটি আনি & 
দরশন ধাবন কৈলাঃ সেই ত দশণ । পল্লরাগ, ম্কটিক নিন্দিয়। হুমোহন । 
ত্বর্ণ জিহব! শোধনিকা, ছুই করে ধরি] শোধন করিল জিহবা, কৃষ্ণ রস করী ॥ 
স্বর্ণ ভূঙ্গারে জল দাসীগণে দিল! ৷ গঞ্ডষে গঞ্ুষে মুখ প্রক্ষালন কৈল1 
হুম জলবাসে মুখ মার্জন করিল । আন যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈলা 
্ব্ণকুম্ত পূর্ণজল ন্ুগন্ধি শীতল । আনবেদী বেটিয়। স্থাপিত লকল ॥ 
মণি পীঠোপরি মুই কাঞ্চন আসন তাহার উপরে স্ুম্ষম মঞ্জুল বলন 
তাহাতে বসিল। গিয়। রাধ। হুবদনী। ন্দান যোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি ॥ 
নগন্ধ1, নলিনী ছুই নাপিতের কণ্য। ! মার্দনোদর্তন-কেশ সংস্কারে ধণ্যা ॥ 
নারায়ন তৈল অঙ্গে মর্দন করিল। ন্িগ্ধোজ্জল করি অঙ্গে উদ্বর্ভন দিল | 
আমলকি কন্কে কৈল কেশ সংস্কার । ক্ষালন করিল তাহ! দিয়] জল ধার ॥ 
সৃদন শু বস্ত্রে জল ঘুচাইল তার । এই বূপে উজ্জল করিল কেশ ভার ॥ 
মন্দ পন স্থবাসিত জল কুস্ত হৈতে । সব্ীগণ জল ঢালি স্বর্ণ ঘটিতে ॥ 
সেইজল দিয়া সব নান করাইল1। প্রত্যলে গা! মোছা দিয়! জল মুছা ইল? ॥ 
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অতি সূল্প্ জলবাঁসে কেশ সম্মাঞ্জিলা। স্বৃক্ষ শু বস্ত্র তবে পরিধান কৈলা ॥ 
ভূষণ বেদীতে তবে শ্ীরাধা বসিল1 | প্রভাত কালের যোগ্য বেশ সী কৈলা ॥ 
তারুণ্য লক্ষ্মীর সম যে অঙ্গ শোভিত। হাব ভাব অলঙ্কারে সতত ভূষিত ॥ 
ধূপ ধুম দিয় তবে কেশ শুকাইয়া। ন্গিদ্ধ স্ুকুঞ্চিত কেশ বাদিত করিয়৷ ॥ 
স্বস্তি দাখ্য রব দাম্ত চিরুনী লইয়া। ললিতা! করিল! বেশ কেশ বিনাইয়! ॥ 
সহজে সুগন্ধি কেশে অগুরুর গন্ধ। তাহাতে দিলেন আরো! অনেক সুগন্ধ ॥ 
বেণী বিনাইয়। শিরে শঙ্খ চুড় নণি। কৃষ্ণদত্ত, বিন্যাল করিলা স্থসাজনি ॥ 
বকুলের দ্রব্য মালা, মুকুতার মালা । তাহে দিল! যেন ভেল ত্রিবেণীর খেল ॥ 
মূল মণি যৃত বেনী ভোরীতে বান্ধিয়া। বিরচিল৷ অগ্রভাগে পষ্টজাদ দিয়া ॥ 
স্্ম রক্ত বন্ত্র চিত্র।, ভিতরে ধরিল1 । তাহার উপরে নীল বসন পরাইল। ॥ 
ত্রমরের বর্ণ বন্ত্র অতি স্থঙ্স্রতর । মেঘান্বর নাম তার মহা! মনোহর & 
ভিতরের বঙ্ত্ মণি প্রবাল বরণ । ছুই গাছি স্বর্ণ ৃত্রে তাহার বন্ধান ॥ 

স্ত্র অগ্রভাগে পষ্ট চমরী শোভিত । সমুষ্তি করিয়। সেই বন স্থৃকৃ্চিত! 

্ব্ণ সুত্রে মণি কি্কিনীর জাল যাতে । রত্বাচিত পঞ্চ বর্ণ চমরী সহিতে । 
নিতদ্ঘেতে সেই কাঞ্চী করিল! যোজনা । যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥ 
চন্দনঃ কর্পুর, আর অগ্চরু কাশ্মীরে । পঙ্ক নিরমান কৈলা বিশাখা ন্তৃধীরে 
পৃষ্ঠ, বক্ষ, বাহু, আর কুচ যুগলেতে । লেপন করিল! তাহা হরষিত চিতে ॥ 
আকপোল ললাটের ছুই পাঁশে চিত্রা । কন্তুরীর পত্রাবলী লিখিলা বিচিত্র! ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু দিল। সীমস্তের তলে । পরিবৃত করি' চন্দনের বিন্দু মালে ॥ 
তার তলে চন্দনের টাদ বিরচিলা! । চাদের ভিতরে কন্তরীর বিন্দু দিল। ॥ 
কামযন্ত্র নাম এই ললিত তিলক | হেরিয়া কৃষ্ণের হয় সব্বাঙ্গে পুলক | 

তবে চিত্রা ঠাকুরানী কুচতট দেশে। লিখিয়া আশ্চর্য্য চিত্র পরম হরিষে ॥ 
পুষ্পগুচ্ছ, ইন্দুবেখা। আমের পল্লব । কমল, মকরী-_কন্ত্ুরীতে 'এই সব । 
মীন, পুষ্প) পল্লব আর নবচন্দ্র রেখা । কন্দর্পের বান, কুস্ত, ধনুকের লেখা ॥ 
জধণু* ধুণণে যেন স্তস্তিয়া তরাসে। কাম নিজ বানাদি অপিল কুচকোষে। 
রক্ত বন্ত্রে মুক্তাচিত অনেক রতণে । রচিত কাচুলী পরাইল সঘতনে ॥ 

হৈল যেন ইন্দ্রধগু তার! মালাম্বিত। ন্ধ্যারক্ত রাগ গিরি' যুগে সমুর্দিত ॥ 
স্বর্ণের তালপত্র বলন করিয়া । নীল মণি পুষ্প তার অগ্রভাগে দিয়া ॥ 
রচিত তাড়ঙ্ক-_রঙ্গদেবী কর্ণে দিল? । অলিষেন স্বর্ণ পদ্ম কলিতে বসিলা ॥ 


স্থবর্ণের চক্রীশল! উর্ধএকর্ণে দিলা ॥ প্রভাতের ন্্ধ্য যেন উদয় করিল! ॥ 
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তার মধ্যভাগে হয় স্থল নীলমণি। ছৈমারুণ মণি হীরা যুত স্থসাজনি | 

তার অগ্রভাগে ন্বর্ণকমল শোভয়। আশ্চর্য্য শলাকার শোভা কহনে না যায় ॥ 
অগ্রভাগে যুক্তামুখ স্বর্ণ কলস চিত্রা পরাইলা-_যাহে কষ্ণমন বশ ॥ 

তবে ত বিশাখা সখী মৃগমদ বিন্দু। চিবুকেতে দিয়া নিরখেন মুখ ইন্দু॥ 

কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর। ন্বর্ণ পদ্ম দলাগ্রে যৈছছন মধু কর॥ 

কনক অক্কুশে গাঁথা মুকুতার ফল। নাসাগ্রেতে পরাইল৷ করে ঝলমল ॥ 

শুকমুখে বোটাযুত নোয়ালের ফল। দেখিতে যেমন তেন শোভা অবিকল ॥ 
আয়ত নয়নে দিলা দলিত অগ্জন। কি কহিব দেই শোভা অতি স্থমোহন ॥ 

কষ মুখ চন্দ্র সধ! পানেব লালসে। চকোরী রহিল যেন ধরি বু আশে ॥ 

বিমল কনকপাত বিশাখা আনিয়া । পরাইল! হাসি হাসি প্রীকঠ ঢাকিয়া 

রি করে রহে শঙ্খ চিহ্ন মনোহর । আচ্ছাদিলা কন্দুক্ঠ পাঞা বহু ডর ॥ 

বর্ণ হংস দিলা রাধা কণ্ঠের উপরে । যে শোভা হৈল তাহা কে কহিতে পারে ॥ 
হীরক ও নীলমণির দ্বারায় খচিত। স্থল মধ্য স্বর্ণ সূত্র মুখাগ্রে যোজিত ॥. 

অতি লুগ্ম মক্তাফলে গুক্ষিত যতনে । হিয়ায় গোম্তন হার দিলা হাষ্টমনে ॥ 

এক এক নীলমণি গোলা মাঝে মাঝে । ন্বর্ণ গোলা ছুই ছুই তার পাশে সাজে ॥ 
তবে রত্বহার দিল! হিয়ার উপর | গোল গোল কাঠিতার অতি মনোহর ॥ 

ইন্দ্র নীলমনি আর পদ্মরাগ মণি । হেমমণি গোল! সব, প্রবালে গাথুনি ॥ 

তবে হিয়ায় দিলা চিত্রা, গুচ্ছক যে হার। গোল গোল কাঠি সব ধাত্রী বীজাকার॥ 
এক এক স্বর্ণ কাঠী যুগল প্রবাল। গিলিত অস্তরা ম.ক্তাগুচ্ছের সে মাল ॥ 

রাসে রাধা বিনোদিনী কৈলে নৃত্যগান। ন্বখী হৈয়া কৃষ্ণ কৈল। গঞ্জ! মাল্য দান ॥ 
গুপ্তা মালা ছলে নিজ হৃদয়ের রাগে। লমর্গন কৈল! যেন অতি অনুরাগে ॥ 

সেই মালা বিশাখ! হিয়ায় পরাইল1। শ্রী কৃষ্ণের সাক্ষাতে পরশ জাগাইল। 
একাবলী হার দিলা নায়ক লহিত। স্থল তারাবলী যেন অন্তরে উদ্দিত ॥ 
হাদয়েতে দিলা তবে চতুফ্ধি আনি | স্বর্ণ শিকলি দিয়্য চতু্ি গাথনি ॥ 

ইন্দ্রনীল রত্ধে সেই চতুষ্ষি রচিত। পশ্মরাগ মণি হীর! কনকে খচিত ॥ 

হাক সকলের পষ্ট থোপ পৃষ্ঠোপর। নিতম্ব পর্য্যন্ত ক্রমে লশ্ষিত সুন্দর ॥ 

নিতম্ব পর্বত হৈতে বেনী ভূজঙ্গিনী। শির শৈলে উঠিবারে দোপান সাজনি ॥ 
ব্ণাঙ্গদ তুজে দিলা দিলা বিশাখা আনিয়া । কালপ্ট ভোরে, রত্রমালায় বাঁধিয়া ॥ 
হরিরজদাখ্য_-কৃষ্ণ মহান্থুখী হন। হেন সে অঙ্গদ শোভা না যায় কহন ॥ 

নীলরদ্ব বলয়! ললিতা ছইকরে। পরাইল তার শোভা কে কহিতে পারে ॥ 


৯৮] প্রথম পরিচ্ছেদ 


রত্বপন্নালে যেন মধু মন্মিলিত। তাহার উপারে যেন ভ্রমর বেষ্টিত ॥ 

বর্ণ কঙ্কন দিল! মুকুতা খচিত। বলয়ের সহ মিলি হইল শোভিত । 

সূর্যের মগ্ডলে যুক্ত চন্দ্র বিন্থগণ | বাহু যেন তারা সহ একত্র মিলন ॥ 

স্বর্ণ মাছুলিচয় যাহাতে শোভিত। ছুই পাশে লম্বমান পট্ট সুত্রান্থিত॥ 

অনেক রতন যার, অন্তরে সাজনি। পরাইলা করে মণি বন্ধের বন্ধনি ॥ 

অদ্ভূত রতনানুরী দিলা অন্গুলিতে। বিপক্ষ মর্দন রাধা নাম লেখা তাতে ॥ 

ন্ববর্ণ কটক দিলা চরণ যুগলে ৷ নানা রত্ব অংশ তাতে রাজে ঝল মলে । 

চটুল চটক রব জিনিতার ধ্নি। কৃষ্ণ মতি-ধুতি-শ্রুতি হরে যাহা শুনি । 

মুছ পাদ পল্মে দিলা রতন মঞ্জীর। কালিন্দীর হংস পাটে যাঁর ধ্বনি ধীর ॥ 

পাদাঙ্গুলে স্ুদেবী রতনান্ুরী দিলা । যার শিল্পে বিধাতার বিস্ময় জন্মিলা ॥ 

নর্মদা মালীর কণ্যা দত্ত লীলাপদ্ম । যাহ! কৃষ্ণ মনোহর মহা শোভা সন্ম | 

সেই পদ্মা পঞ্চ হস্তে বিশাখা আনিয়া । পদ্মাননা করপদ্মে স"পিলা হাসিয়া ॥ 

নাপিতের কণ্য! সে সুগন্ধা নাম তার। মণি দরপণ দিল অগ্রে শ্রীরাধার ॥ 

:দর্পনে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী । কৃষ্ণন্ুখ যোগ্য বেষ মনে অনুমানী ॥ 

কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল । কাস্তের প্রাঞ্থিই তার নারীবেশ ফল ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ মিলনে সুসচ্দিতা স্ত্রীরা্ার অনবদ্য রূপ মাধুরীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন শ্রীরাধাপদে 
সমপিত প্রান ভীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর একখানি ছুর্লভ পদ এখানে প্রদত্ত হইল-_ঃ 
চন্দ্রবদনী ধনী মুগনয়নী । রূপে গুণে অনুপমা রমনী মণি ॥ . 

মধুরিম হাসিনী কমল বিকাশিনী মতিহারিনী কন্ধু বষ্টিনী। 

থির সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন জিনি তণুরুচি ধারিনী পিকবচনী। 

উরে লব্ঘিত বেনী মেরুপর যেন ফনী আভরণ বহুমণি গজগমনী ॥ 

বীনা পরিবাদ্দিনী চরণে নৃপুর ধ্বনি রতিরসে পুলকিনী জগমোহিনী | 

সিংহ জিনি মাজাখানি তাহে মণি কিস্কিনী ঝাপি গড়নি তন্থুপদ অবনি। 

বৃষভানু নন্দিনী জগজন বন্দিনী দাস রঘুনাথ পু" মনোহারিনী ॥ 

এখানে পুর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি সব্বোন্নত উজ্জলরস সাধিকা, কষ্ণপ্রেম বিভোরা। 

মহাযোগিনী পারা, তাহার পক্ষে এতসব রূপচর্য। বসন ভূষণ অলঙ্করণের বাহুল্য কেন? উত্তরে এসবই 
তাহার প্রাণ প্রিয়তম নটেন্দ্রকুল চূড়ামণির বিলাস নখের নিধি স্বরূপ-প্রিয়ের নয়ণানন্দদীয়ী উপহার মাত্র, 
ত্বনুখবাঞ্ছ। গন্ধরহিত, কৃজ নুখতাৎপর্য্যময়ী শ্রীরাধার মনের ভ1ব-তাহাঁর পরম পবিত্র তন্থখানি কৃষ্ণ সুখ 
বিলাসের নিধি, মাধৰ মধুযাঁমিনীর উৎসবমুখর শ্ুসজ্জিত কেলিকুপ্ধ স্বরূপ। কুঝ্ মন্তভূঙ্গ কেলি ফুল পুষ্প 
বাটিকা। কৃষ্ণচন্দরেক্ডরিয়গ্রাম বিশ্রাম বিধু শালিকা__ আমার রাধাঠাকুরানী শ্যাম সরসীর ফুল মালিনী । 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ৯৯, 


এ সবই তাহার বাহা রূপ, প্রকৃত আশ্তর স্বরুপ- অপ্রাকৃত কবিকুল চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী চরণ তাহার অমর গ্রন্থ শ্রীপ্তী চৈনন্ত চরিতামূতে বর্ণনা করিয়াছে । শ্্রীকষ্ণের নায়িকা গণের 
মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী প্রধান বলিয়৷ কথিত হইলে ও-_তয়ো রপুাভয়ো মধ্যে রাধিকা সর্ধ্বথাধিকা । 
মঠাভাব স্বরূপেয়ং গুনৈরতি বরীয়সী ॥ শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ধবপ্রকারে শ্রীরাধিকাই 
শ্রেষ্ট,» যেহেতু শ্রীরাধিকা মহাভাব স্বরূপা এবং সর্ববগুণে অতি প্রধানা। প্রেমের পরম দার মহাভাব 
জানি। সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী ॥ রাধারুষ্ণ এক আত্মা ছুই দেহ ধরি । অন্টোন্তে বিলসে রস 
আস্বাদন করি॥ ভ্রীরাধাই সমস্ত প্রকৃতিবর্গের সর্ববাগ্া বা মূল প্রকৃতি__অবিচিন্তয মহাশাক্ত স্বরূপ! | 
বৈকুষ্ঠযাদি সকল লক্ষ্মীগণে প্রভব স্থল মহালদী স্বরূপিনী । 
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার | 

লঙ্ষ্মীগণ হন তার অংশ বিভূতি। বিশ্ব প্রতিবিষ্ব রূপ মহিষীতে ততি॥ 

লক্ষমীগণ তার বৈভব বিলাসাংশ রূপা । মহিষীগণ প্রাড়ব প্রকাশ শ্বরূপা ॥ 

আকার ব্বভাৰ ভেদ ব্রজদেবীগণ। কায় বাহ রূপ তার রসের কারণ ॥ 

গোবিন্বানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী । গোবিন্দ-_ সর্ববন্থ সর্ধ্ব কাণ্তা শিরোমণি । 

দেবী কৃষ্ময়ী প্রোক্ত। রাধিকা পরদেবতা। সর্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ধব কাস্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 

- বৃহৎগৌতমীয় ভন্ত। 


শ্রীমতী রাধিকা দেবী-কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলঙ্্ী ময়ী, সর্ববকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা নামে 
অভিহিত । দেবী কহি গ্োতমানা পরমানুন্দরী। কিনব কষ ক্রীড়। ব্রজের বসতি নগরী ॥ কৃষ্ণময়ী 
কষ্ণধার ভিতরে বাহিরে । ধাহা ধাহ! নেত্র পড়ে তাহা কুষ্ণ বরে । কৃষ্ণ বাসা পৃন্তিহেতু করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে ॥ জনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরি রীশ্বরঃ। যঙ্কো বিহবায় গোবিন্দঃ 
প্রীতো যামনয়দ্রহঃ! ভাঃ ১*/৩০/২৪, 
রাসলীলায় ভ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তঙ্থিত হলে, গোপিকাগণ জবীকষণ পদ চিহ্বের সহিত শ্্ী 
রাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিলেন__ইনিই (অনয়া প্রধানা গোপীকায়! ) নিশ্চয় সর্বহৃঃখ হর্তা সর্ব্বা 
ভীষ্ট প্রদানে সমর্থ শ্রীহরিকে সর্ব্বাধিক উত্তম আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদ্দিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া ভ্বীগোবিন্দ ইহাকে নির্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন। 
জগত মোহন কুষ্ণ তাহার মোহিনী । অতএব সমস্তের পরা ঠাকুর'ণী ॥ 
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তি মান। ছুই বস্ত ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥ 
ূর্ণানন্দ ময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব । রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মন্ত॥ 
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহবল ॥ 


২০০] প্রথম পরিচ্ছদে 


রাধিকা প্রেমের শুরু আমি শিষ্য নট । সদ! আম] নান নুত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ 
এ সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ লীলামুতে ৮ম সর্গে ৭৭ শ্লোক। 

'কম্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি”-হরেঃ পাদ মূলাৎ। কুতো অসৌ ? কুগ্ডারণ্যে। কিমিহ কুরুতে, 
নৃত্য শিক্ষা 'গুরুঃ কঃ ? তং তবনমন্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিযু স্ফুরস্তী। শৈল.ীব ভ্রমতি পরিতো 
নর্তযন্তী স্বপশ্চাৎ । শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা তরিলেন__হে প্রিয় সখি বৃন্দে ! তুমি কোথা হইতে আমিতেছে? 
বৃন্দা কহিলেন-_্ত্রীকৃষ্ণ চরণ হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধিক কহিলেন- তিনি কোথায়? বৃন্দ কহিলেন- 
রাঁধা কুণ্ডারণ্যে। জ্রীরাধিকা কহিলেন_-সেই বনে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন_নৃত্য শিক্ষা 
করিতেছেন । শ্রীরাধা কহিলেন__সেই শিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা কহিলেন-_দি্থি্দিকে প্রতি তরুলতার 
ব্কংরিত হইতেছে যে তোমার মুক্তি তাহা নর্তকীর ম্যায় গুরু হইয়া আপনার পশ্চাৎ কৃষ্ণকে নাচাইতে 
নাচাইতে ভ্রমন করিতেছে। 

স্বয়ং ভগবান্‌ সব্বরসের আকর অখণ্ড রস বল্লভ হইলে ও ঘনীভূতরসের চরমতম পরিনতিতে যে 
মহাঁভাবের উদগম তাহা আনন্দময়ী গ্রীরাধার বিশ্র্ধ সত্বোজ্জলীকৃত হৃদয় সং প্রেম মণ্ুষায় নিত্য নিবদ্ধ 

রাধা-প্রেম বিভূষার বাঁড়িতে নাই ঠাঞ্চি। তথাপি সে ক্ষনে ক্ষনে বাড়য়ে সদাই ॥ 

যাহ! হৈতে গুরু বস্ত্র নাহি সুনিশ্চিত । তথাপি গুরুর ধন্ম গৌরব বজ্জিত ॥ 

বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাভিবৃদ্ধিং; গুরুরপি গৌরবচর্ষ্যয়া বিহীনঃ। মুহুরূপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো 
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকান্থুরাগঃ।__দানকেলী কৌমুদী-২য় শ্লোক 

যাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপক হইয়! ও গ্রতিক্ষনে বর্ধনশীল । সর্বের্বাংকৃষ্ট হইয়াও অহঙ্কার বঞিজিত 
এবং মুহুমুহু বক্রিম ভাব ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ, এইরূপ ভ্রীরাধিকার অনুরাগ ভ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জয় যুক্ত 
হইতেছে । 

শ্রীরাধারানীর এই প্রকার ছুর্ধবার কৃষ্ণ প্রেমানুরাগ অখিল বরহ্ধাগ্জনাথ গোলোকপতি গোবিন্দকে 
পারকীয়! রসে অনন্ত প্রতিকূলতা সত্বেও যুগলের ছুটি সত্বাকে একত্রে মিলন করায় কখনও যোগীর বেশে, 
কখনও মালিনীর বেশে, দ্রেয়াপিনী বেশে, নাপিতিনী বেশে, এমন কি যশোদা মন্দির হইতে প্রেরিত রত 
পেটিকায় গোবিন্দ নিবদ্ধ অবস্থায় আয়ান বর্তৃক মন্তকে বাহিত হইয়া জটিল মন্দিরেও সমীজন সমভিব্যা- 
হারে যুগল মিলন মাধুরী ! সবই রাধিকানুরোগের চরম পরিনতি । রাঁধারানীর প্রেম মদীয়তাময় মধু 
ন্েহোথ বলিয়] এই্বরয্য গন্ধ হীনত। নিমন্তি কাহারও নিকট গৌরব ও চাহেন না এবং নিজেও গৌরব করেন 
না। স্থীয়ানুকুলতাময় না হইয়৷ সর্ব্বদ! তদীয়ানুকুলতাময়__শ্রীরাধার পৎ প্রেম দর্পনে মালিশ্যের গন্ধ- 
মাত্রই নাই, | সুতরাং মলাপসারণের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সন্ভাবন। আদৌ নাই, তথাপি ক্ষণে ক্ষণে 
স্বচ্ছতা বাড়িতেছে। এইটি শ্রীরাধ! প্রেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এই জন্ত কৃষ্ণ সেবার দ্বারে নিত্য নিত্য 
শ্বীকফের নিত্য নৃতন মাধুধ্য আস্মদন কালে অতৃপ্ডি হেতু বিধাতাকে শ্থজন কার্য্যের জন্ত নিন্দা করিতেছেন- 


কষ্ণময়ী জ্ীরাধ! [১৭১ 


যে হেরিবে কুষ্ণানন। তাঁরে করে দ্বি-নয়ন। বিধি ্থজন নাহি জানে? কোটি আখি নাহি দিল, দিল মাত্র 
ছই। তাহাতে নিমেষ দিল, কি দেখিব মুই | 


শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ছুর্ব্বার আকর্ষনে শ্ীরাধা কৃষ্ণের বিষয় সম্পুর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন_£ 


লোক ধর্ম, বেদম, দেহধর্ম্ম কর্ম । লজ্জা ধৈর্য, দেহ সৃখআত্ম সখ মর্ম ॥ 
দুস্ত্যজ আধ্যপথ, নিজ পরিজন । ন্বজনে করয়ে যত তাঁড়ন ভৎ'সন ॥ 
সবর্ধত্যাগ করি করে কৃষের ভজন। কুঞ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ! 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দু অনুরাগ ॥ হচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ 
কুষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ | কুষ্ণ সুখ হেতু করে গুদ্ধ অনুরাগ ॥ 


এই জন্তই-শুদ্ধভক্তি এক আছে বুন্দাবনে । গোপ গোপী বিন। তাহা অন্তে নাহি জানে | 
তন্মধ্যে ষথ! রাধা প্রিয়া বিষ্বোস্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয় তথা । সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা, বিষ্ঞোরত্যন্ত- 
বল্লভা। তথাহি-গোপী প্রেমামুতে__ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধুন্যা, যত্র বৃন্বাবনং পুরী, তত্রাপি গোপিকাঃ 
পার্থ যন্ত্র রাধা ভিধা মম | এই জন্তাই মহারাসে শ্রীরাধা নিজেকে সাধারণী নায়িকা জ্ঞানে অভিমানিনী 
হইয়। রাস পরিত্যাগ করিয়া অন্থাত্র গমন করিলে--শ্রীকৃষ্ণ তাহার অদ্বেষনে বহির্গত হইয়। মান প্রশমনার্থে 
সঙ্গহুখ দানের নিমিন্ত-তথাহি গীতগোবিদ্দে-কংসারিরপি সংলারবাঁসনাবদ্ধশুঙ্গল1ম্‌। রাধামাধায় হুদয়ে 
তত্যাজ ব্রজ হন্দরীঃ॥ অর্থাৎ কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌ সারভূতরাদলীলারপরমা শ্রয়তুত। শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে 
ধারণ করিফা অন্য ত্রজ সুন্দরী দকলকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন । মহামহিম মহাভাবময়ী 
ভ্ীরাধার নিত্য সিদ্ধ হগুণ্ত ভজন প্রনালীতে ধাহার সতত শ্রীকৃষ্ণ ভজন, যে ভজন নিচ্ছিত্র-পরম হংস 
কুলের ও চিন্তার অতীত বলিয়া শ্রীমদৃভাগবতে পরম হংস কুল চুড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাদ্‌ রানে 
শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যক্তা বিরহিনী গোপীগণের ভিতরে প্রধানা গোপী শ্রীরাধার নামোল্লেখ করেন নাই কেন? 
কারন পরম প্ররেমময়ী শ্রীরাধার পবিত্র নাম স্মরন মাত্রেই অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু পরম হংস্দেবের 
হাদয় বিকল হইয়া! মা লমাধিগ্রন্ত হইয়া পড়িতেন-_আর সেই ভাঁবে যদি সমা ধিগ্রন্ত হইয়া পড়েন, তাহ! 
হইলে আসন্ন মৃত্যু যাত্রী ভারত সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃষ্ণ কথা শুনাবে কে? এই জন্ত কৃষ্ণ কথার 
বেদ স্বরূপ শ্রীমন্ত'গবতে শ্রীরাধারাণীর নাম উল্লেখ কর! হয় নাই। শুধু রাধার: নর, নাম, তাহার কায়বুহ 
স্বরূপিনী অন্ত কোন গোপীর ও নাম উল্লেখ নাই । এ সম্বন্ধে শ্রীল, কবিরা ৫ াঙ্থামী পাদ তাহার অমর 
গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঈঙিত করিয়াছেন - 
অতএব কহি কিছু করিঞা| নিগুট। বুঝিবে র্িক ভক্ত না বুঝিবে মু 
গুদয়ে ধরযে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 
এ সব সিদ্ধাস্ত-রস আস্ত্রের পল্পব। ভক্ত গন কোকিলের সবর দা বল্পভ ॥ 
অভক্ত উদ্ট্রের ইথে ন! হয় প্রবেশ 1 তবে চিত্তে হয় মোর আনদ্দ বিশেষ 


১৯২) প্রথম পরিচ্ছেদ 


যে লাগি কহিতে স্থখ, সে যদি না জানে । ইহা বই কিবা স্বখ আছে ত্রিভুবনে । 
শ্রীরাধার অসমোদ্ধ গুণ-গরিদা সম্বন্ধ স্বয়ং ভগবান ফাধাবল্লভ শ্রীকের স্বমুখ বানী-_ 
আমা ছৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভূৰন ॥ আমাকে আননাদেয় এঁছে কোন জন ॥ 
আমা ঠৈতে যার হয় শত শত গুন। সেই জন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 
আম! হৈতে গুনী বড় জগতে অসম্ভব । একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ 
কোটি কাম জিনি রূপ যগ্তপি আমার । অসমোর্দ মাধুর্ধ্য সাদ্য নাহি যার ॥ 
মোর রীপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 
মোর বংশী-গীতে আবর্ষয়ে ব্রিত্বন | রাধার বচনে হরে আমার শ্রবপ॥ 
যগ্ঠপি আমার গন্ধে জগৎ স্গন্ধ । মোর চিন্ত ভ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ! 
য্পি আমার রনে জগং সরস । রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥ 
য্ভপি আমার স্পর্শ কোটান্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শ আম করে স্থশীতল ৪ 
এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু । রাখিকার রূপ গুণ আমায় জীবাতু ॥ 
রাধাকৃ্চ একাত্ম! ছুইদেহ ধরি। অন্যোহণ্যে প্রেমন্থখ আন্মাদন করি ॥ 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন । আমার দর্শনে রাধা স্থখে অগেয়ান্‌ ॥ 
পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন 
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইন জনম সফলে। সেই স্থখ মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ 
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ । উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হৈয়া অন্ধ ॥ 
তান্থুল চিবিত যবে করে আম্বাদনে । আনন্দ সমুদ্রে ভুবে কিছুই না জানে 
আমার সেবাতে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অস্ত ॥ 
এই জন্যই ব্রজের তু্গবিষ্ঠার অবতার গ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতী পাদ তাহার স্তোত্রকাব্য প্ী 
রাধারসম্থধানিধি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


যস্তাঃ কদাপি বসনাঞ্চল খেলনোথ ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থকানী । যোগীন্দ্র দর্গমগতি মধু 
স্দনো!ইপি তস্তাঃ নমোহস্ত বৃবভান্ুতুবে। দিশেইপি ।১ অর্থাৎ যে শ্রীরাধার পরিহিত বসনাঞ্চলের সঞ্চালনে 
পবন অলৌকিক পরিমলে সৌরভিত হয় এবং সেই ধন্যাতি ধন্ত পবণের আস্তাণ ও সখ স্পর্শ কদাচিৎ প্রাপ্ত 
হইয়া যোগীন্্রগণের ছুর্পভ মধু সদন ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানু নন্দিনী যে দিকে 
বিরাজিতা, সেই দিক্‌ কে আমি প্রণাম করি। এইখানে স্্রীরাধার গন্ধোন্সাদিত মাধবা নামেব সার্থকতা । 

শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ তাহার অমর গ্স্থ ভক্তি রসামৃত সিদ্ধুতেবর্ণনা করিয়াছেন-_'দেবী কৃ 
ময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা! সবর্বলক্্ীময়ী সব্ব/কাস্তিঃ সন্মোহিনী পর ॥১ পরব্রক্মগ ধাম হ্বয়ু 
ভগবান শ্রীকষ্ণকে আত্ম রাম বল। হয়--তাহার নিগুঢ অর্থ ক্ষন্দ পুরান ব্যক্ত করিয়াছেন__ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাহ। | 1 ১৩ 


'আত্মাতু রাধিকা তস্ত তয়ৈব রদনাৎ অসৌ। আত্ারাম তয়া প্রাজ্ৈঃ প্রোচাতে শৃটবাদিভিঃ 8? 
_ষয়ং ভগবানের আত্মা স্বরূপা শ্রীরাধার লহিত রমন হেতু, শ্রীকষ্ণকে আত্মারাম বলা হয়-_-এই নিগুঢ 
অর্থ অগ্রাকৃত তন্ববিদৃগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। 


তবে শ্রীমদ্‌ ভাগবতে প্রত্যন্ফে রাধা নাম উল্লেখ না থাকিলেও অপ্রত্যক্ষে ও গুপ্ত ভাবে আছে- 
তাহা শ্রীগৌরগত প্রাণ অপ্রাকৃত মহাজন গনের অমৃত দৃষ্টির প্রভাবে প্রোজ্জল হইয়া ধরা দিয়াছে-- 
'অনয়ারাধিতো নূনঃ ভগবান হরিরীশ্বরঃ | যক্সো] বিহায় গোবিন্দঃ প্রপতো! য1 মনয়দ্রচঃ | *ভাঃ ১০1৩০।২৮, 
এই রমনী (প্রধানা গোপিক1) নিশ্চয় ভগবান্‌ ঈশ্বর হরির আরাধনা বিশেষ ভাবে করিয়াছেন, তাহা না 
হুইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিঘা প্রীতি সহকারে তাহাকে নির্জন স্থানে আনয়ণ 
করিয়াছেন? রাধায়তি আরাধয়তি ইতি রাধা, এই নামকরন এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে, টীকায় শ্রীল 
সনাতন গোস্বামী পাদ এবং রসিক টীকাকার শ্রীচক্রবন্তী পাদ ও এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন । পরের শ্লোকে 
বিপক্ষ চারিণী গণের প্রধানাগণ ও রম শল্তু এ প্রধানী গেপীকার পদরেণু মস্তকে ধারন করিয়া কৃষ্ণ দর্শন 
প্রাণ্ডির নির্নয় করিয়াছেন | যথাঃ ধন্য অহো৷ অমী আল্যো গোবিন্দীজ্ঘ )জরেণব$। যান্‌ ব্রদ্ধেশো। 
রমা দেবী-দধু মুছা ঘনুত্বয়ে। 

“হে সমীগন ! এই সকল গোবিদ্বপদ্ার বিন্দ রেণু অতিশয ধন্য, যেহেতুক ব্্ধা, মহেশ, ও রমা 
দেবী পাপাপনোদন নিমিত্ত এ সকল কে মন্তকে ধারণ করেন। এ পবিত্র পদরেনুর সঙ্গে প্রিয়তমার 
পবিভ্রতম রেনু সম্পংক্ত হওয়ায় অধিকতর মহিম!দ্িত হইয়াছে। প্রধান ভক্তের কূপ! না হইলে, তাহার 
প্দরেনু মন্তকে ধারন না করিলে, গৌবিন্দ দর্শন হয় না । এস সখিগণ, আমর] এই সকল রেণুতে অভি- 
বিক্ত হই, এতদ্বারা আমাদের প্রাণ প্রিয়তম শ্যামনুন্দরকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। 


এ হেন কষ্তপ্রাণ প্রিয়তম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি, কৃষ্ণের নয়ুন-মনের উৎসব স্বরূপ শ্রীরাধার 
শ্রীঅঙ্গে যে অলঙ্কারের প্রাচুর্য ৃষ্ট হয়, তাহা তীয় প্রিয় নণ্্ঘ সী গন প্রাতঃ কালে যহা৷ অভিষেক করিয়। 
সুসজ্জিত করিয়া দিয়! থাকেন, কিন্তু তাহার শ্রীঅঙ্গে প্রকৃত অলঙ্কার গুলি কি-_তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 
পাদ (যিনি ব্রজের কন্তরী মঞ্জরী)বর্ণন। করিয়ীছেন-_ 


মহাভাব চিভ্ভামণি রাধার স্বরূপ | ললিতাদি সখী কভার কায়ব্যহ বূপ & 

রাধা প্রতি কৃষ্ণ প্লেহ সুগন্ধি উদর্তন। তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ 
কারুণ্যামৃত ধারায় কমান প্রথম | তারণ্যামৃত ধারায় ান মধ্যম ॥ 
লাবণ্যামূত ধারায় তদুপরি ন্নান। নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান ॥ 
কষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অঞ্চণ বসন । প্রণয় মান-কঞ্চ,লিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দর্য্য কুক্কুম লখী-প্রণয়-চন্দন ৷ ন্মিতকাস্তি কর্পুর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জল রূপ ম্গমদ্ভর । সেই ম্বগমদে বিচিত্রিত কলের ॥ 


১০৪] প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধন্সিল্ল-বিন্তাস। ধীরাধী রাতুকগুণ অঙ্গে পট্বাস॥ 

রাগ তাঙ্কুলরাগে অধর উজ্জ্ল। প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল | 

সুদীপ্ত সাত্বিক-ভাব হর্যাদি সঞ্চারী । এই সব ভাব-ভৃষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ 

কিল কিঞ্িতাদ্দি ভাব বিংশতিভূষিত। গুণ প্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব পুরিত ৪ 
সৌভাগ্য তিলক চার ললাটে উজ্জ্বল । প্রেম-টৈচিত্ত্য রতু হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্য-বয়স্থিতা সখী ক্বদ্ধে কর ন্যাস। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ 
নিজাঙগ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্যযঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ০ 
কৃষ্ণ নাম-গুন যশ অবতংস কাণে । কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রব1হ বচনে ॥ 

কৃষঝণকে করায় শ্ামরস-মধুপান। নিরস্তর পূর্ণ করে কুষ্ণর সর্ধ্ব কাম | 

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। অন্ুপম-গুণগন পুর্ণ কলেবর ॥ 


তথাপি-শ্রীগোবিন্দ লীলামুতে একাদশ সর্গে দ্ধাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোক£+ 
কা কুষ্ণগ্ত প্রনয় জনিতুঁঃ, শ্রী মতী রাধিকৈকা । 
কান্ত প্রেয়স্যনুপম গ্ুরণা,  রাধিকৈকা ন চান্তা | 
জৈদ্মাং কেশে দূশি তরলতা,  নিষ্ুরত্বং কুচেঅস্াঃ। 
বাঞ্ছ৷ পু্ব্যৈ প্রভবতি হরেঠ,. রাধিকৈকা ন চান্তা ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রনয়োৎপত্তি স্থান কে? (উত্তর) একা শ্রীমতী রাধিকা । ভ্রীকৃষের প্রেয়পী কে? 
(উত্তর) অনুপমগ্জণা একা ভীরাখিকা, তন্তিমন আর কেহ নহে! শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, 
স্তনে কঠিনতা সুতরাং শ্্ীরাধা গ্রীকৃষ্ণের সকল বাগ্ছণ পূর্ণ করিতে সমর্থা, অন্য কেহ নহে। সমর্থ|রতিমতি 
সম্পন্ন শ্রীরাধাই কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্য। | 


বাহার সৌভাগ্যগুন বাঞ্ছে সত্যভামা। ধার ঠাঞ্জি বলাবিলাস শিখে ব্রজ রাম! ॥ 

বাহার সৌন্দর্ধ্যগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী । ধার পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 

ধার সদ্‌গুগগণের কৃষ্ণ না পান পার । তার গুণ গনিবে কেমনে জীব ছার ॥ 

কষ্ণমরী শ্রীরাধাঠাকুরাণী ২৪ ঘন্টা রাত্রি দিনে ৬৪ দণ্ডাক্সিকা নিত্য লীলায় অবস্থিত থাকিয়া 
নিচ্ছিপ্র-নিরবচ্ছিল্ন তৈলধারার মতই কৃষ্ণ সেবায় সর্ধ্বক্ষন নিরতা--এর দ্বিতীয় উদ্দাহরর্ণ অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডে 
কুত্রাপি নাই । অতি সংক্ষেপে চতুঃবষ্ি দণ্ডাত্মিক! নিত্যলশলা নিষ্ষে প্রদত্ত হইল--ঃ 
(দ্রিবালীল1)---৩২ দগ্ুব্যাপী 

প্রাতঃ কালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরানী। দগ্ত-ধাবনাদি ক্রিয়া করিল আপনি ॥ 

উদর্ভনাদি দিয়া সখী করাইলা জান। তবে বেশতৃষা করাইল পরিধান ৫ 

এই কার্যে শ্রীমতির একদণ্ড যায়। উৎকষ্টিত চিত্ত কৃষ্ণ দরশন আশায় ॥ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [১৫ 


তবে শ্্রীকষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে । নন্দীশ্বর যাইতে যায় একদণ্ড পথে ॥ 
তথা পাঁচ দণ্ড যায় বিবিধ রন্ধনে। এক দণ্ড যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে ॥ 
নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ ভোজন । অবশেষ পাইল তবে সবর্ব সখিগণ 
নয় দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন। দেখিয়া শ্ীরাধা গৃহে করেন আগমন ॥ 
ইথে এন্ড দণ্ড যায়, এক দণ্ড আর। আয়োজন করে সূর্য পুজার সম্ভার ॥ 
অতঃপর নূর্ধ্য পূজার কারনে যাইতে । পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে ॥ 
স্্যাযালয়ে গিয়া সৃষ্্যে প্রণাম করিয়া । পুজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া ॥ 
ফুল তুলিবার ছলে নিজ সী লঞ্ঞা | রাধাকুণ্ডে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ॥ 
ছুই দণ্ডে যান রাই নিজ কুণ্ড তীরে । শ্রীকৃষ্ণ দর্শন .কৈল নিকু্-কুটিরে ॥ 
কৃষ্ণের প্রণাম করি চন্দন মালা দিল। ছুহু" প্রেমে গদগদ আলিঙ্গন কৈল! ॥ 
তবে নানা কৌতুক করিলা ছুই জনে। হিন্দোলা ঝুলিলা দৌহে আনন্দিত মনে ॥ 
সখী গণ সহ মিলি কৈলা জল কেলি । তবে কুঞ্জে বিহার কৈল ছুহু" পাঁশা খেলি ॥ 
খেলায় হারিল! কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে । কৃষ্ণ বলে বিকাইনু তোমার চরণে ॥ 
মিষ্টান্ন পত্তান্ন কুষেে ভোজন করাইল। । সখী গণ লঞা রাই অবশেষ পাইল! ॥ 
তবে ফ্োহে প্রবেশিল। ভমমণি মন্দিরে । রসের বিলাস কৈল প্রফুল্ল অন্তরে | 
এরূপ বিলাস রসে যার ছয় দণ্ড। অতঃপর শ্ীরাধিকা যান নূধ্যকৃণ্ড ॥ 
সৃরধ্যালয়ে যেতে রাধার ছুই দণ্ড যায় । এক দণ্ড গত হয় স্থ-ধ্যর পূজায় ॥ 
পূজা অবশেষে গৃহে ফিরিয়া! যাইতে । চারি দণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে ॥ 
অনভ্তর শ্রীরাধিক! নান সমাপিয়। | সুর্য্যের প্রসাদ পান সখিগন লইয়1 ॥ 
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদণ্ড। লুচি পুরী মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড । 
মিষ্টান্ন পক্াঙ্গ কিছু কৃষেের লাগিয়া! । তুললীর হাতে তাহ! দেন পাঠাইয় ॥ 
অতঃপর শ্রীবাধিক1 বিরলে বসিয়। ৷ কৃষ্ণ লাগি মাল! গঁ'থে হরধিত হৈয়া ॥ 
পান বাড়া বান্ধিতে চন্দন ঘরষণে । তুই দণ্ড গেল দিবা. হৈল অবসানে || 
এই ত বত্রিশ দণ্ড হৈল দিবা লীল1। এই মত রাধা-কৃষ্ণের ব্রজে নিত্য লীল! ) 
( রাত্রিলীল! ) 
সন্ধার উত্তরে রাই শয়ন করিলা । পথশমে ছুই দণ্ড তরে নিদ্রা গেল! & 
ছুই দণ্ড পরে রাই রন্ধনে বলিল1। আর ছুই দণ্ডে রাই রন্ধন সারিল1 
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ের প্রসাদ আদিল । - সখী সঙ্গে একদণ্ড ভোজন করিল] ॥ 
ভোজনাস্তে তিন দণ্ড করিয়া শয়ন। উঠি দশ দণ্ডে করে অভিসার আয়োজন ॥ 
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যাইতে সঙ্কেত স্থানে ছুই দণ্ড যাঁয়। বার দণ্ড পরে কৃষ্ণের দরশন পায় ॥ 
একদগড মাল! পান চন্দন সেবন । তাহে কত রসালাপ প্রেম সম্ভাষণ ॥ 
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়। সখিগণ মিলি রাধা-্ৃষচ গুণ গায়।। 
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ নিকুপ্ধ বিহার । নানাপুষ্প বেশভূষা নান অলঙ্কার | 
কুন্ম যুদ্ধেতে পরে এক দণ্ড যায়। পুষ্প শযা পরে ছুহে শয়ন করয় 

বিংশ দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন বিলাস। তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনের উল্লাস ॥ 
বিংশ দণ্ড পরে হয় দোহার বিলাস। চারি দণ্ড রতি রসে দোহার উল্লাস ॥ 
অতঃপর রাধা-কুষ্ণ স্থুখে নিদ্রা যান । ছুই দণ্ড নিদ্রা করি করে গাত্রোথান ॥ 
কুপ্ত ভঙ্গ কাতর ছুহু' বিরহ ভাৰিতে | ছুই দণ্ড ধায় ছুঃখে বিদায় লইতে ॥ 
এইরূপে ছুই দণ্ড যাইতে যাইতে ৷ কুপ্র ছাড়ি রাধাকষ্ণ চলিল। গৃঁহেতে ৪ 

ছুই দণ্ডে এসি রাই যাবটে পশিলা । ছুই দণ্ড রাত্রি শেষে তবে নিদ্রাগেলা ॥ 
এই ত বত্রিশ দণ্ড লৈল নিশালীল । এই মত রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা খেল] ॥ 
রাধাকুষ্ণের লীলা ত কহনে না যায়। সংক্ষেপে কহিন্থু কিছু সেবার নির্নয় ॥ 
রাগানুগা হইয়া কর সাধ্য সাধন এই নিত্যলীল। কর মানসে সেবন ॥ 

সাধক হেজন সেবা নির্নয় বুঝিয়া । যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া ॥ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ । চৌহটি দণ্ডের কথা কহে কৃষ্ণদাস 


শ্রীরাধারাণীর নিত্য শ্রীক্ণ সেবার পূর্ণ বিবরণ অপ্রাকৃত মহাকবি জীল কৃষ্টদাস কবিরাজ গোস্বামী 
পাদ তাহার শ্রীশ্রী গোবিন্দলীল'মৃত গ্রন্থে, গৌড়ীয় বৈষ্ঞদ চার্ধ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তা পাদ তাহার শরীক 
ভাবনামুত গ্র্থে সধেনা মুত চক্দ্রিকায় সিদ্ধ মহাত্মাগণ অশেষ বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধ প্রণালীতে 
রাগানুগ! সাধন পদ্ধতিতে মহাত্বাগন তাহাদের সিদ্ধ গুটিকায় সাতীব রহস্যাবলী সম্বলিত নিত্যলীল! 
মাধুরীর অনবদ্য ঝলক দেখিতে পাইবেন । শ্ীরাধা ঠাকুরাপশর এই প্রকার অন্তু)ভ্তম সাধন পদ্ধতির কথা 
শ্রবণে আকুষ্ট হইয়া রাগমার্গের সাধকগণ-জড়-অনিত্য যাবতীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিনীর এই 
অষ্টকাল ব্যাপী কৃষ্ণ সেবার ম্মরণ মনন মুখে নিরস্তর জীকৃষ্ণ নাম প্রভুর সেব! করিয়া থাকেন । এই রাজ) 
কি ভাবে প্রবেশ হয়-সন্থল্প কি?” অভিমানং পরিত্যজ্য প্রাকৃত বপুরাদিষু, শ্রীকষ্ণকৃপয়া ব্রজে গোপীদেহে 
বসাম্যহম্‌। রাধিকানুচরী ভূত্বা পারকীয় রসে সদা, রাধাকৃষ্ণ বিলাসেষু পরিচ্যাং করোম্যহম্‌। স্থল 
দেহাদিতে আ'ত্মবুদ্ধি পরিহরি । কুষ্ণ-কৃপাশ্রয়ে নিত্য গোপী দেহ ধরি । কবে আমি পারকীয়া রসে 
নিরস্তর ৷ রাধাকুঞ্ণ সেবা-ম্থখ লাভব বিস্তর ॥ সংসার মরূতুমিতে ভ্রাম্য মান পথ'জষ্ট পথিকগণ তুমি যে 
গনগড্ডলিকা ধারায় মিথুনী ধর্মের ধারা প্রবাহে ভাসমান হইয়৷ চলিয়াছ- তাহাতে ভাঙনের মুখে মহা- 
বিপর্যয়ের দিকে চলা, অতএব এ ধারার পরিবর্তন করিয়া বিপরীত রাধারধারায় চলো, তাহা হইলে অতি 
সত্বর তদীয় প্রিয়তম অভীষ্টদেব জীকৃঞ্ণ পাদপদ্মে পেছাইতে পারিবে | 
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যা রাধা প্রিয়া বিষ্যোন্তস্যাঃ কুণ্ত তথ|। সর্র্ব গোপীষু সৈবৈক। বিষ্ঠোরত্যন্তবল্লভা ৷ এবে কহি 
শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন। যাহা শুনি সুখী হয় প্রেমী ভক্ত গণ। 


গোষ্ে কৃষ্ণ চন্্র কতদূর গিয়া । নিবৃত্ত হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া ) 
রাধিকার সঙ্জলাগি উতকষ্ঠিত মন। রাঁধাকুণ্ড তটেতে করিল আগমন ॥ 
আসিয়া দেখেন কুগ্ড শোভা বিলক্ষণ। দেখিয়া হইল কৃষ্ণ হরযিত মন ॥ 
সর্ববদিক রত্বু বাধা সোপানে বেষ্টিত । চারিদিকে চারিঘাট মণি রত্বীচিত ॥ 
প্রতি ঘট্টোপরি রত্ব মণ্ডপ শোভন। প্রতি মগুপের ধারে রতন অঙ্গন ॥ 
ঘাটের উভয় পাঁশে মণির কুট্িম1 । অতি মনোহর শোভ1 নাহিক উপম! ॥ 


মণ্ডপের চারিপাশে বৃক্ষ বিলন্িত । ফুলে, বন্ত্রে” চারি চারি হিন্দোল। সঙ্জিত ॥ দক্ষিণে চম্পক 

বৃক্ষে হিন্দৌলারগন | পুর্ব দিকে কদদ্ধেতে তাদের দোলন ॥ পশ্চিমে রসালে হিন্দোলিকা মালা সাজে । 
কুণ্তোত্বরে বকুলের শাখায় বিরাজে | কুগড পরর্বদিকে' অগ্নি কোনের নিকটে । রত্বস্তস্ত অবলম্ছে রত্ন 
সেতু বটে ।॥ 

স্তামকুণ্ড রাঁধাকুণ্ড উভয়ের জল। সেতুর নীচের খালে করে চলাচল ॥ 

তীরের উপরে চারিদিকে বৃক্ষবৃন্দ । প্রতি বৃক্ষ যূল নানা রতনেতে বদ্ধ 

ঝড় ঝড় মণির কুট্িমা স্বরচিত । প্রতি বৃক্ষ তলকে বেড়িয়া বিরাজিত | 

গলাসম উচ্চ কাহো, বুক সম | কাহে। নাভিসম, কাহো! হয় জানু সম। 

কাহে! উর্ূসম, উচ্চ করিয়া রচন1। চারিদিকে ঘেরি রত্ব সোপান ঘটন। | 

কাহো উরুসম, উচ্চ করিয়া রচনা । চারিদিকে ঘেরি রত দোপান ঘটনা ॥ 

ছয়, সাত; অষ্টরকোন আর গোলাকার বিভিন্ন কুট্টিমাবলী, অতি চমৎকার ॥ 

বেদী বাঁধা তছু পরি, তাহাতে বদিয়া। যুগলের নম্্ালীপ, পরিজন লৈয় ॥ 

নিদাথে শীতল, শীতে উষ্ণ সমুচিত | এইরূপে মণিতে সমস্ত নিরমিত 

মণির কাস্তিতে বারি তরঙ্গ প্রতীত। আলবালে, প্রতি বৃক্ষ-গোড়া সথুমণ্ডিত ॥ 

মণি গণে জল মানি, বিহগ নিচয়। পিয়াসে সতত তাহে নিপতিত হয় ॥ 

ফুলে ফুলে দলে অবনত তরুচয়। কুস্থমিত বহু লতাযৃত শোভাময় 

কুণ্চারি কোণে চারি মাঁধবীর কুঞ্জ । বাসম্তীর চতুঃশালা নাম মনোরঞ্জ ॥ 

পুষ্পিত কাঞ্চন আর আশোককেশর। কুহ্ুমের চারিদিকে কুগ্ু বহুতর ॥ 

তার বাহে কুণ্ড বেট়ি কদলীর বৃক্ষ । পক! পর ফল পুষ্পসহ লক্ষ লক্ষ ॥ 

পুগ্গ বন মাল৷ উপবনে আলিঙ্গিত। তাহার বাহিরে পুনঃ চৌদিকে বেষ্টিত ॥ 

কুণ্ডের ভিতরে শোর্ডে জলেন উপর । দিব্য রত্বু মন্দির ও সেতু মনোহর ॥ 
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পুষ্প বনমালা আর উপবন মাঝে । সেবা সামগ্রীর ঘর অনেক বিরাজে ॥ 
বৃন্দাদেবী সে সকলে নিজগন লৈয়।। রাঁখেন সেবার দ্রব্য আনন্দ পাইয়া ॥ 
কুণ্ব দাসী শত শত আছয় তথায়। পুষ্প তোলে, সেবাযোগ্য সামগ্রী যোগায় ॥ 
খতু রাজ আদি করি যত খতু গণ । কুণ্ড কাননের সেবা করে অনুক্ষন ॥ 
বৃন্দাদেবী সেবৰেন শ্ীনিকুপ্ডে আলয়। সিঞ্চেন সুগন্ধি জলে পথাঙ্গনালয় ॥ 
মণ্ডপ, তোরণ, দোল। কুপ্জাদিরগন । চান্দোয়া॥ পতাকা, পু্পগুচ্ছে স্থশোভন ॥ 
লীলা কুঞ্জ শয্যা নব পল্পবে রচিত। বৌটাশ,স্ত নানাফুলে পল্পবে খচিত ॥ 

চন্দ্র উপাধান তাতে আছ্য়ে কোমল । মধু পাত্র তা্থুলাশু-পাত্র নিরমল ॥ 
কহলার ও পুগ্রীক আর রক্তোৎপল। পকস্কেরুহ ইন্দীবর, কৈরব সকল ॥ 
আছয়ে কুণ্ডের জল ন্ুুবাসিত করি । ক্ষরিত মরন্দে আর পরাগেতে তরি | 
কলহংস হংসী, চক্রবাক্‌ টক্তবাকী। সারস সারসী, মদ্‌গ, ডান্ুক ভান্কী ॥। 
কর্ণ মনোহারি শব্দ, সদাই করয়। কত আছে কুণ্ডে তাহা কহনে না যায় ।। 
শুকশারী পরস্পরে স্থরঙ্গকরিয়৷ ৷ কৃষ্ণলীল। রসকাব্য গায় সুখ পাঞা | 
শিখিগন ডাকে, নাচে দেখি কৃষ্ণ কাতি। কুগুতটে অঙ্গনে, উদ্ভানে কত ভাতি | 
পারাবত হরি তাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখি কর্ণায়ূত ধ্বণি করে কত || 

কৃষ্ণ মুখশোভা কোটি চন্দ্র নিন্মঞ্ছিত। দেখিয়া চকোরগণ হয়ে হরধিত ॥ 
স্ক্কার করিয়া যবে চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ মুখ চন্দ্রকান্তি পিয়ে সুখী হৈয় ॥। 
লতা বৃক্ষে পুষ্প-ফল মুকুল মঞ্জরী । পক্কাপকক, জালি, ফলে নম্র মনোহারী ॥ 
বু পল্সাকর হয়, মধ্য দেশ যার । তীরে নীরে চতুর্দিকে রাধা-কৃষ্ণের বিহার |) 
নান! বর্ণের পদ্মের কাস্ভিতে ঝলমিত । গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র নিশ্চিত 1) 
নিজ তুল্য তীর নীর যুত পার্থ্বস্থিত। কৃষ্ণ পাদ জাত শ্যাম কুণ্ড পরশিত ॥ 
সেতুরূপ বসনের নিয্নদেশ দিয় ৷ সলঙ্জ পরশ যেন হাত বাড়াইয়া ॥। 
কুণ্ততীরে অষ্টদিকে অষ্ট কুগ্ত হয় । শ্রেষ্ঠ সখি গণের নামেতে পরিচয় ॥ 

এই রাধাকুষ্ণ ক্রীড়। নখ মায়াগার। নিজ নিজ হাতে তারা করেন সংস্কার |) 
তাহাদের দিকের সীমায় অগনন। উদ্যানে ও উপবনে শিল্প শাল গণ।। 
সীমায় সীমায় ছুই সারি বৃক্ষ হয়। তাহার ভিতরে চারু পথ বিরাজয় ॥। 
অঙ্কীর্ণ সে পথ, মরকত মণি দিয়া । তিতর রচিত বু সাজনি করিয়া ॥ 
পথের উপরে মণি ক্ফটিকে রচিত। পরম আশ্চর্য্য যেন নদী পরতীত ॥॥ 


ছোট ছোট টেউ যেন নদীতে বহয়। এমনি মণির কারুকার্য ভ্রম হয় |! 


মণির ভিতে উদ্ভান ও উপবন বেড়া । মাঝের ভিত্তিতে তার ছারবৃদ্দ জোড়া ।॥ 
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অন্য লোক তথ! যদি পরবেশ করে। ভিতে দ্বার! জ্ঞান হয়, ভিত জ্ঞান দ্বারে 
এই অত্যাশ্চর্য্যময় মাধূর্য্যসার রাঁধাকুণ্ডতট চিন্ময় ভূমি প্রপঞ্চলীলায় চিল্লীলামিথুন কোষে 
অবশ্থিত। এখানেই শ্ীরাধা ঠাকুরানী পরম বিশ্ুন্ত বৃদ্ধিতে তীহার প্রাণ প্রিয়তম শ্যামনুন্দরের সেবা 
প্রিয়নন্্রগণ সমভিব্যাহারে করিতে পারেন । এখানে জটিল-কুটিল মতি বিবাদীগণের, বিপক্ষ চারিনী 
চন্ত্রাবলী গণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ । এখানেই মাধুর্যবষণ মাধ্যন্দিন লীলার অপূর্ব সমাবেশ । ইহা 
বংশীবট মূলে মহারাস অপেক্ষা ও অধিকতর মনোজ্ঞ ও রম্যাতিরম্য। এখানেই লীলার সব্বোত্বম মধুরিম 
এখানেই দিবা ১২ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত কৃম্থম নর্ন্মোজ্জল কেলি, মুরলীহরণ, একযোগে বড়খতৃগণের 
যাবতীয় স্থৃবন্না মণ্ডি্ দিব্যাতিদিব্য মধুর পরিবেশে নম্ম সখীগন লহ কানন বিহার। এখানেই বসন্ত 
উৎসব, দেল লীলা মহামহোৎসব, ফাণ্ড খেলা আনন্দ বিহার, কুগুদ্য়ে জল বিহীর, মধুপান, বস্ত 
ভোজন, সঙ্মিকটে পূর্যাপূজ! ছলে মিত্রপূজন ইত্যাদি লীলার সংঘটন । 
রাধা কৃষ্ণ তনু মন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন, তাতে ভেল মিলন দৌহার। 
পরস্পরে দরশনে, বিবিধ বিকার গণে, অঙ্গে ষেন ভেল অলঙ্কার।। 
বামা হর্ষ টপলতা, নান! নর্ধ সুখকথা, অঙ্গ ভঙ্গী ত্রনেত্র চালন। 
বংশী হঁতি ফাগ্চ খেলা, ভারপর দোল লীলা, তবে মধুপান লীলাগণ ॥ 
তবে হয় পাশা! খেলা, তাঁর পাছে জল খেলা, অঙ্জ বেশ ভোজন শয়ন । 
শুক পাঠ, পাশ! খেলা, সূর্য্য পূজাদি লীলা, আনন্দ সাগরে নিমগণ ॥ 
রাধা কৃষ্ণ সখীসঙ্গে, তৃপ্ত হন রস রঙ্গে, সেবা করে সব পরিজন । 
এই স্থৃত্র কখাগণ, বিস্তারিয়া প্রীক্ূপ কন, মধ্যাচ্ছের মানসী ম্মরণ || 
“সব গোপী হইতে রাধ। কুঝ্ের প্রেয়সী ৷ তৈছে রাধাকুণড প্রিয় প্রিয়ার দরসী & 
সেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে । জলে জলকেলি করে তারে রাসরঙ্গে 
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে ক্নান। তারে রাধা সম প্রেন ফুষ্চ করে দান ॥ 
কুণ্চের মাধুরী ষেন রাধ! মধূরিমা । কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিম1 0” 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ধদ শ্রীল রূপ গোল্বামী পাদ চিন্ময় ভূমি সমূহের ক্রমোৎকর্ষ বর্ণন মুখে 
শ্রীরাধা কুণ্ডের চরমোৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন-__ঃ 
বৈকুষ্ঠাজ্জনিতে। বর। মধূপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌ 
বৃন্দীরণয মুদবার পানি, রমনাত্বত্রাপি গোবদ্ধনঃ | 
প্লাধাকৃণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামুতাপ্লাবনাং 
কুর্্যাদস্ত বিরাজতে! গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ 
শীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ কৃত ভাষা-ঃ 
“বৈকণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মথুরা মণ্ডপ । তদপেক্ষা বৃন্দাবন--যথা রাস স্থল ॥ 
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ওদপেক্ষা গোবদ্ধন- নিত্য কেলি স্থান। রাধাকুণ্ডে তদাপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥ 


এ সম্বন্ধে রূপান্থগ গৌড়ীয় আচার্য্য ভাক্ষর বিশ্ববিশ্রুতকীন্তি ভীীল ভক্তিসিদ্ধাগ্ত সরন্থতী ঠাকুর 
তাহার অনুবৃত্তিতে বলেন--£ 


“বৈকুষ্ঠ হইতে মথুরা নগরী। জনম লভিল! যথ! কৃষ্ণ চন্দ্র হরি ॥ 

মথুরা! হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম । যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-_কাম 
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবদ্ধন শৈল । গিরিধারী--গান্ধধিবকা যথ। ক্রীড়া কৈল।। 
গোবদ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড তট। প্রেমামূতে ভাসাইল গোকুল-লম্পুট ॥ 


গোবদ্ধন-গিরিতট রাধা কুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে, কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥ 
নির্বরবোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ড তীর সব্বেত্ম স্থান প্রেমাধার ॥ 


এই মহাতীর্থ শ্রীরাধা কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বদ্ধে একটি নরম আখ্যান ভাগ আছে। এখানে অতি 
সংক্ষেপে বণিত হইতেছে-_একদা সম্বী গন সমভিব্যাহারে ব্রজ নবযুগের এই বনস্থলীতে বিহার কালে সহসা 
বৃধাকৃতি অরিষ্টান্থুর উপস্থিত হইলে-_ শ্রীকৃষ্ণ প্রবল বিক্রমে আক্রমন করিয়। ভূতলশায়ী করেন । পরদিবস 
যখন কৃষ্ণ রাধারানীর সহিত মিলিত হইতে যাইবেন_ তখন ললিতা্দি সন্ধীগণ বাঁধা দিয়া বলিলেন-_না; 
কৃষ্ণ তৃমি বৃষাকৃতি অস্থরকে বধ করায় গোবধ জনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিরাছে। অতএব তুমি 
আমাদের সখী পরম পবিভ্রাধার স্বরূপিনী ভ্রীমতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না1 কুষ্ণ তখন প্রতীকারের 
উপায় ভিজ্ঞসা করিলে তছুত্তরে সখীগণ বলিলেন_ আচ্ছা, তুমি যদি সমস্ত প্রধান তীর্থগণকে আনয়ন 
পৃবর্বক উহাতে সান করিতে পারো, তবেই আমাদেন সখীকে স্পর্শ করার যোগ্যতা লীভ করিবে । কৃষ্ণ 
তখন নিজ বংশীর সাহায্যে একটি কুণ্ড রচনা করিয়া ধ্যানযোগে সমস্ত তীর্থগণকে আহ্বান করিলে তাহারা 
সকলে মুর্তিধারণ পূবর্বক মুফুলিতাঞ্জলি হইয়া প্রভুকে অভিবাদন পুরর্বক প্রার্থনা করিলেন, তাহারা প্রতুর 
কি সেবা করিতে পারেন । কৃষ্ণ বলিলেন তোমার সকলে সম্মুখস্থ এই ক,ণডে তীর্থজল রূপে অবস্থান 
কর। গতকল্য বৃষাকৃতি অরিষ্টান্থুর বধ করায় সব্খীগণ পরিহাস করিয়া বলিতেছে-_সবর্ব তীর্থে ্নান করিলে 
গো-বধ জনিত পাপ হইতে আমি নাকি মুক্ত হইতে পারিব। তাই তোমাদের তীর্থ জলে আমি গান করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি । তৎক্ষণাৎ সবল তীর্৫থগন জলাকারে কুগুপুর্ণ করিল । প্রভু ও সেই কুণ্ডের জলে ন্মান 
করিলেন । তথাপি ও সখী গণের মনঃ পৃত হইল ন1। তাহার! পুনঃ রায় বলিলেন_-আমাদের প্রিয় সখী 
শ্রীমতী রাধ। তিনি স্বয়ং কুণ্ড করিয়। তীর্থ জলে পরিপূর্ণ করিবেন, উহাতে কমান করিয়া হে শ্যাম সুন্দর তুমি 
পবিত্র হইবে এবং গো-বধ জনিত পাপ দোষ তিরোহিত হইবে । তৎক্ষনাৎ শ্রীমতী সখীগন সমভিব্যাহারে 
স্বীয় হত্তের বঙ্কন ও খনিত্রাদি ছারা আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন, কিন্তু উহাতে কোন জলের সঞ্চার হইল 
না। তথন সখীগন কলসী কলসী জল নিকটস্থ কুন্থম সরোবর হইতে আনয়ন করিয়া রাধা-নিগ্মিত কুণু- 
টিকে পরিপুর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কলসী কলস্পী জল কুণ্ডেতে ঢালিবার দ্জে সঙ্গে 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ১১১ 


কোথায় আপৃশ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়ী কিং বর্তৃব্য বিমুট হইয়া পড়িলেন। তখন অগত্য শ্যাম সুন্দরের 
শরণাপন্ন হইতে হইল--তাহ+রা সকলে জেরানন হইয়া শ্ঠামন্ুন্দরকে অনুনয় পূর্বক বলিকেন, তোমার 
কুণ্ডের তীর্থগন কে তুমি আদেশ কর! যেন তাহারা শ্রীমতীর রচিত কুণ্ড তীর্থজলে পরিপূর্ণ করে । তখন 
খ্যাম হৃল্দর স্বীয় ক.গুস্থিত তীর্থগনকে আদেশ করিলেন- ঘৃগল ক,ণ্ডের মধাস্থিত সেতুর প্রণালী পথে 
প্রবাহিত হইয়া শ্রীমতী ক,ণ্ড কে পরিপূর্ণ কর। সবর্ব তীর্থগণ লানন্দে প্রভুর আদেশ পালন করিলেন ! 
তখন প্রিয় নর্্ম সখীগন সঙ্গে যুগলে পলিল বিহায় করিয়া ভ্রীক,গ তীরে রাসরস মাধুরী বিস্তার করিলেন। 
তাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সকল তীর্থ গণের সবর্বশেষ মিলন ক্ষেত্র এবং ত্র বিলাসী যুগলের জী অজ স্পর্শ ধন্ত- 
পরম পবিভ্রীকৃত এই রাঁধা ক্ম্ণুর মহিমা কৌন মর্ত্য জীবের বর্ণনা করা একান্তই ছুঃসাধ্য। 


যুগল ক্‌গ্ডে দ্বান মন্ত্র 


উদ্ভৃতং কৃষ্ণপাদাজাদরিষ্টবধস্ছলাৎ। পাহিমাং পামরং লামি শ্যামকুণ্ড জলে তব। রাধিকা 

দমসৌভাগ্যং সব্বতিপর্থপ্রবন্দিতম্‌। প্রসীদরাধিকাঁক,গুং ন্দামিতে সলিলে শুভে ॥ জ্রীকগুতীরে নিরছ্ঃর 

ভজনকারী শ্রীল রূপ গোস্বামী পাঁদের অতিমনৌজ্ঞ সর্ববচিত্তাকর্ষক শ্রীরাধা ক.পাষ্টক বিদগ্ধ রসিক ভত্তগন 
নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। 


জ্বীরাধ! গোবিগ্ডের প্রপঞ্চাগত লীলামুক্টমণি বংশীবটতট মূলে ব্রচ্মরাত্রিব্যাপী মহারাস ষ হা 
ভ্রীমদ্ভাগবতে দশম বন্ধের উনত্রিংশৎ অধ্যায় হইতে ত্রয়ত্রিংশৎ অধ্যায় ব্যাপী রাঁস পঞ্চাধ্যায় নামে বিখ্যাত 
ও মনোজ্ভ বিবরণ রহিয়াছে । এই রাললীলায় অবিচিন্তয মহ1শক্তি ভ্রীরাধারানীই রাসেশ্বরী ও মধামণি। 
তথাপি শ্ীরাধাগত প্রাণ অগ্তর্ভাবিত সিদ্ধ মগ্তুরী ভাবে ভজনরত বিদগ্ধ রসিক ভক্ত গণের নিকট তাহাদের 
স্বামিনীর প্রাণে পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়ায়, এই মধুরাতি মধুর লীলাতে সম্যক আনন্দের কারণ হয় না। কারণ 
পূর্ণ রাস বিহার কালে রাপেশ্বর বু গোপীগণ কে সমভাবে সেবা ম্থযোগ দানেন জন্য লেবাবসরদ গুভূ 
গোবিন্দ আমার নিজেকে বুধ! বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক হেমবরনী গোপীর পার্থে মহামারঝত শ্যাম সুন্দর 
বিরাজমান থাকিয়। ছয় তাল ছত্রিশ রাগরাগিনী যোগে ন্ৃৃত্য গীতাদি করিতেছিলেন-_ আর শ্থ মন্থুনমরের 
মূল বিগ্রহ গোপীমগ্ডল মধ্যস্থিত ভ্রীরাধারানীর দক্ষিণ পাশ্বেই ছিল । অতীব ুকঠিন ইন্দ্র-শিবাদির অগম্য 
এই রাসলীসায় ব্বৃত-গীত বাগ্ঠা্দির কোন প্রকার তাল ভঙ্গ হয় নাই, এ শুধু মহারাস নায়িকা রাসেম্বপী 
রাধা ঠাক্রাণীর অমৃত দৃষ্টির অচিস্ত্য প্রভাব । কিন্তু কিছুক্ষন পরে কষ্প্রিয়াবলী মুখ্য শ্রীরাধা ঠাক্রাপী 
নিজেকে নিতান্ত অসহায়! সাধারনী গোপী বলিয়া অন্থুভব করিলেন। প্রাণবদ্ধু শ্রীহরি ত সব গোপীগণের 
সঙ্গে পৃথক পৃথক বিগ্রহ ধারণ পূর্বক বিহার করিতেছেন এবং সবার সেবাদি সমান ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, 
তাহা হইলে গোপী প্রধানা শ্ীরাধার উত্ত্ঙ্গ মহিমা ম্লান হইতেছে-_-অসুভব করিয়া রালেশ্বরী রাস 
পরিত্যাগ করেন। যেখানে রাসেশ্বরী নাই সেখানে রাস ও নাই। শত কোটি গোপী মাধব মন, রাখিতে 
নারি-লা করিয়া যতন। অপর দিকে রাধাগতপ্রাণ মাঁধব রাধার অন্বেষনে বহির্গত হইয়া বনমধে) তাহার 


১১২] প্রথম পরিচ্ছেদ 


সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।- রা রামানন্দ সংবাঁদে-- চুরি করি রাধাকে নিল গোপণীগণের ডরে। অন্ত 
পেক্ষা গৈলে প্রেমের গাঁঢ়ুতা না ক্ফংরে | 


রাধ] লাগি গোঁপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গা অনুরাগ ॥ 

তথাহি গীতগোবিন্দেঃ কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃ্থলাম্‌। রাধা! মাধায় হাদয়ে 
তত্যাজ ব্রজন্ুন্দরীঃ ॥ কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, সম্যক সারভূতরাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা' শ্রীরাধিক| কে হাদয়ে 
ধারণ করিয়! অন্য ব্রজন্ন্দরী সকল কে পরিত্যাগ করিয়া! গমন করিয়াছিলেন । অন্তর শ্যাম বনানীর বিবিধ 
শোভ। সম্পদের মধ্যে ব্রঙ্গবিলাসী যুগল পারস্পরিক সেবা সুখে নিমদ্ধ হইলেন । স্বাধীনভর্তৃকা রূপে 
রাধারাণী তাহার প্রাণ কোটি দযিত গোবিন্দের বিবিধ সেবা করিয়] কৃতকুতার্থ হইলেন । 'স্বায়ন্তা সন্নদড়িত। 
ভবে স্বাধীন ভর্তৃকা__উজ্জলনীলমনি | যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া নায়ক সর্ধবদাই তাহ|র মনো- 
রগ্তন করিবার জন্য নিকটস্থ থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তুক বলা হয়। এই লীলাতে ও শ্রীকঙৎ শী 
রাধিকাকে ক্ষন্ধে বন করিয়াছেন, এবং তাহার কেশপ্রলাধন তাহাতে বেনীরচন! ও মল্লিকা মালা! দ্বার! 
তাহার শোভাবদ্ধন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস করিয়াছেন, দ্থুরতাং এই লীলায় শ্রীরাধিকার স্বাধীন ভর্তুকা 
ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। স্বাধীন ভর্তৃকী নায়িকার গর্বববচন এবং সগর্ধব ব্যবহার নায়কের পক্ষে 
বড়ই শ্ুখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রীরাধিকা যে শ্রীকঞ্ণকে বলিলেন_'ন পারয়েঅহং চলিতুং নয় মং 
যত্র তে মনঃ-আমি আর চলিতে পারিতেছি ন1। তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে সেই স্থানে লইয়া 
যাও-_শ্রীরাধিকার এই গর্বববচন ভ্ীকুষ্ণের বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই। ন্নায়িকা। শ্রীরাধা- 
রাণীর স্বাভাবিক বাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণ্যভাব প্রকাশ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ এ সময় ভাবিলেন- 
আমি যদ্দি স্থনায়কের স্বভাবানুসরণ করিয়া সত্ভৃক্ত নায়িক' শ্রীরাধিকার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করি, তাহা 
হইলে আমাদের বিল1স রসাম্বাদনে বাধা পড়িয়া যাইবে । কেননা নায়ক ও নায়িক। উভয়ই যদ্দি টি 
ভাবাপন্ন কিং ব৷ বাম্যভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে পরস্পরের মিলনরসান্াদনে ব্যাঘাত হয় । 


পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার আমার সহিত পরমানির্ববচনীয় মিলন রস মন্ততা আমি প্রত্যক্ষ 
ভাবে আশ্বার্দন করিয়াছি কিন্তু অন্যান্য গোপীগ* _ন্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহাৎ পক্ষ ও তটস্থা ইহারা বঞ্চিত 
হইয়াছে । কিন্ত আমার বিরহে পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার যে কি পরমানির্ব্চনীয় দশার প্রকাশ হয়, 
তাহা আমি ও জানি না কিংবা] অন্যান্য কোন গোপরমনী গনেরও ধারনা নাই । আমার বিরহ বাড়বানল 
দগ্ধ। পরম প্রেমবতী ঘুথেশ্বরী শ্ীরাধিকার অধ বর্বচনীয় অবস্থা! প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাহাদের আর নিজ 
নিজ বিরহ দশা তুচ্ছ অনুভূতির ধারনাই থাকিবে না এবং সকলেই একমত হইয়া শ্ত্ীরাধিকার সহিত মিলিত 
হইয়া আমাকে অন্বেষন করিতে প্রবৃত্ত হইবে | এই জাতীয় সমবেত অন্বেষন বেদে ও আছেঃ 


ও তা বাং বাস্ত-স্ত,শ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবে! ভূরি শুক্গ! অয়াতীঃ। | 
অত্রাহ তদরূগায়স্য কৃষ্ণ; পরমং, পদমবভাত্ি ভুরি ও ॥ থণ্থেদ ১1১৫৪ স্ৃক্ত স্ঝঙমন্ত্ে 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ১১৩ 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীল! এইরূপে কথিত হইয়াছে-_আমরা (খধিগণ) তোমাদে ভ্রীরাধা গোবিন্দের) 
সেই গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, যেখানে গাভি সকল প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশি্ ও গুভেচ্ছা বর্ষনকা রী গ্ী 
কৃষ্ণের সেই পরম প্র প্রচুর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সকলকে এক সঙ্গে আনন্দ রসাম্বাদন করাইতে ইচ্ছা 
করিয়া স্বজনপ্রেম বিবদ্ধন চতুর রসিকেন্দ্র চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, পরম প্রেমবতী-_মিলনানন্দে আত্মহারা গ্ী- 
রাধিকা কে বলিলেন--"ম্বন্ধ আরুহ্যতাম্ঃ- টীকাকার শ্ীধুর স্বামি পাদ বলিয়াছেন--“তস্তাং হ্বন্ধারোহ- 
নোগ্য তায়াম্‌ অন্তহিত ইত্যর্থঃ; শ্রীরাধিক! যখন শ্রীকৃষ্ের স্বন্ধে আরোহন করিতে উদ্যত হইলেন তখন গ্রী 
গোবিন্দ আন্তহিত হইলেন । এখানে এই লীলায়-এবটি নিগৃঢ় তত্বের প্রকাশ হইল, সেটি হহতেছে-ভ্মতী 
প্রাণকোটি দয়িত শ্ঠামন্থন্দরের সহিত নির্জন বিহারে যে অপরিসীম সান্দ্রানন্দ ঘন আনন্দ রসাম্বাদন 
করিলেন, তাহা ত তাহার মুখে স্বুখী এবং তাহার ছুঃখে দুঃখী তদীয় প্রিয়নন্্ম সহচরী-গণ তাহা হইতে 
বঞ্চিতা হইয়া আজ রজনশযোগে বণ্টক ক্কর যুক্ত বন্ভূমিতে বিচরন করিয়া কতই না মন্্াহত হইতেছে । 
স্বীয় অন্ুগতাজনের প্রতি করুণাময়ীর এই দ্নেহের উদ্রেক বশতঃ নিত্য লোভনীয় কৃষ্ণ সঙ্গ সুখের কথা! 
মুহুর্তের জঙ্ত স্মিমিত হইয়াছে । আর সেই মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণ আন্তঙিত হইলেন । প্রেম সেবার রাজ্যে কৃষ্ণ 
ভিন্ন অন্ত কোন স্মৃতি জাগ্রত হইলেও প্রিয় তমকে হারাতে হয় । ক্ষন পরেই অদর্শন জনিত ব্যথা! এবং প্রগাঁট 
প্রেমোতকর্ষ বশতঃ শ্রীমতীর প্রাণ ব্যাকুল হইল । পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমসিন্ধু উচ্ছ!লিত হইয়। 
নানাবিধ অভিনব ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল এবং তাহাতে তিনি এমন আত্মহারা হইয়া গেলেন যে, তিনি 
আর সম্মুখস্থ প্রীকফ্ককে দেখিতে পাইলেন না । রসশান্ত্রে এই অবস্থার নাম প্রেম বৈচিত্র্য, এ লম্বন্ধ শ্রীল 
সনাতন গোন্বামি পাদ্ধের বৃহৎ বৈষ্ণব তোষনী টীক1, উজ্জ্বল নীলমনি এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্ত্ণ টিকার 
ভাব অস্বেষনীয়। এখানে প্রেমোৎকর্যোঅনুরাগঃ স্থায়ী স চ তৃষ্ণাতি প্রাবল্য মূলক এব মুন্থরমুভূত স্তাপি 
বস্ত নোহননুভূতত্বভান সমপর্কো ভবে । ততঃ প্রেম বৈচিত্ত্য ভজেন্তস্যা অন্ুুতাপঃ, তথান্তা গোপীঃ 
সন্নিহিতে! দৃষ্টা কৃষ্ণেনাস্তহিত:মবেতি জ্ঞেয়ম্‌॥ যেমন সান্নিপাতরোগী নিরন্তর জলপান করিলেও জল 
পিপাসায় অধীর হইয়!, হা জল, হাজল, করে-তেমনি রাধারাণী উচ্চৈ:ম্বরে কাদিতে কীদিতে বলিলেন-_ঃ 
হা নাথ রমন প্রেষ্ঠ বাসি কাসি মহাভুজ ! দাস্তান্তে কপনায় মে সথে দর্শয় সন্নিধিম্‌।*' হ! নাথ ! রমন! 
হা প্রিয়তম ! হা মহাবাহে। ! তুমি কোথায় ? তোমার এই দীন! কিন্করী কে দেখ! দাও ! রাধারাণী কৃষ্ণ 
বিরহে, অনস্ভ কল্যান গুণ বারিধি জ্ীকফ্ণের নর্ধ্ম গুনাবলীর আস্বাদনে স্মরণে ও মননে নিমগ্ন চিত্ত হইয়া 
সব কিছুই বিস্মৃত হইলেন । রাধারানীর উক্তিতে তোমার রূপ দেখি মোর আখি ঝুরে, গুণে মন ভোর । 
তোমার প্রতি অঙ্গ লাগি কীদে প্রতি অঙ্গ মোর ৷ ছু" কোলে ছু'্ছ" কাদে বিরহ ভাবিয়া প্রেম বৈচিত্ত্য 
দশায় তাহার দশ1--. 


লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিম্থ, তবু হিয়। জুড়ানে! না গেল। 
লাখ লাখ যুগ নয়নে হেরিন্থ, তবু নয়ন ন! তিরপিত ভেল॥ 


১১৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রীবাধার এই প্রেমাতিশষ্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকে বিল্ময়ান্থিত করে। বৈষ্ণব পদ কর্তা শ্রীগোবিন্ৰ 
দাসের পদেও দৃষ্ট হয়-__শ্রীকৃষ্ণও নিকটেই অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া! এই অভিনব রসাম্াদন করিতেছিল । এমান 
সময়ে অন্যান্য বিরহিনী গোপীগন শ্রীকৃষ্ণকে অস্বেষন করিতে করিতে এক দিজ্জন স্থানে কৃষ্ণ পরিতাক্তা আর 
রাধাকে দেখিতে পাইয়া বিপক্ষ চারীগন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন-_-অনয়ারাধিতে। নূনং ভগবান্‌ হরিরীস্বরঃ। 
যক্সো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো। যামনয়দ্রহঃ & 


এখানে অনয়া__প্রধানা গোপীকায়া রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরন দরণিতম্‌। 
একথ| বৈষ্ণব তোষনীতে জ্ীল সনাতন গোস্বামী পাদ প্রদর্শন করিয়াছেন । নচেৎ সমগ্র ভাগবতে শ্রীরাধার 
নাম অথবা অন্য গোপী কার নাম দেখা যায় না মহাভাবময়ী শ্রীরাধা অথবা তদ্ভ।বাঢ)া গোপীণকাগণের 
নাম স্মরণ মাত্রেই পরম হংস কুলচুড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ এক অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু 
সমাধিগ্রন্ত হইয়৷ যাইতেন। এ রূপ দশ! প্রাপ্ত হইলে আসন্ন মৃত্যুপথ যাত্রী রাজা পরীক্ষিৎ কে ভাগবতী 
কথ) শুমাবে কে? এ ছাড়া ধার লাগি কহিতে সুখ সে যদি না জানে । ইহ1 বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে। 
তাছাড়া এ গুকদেব ত ব্রজের সৃক্মধী শুক-তার প্রতি শ্রীরাধাদি গোপীগণের নিষেধাজ্ঞ| ছিলঃ আমরা 
পারকীয়। রসে শ্ুগুপ্ত সিদ্ধ ভজন প্রণালী পথে নিকুঞ্জবিহারীর সেবাধিকারিশী । এজন্য আমাদের কথা 
প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিবে না । এ কারনেই ভ্রীমদ্‌ ভাগবতে শ্ত্রীরাধা রাণীর উল্লেখ নাই। রসিক টাকাকার 
তাহাদের টিপ্লনীতে স্থব্যক্ত করিয়াছে । এছাড়া ব্রজমহাদেশীর নাম পন্স পুরানে, ভবিষ্য পুরানে, ব্রচ্গ বৈবর্ত 
পুরানে, গর্গ সংহিতায়, রাধাতন্ত্রে খক্‌ পরিশিষ্ট, সম্মোহন তন্তে গ্ৌতমীয় তন্ত্ে। শ্রীকষ্ণ ষ/মল 
তন্ত্র, নারদ পঞ্চরাত্রে, বেদান্ত স্তমন্তকে লর্ববত্রই তাহার গুণ গরিমার বিজয় বৈজয়ন্তী দৃষ্ট হয়। যাক্‌ এই 
নির্জন বনভূমিতে শ্রীরাধারানীকে পরিত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে ব্তব! এই ষে, এই লীলার মাধ্যমে এক 
চিরস্তন সাধন ভজনের ঈঞ্জত সচিত হইবে। সহসা প্রাণ বল্লভকে হারাইয়া-প্রেম বৈচিত্ত্য বিরহবিকল! 
শ্রীরাধিকা আত্যন্তিক বাাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন- হা নাথ, তোমার বিরহ দাবানলে দহামান দেহবৃক্ষ 
হইতে এখনই প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে । আমি শত চেষ্টা করিয়া ও তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না | 
এমনি সময়ে অন্তান্ত সকল গোপীগণ আয়া যখন তাহাদের যুথেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর চন্দ্রহীন রাত্রি, বারি" 
হীন মীনের দুরবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই প্রাণ বধুর বিরহে উচ্ছৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাধা- 
রাণীর শুধু ছুটি কথা-_হে সে ! দর্শ স্িখিং ! হারানো কৃষণকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সকলে মিলিয়৷ বিবিধ 
পরামর্শ করিলেন। এখন আমর! যদি এই রাত্রি যোগে বনে বনে তাহাকে অস্থেষণ করি, তাহ! হইলে 
তিনি ও গভীর হইতে গভীরতর বনভুমিতে প্রবেশ ফলে তাহার নবনীত কোমল পাদ পঞ্সে বণ্টক কক্কর 
পাথরের আঘাতে ব্যথা লাগিবে, অতএব এই .থাজারথ,জির পথ, নিজ নিজ প্রচেষ্টায় সাধন ভজনের পথ 
পরিত্যাগ করিয়৷ দেই অজিত পুরুষের-প্রাপ্তির একমাত্র পথ-এস সকলে আমরা একত্র মিলিত হইয়া 
যমুনা পুলিনে রাস-মগ্ডলে অবস্থান করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার নাম গুণ গান করি। সিদ্ধান্ত এই-- 


কৃষ্ণময়ীশ্রীরাধা [ ১১৫ 


ত্মনস্কাম্তদালা পাস্তছিচেষ্টা স্তদা ত্মিকা3,তব্গুণানেবগায়ন্তো নাত্বাগারানি সম্মরুং পুনঃপুলিনমাগত্য কালিগ্ভাঃ 
কষ্ণভাবনাঃ। সমবেতা৷ জগুঃ কৃষ্ণং তদা গমনকাক্ষিতাঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিবিষ্ট চিত্বা, শ্রীকৃষ্ণ কথালাপরতা | 
ভীকৃষণা স্ববন পরায়ণা এবং ভ্রীকম্জাবেশে তণ্ময়তা প্রাপ্তা রাধাদি যুখেশ্থরী সহ ব্রজরামাগণ, দেহগেহাদি 
বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র শ্রীকষ্ণেরই গুনগান করিতে লাগিলেন। কারণ গোপীর আসল স্বরূপ এইরূপ- 
মোরা গোপী, নহি যোগী, নহি সংসারী-_কৃষ্ণে লয়ে মোদের সংসার ! গোৌঁলোকে ও ভূলোকে এরি একই 
স্বরূপ। কোন ব্যতিক্রম নাই ॥ আগ তাহারা জানেন তাহাদের জীবিতেস্বরী শ্রীরাধাঠকুরানী যদি সঙ্গিকটে 
থাকেন আর অমৃত্ত দৃষ্টিপাত কবেন--তাহ! হইলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি করতলধুত আমলকিবৎ সাতীব সুগম | এই 
স্থির করিয়া সকলে স্রীরাধারাণী সহ পুনঃ যমুন! পুলিনে শ্রীরাস মণ্ডলে আগমন করতঃ ক্বামিনী কে কেন্দ্র 
করিয়া নক্ষত্র মাঝে চন্দ্রমার মত উপবিষ্ট হইয়া বুকর্ীট! আর্তনাদ করিতে করিতে উচ্দোঃস্বরে কৃষ্ণ নাম গুন 
গান করিতে লাগিলেন । মহাযোগিনী পারা শ্রীরাধা। প্রিয়তম শ্যামন্থন্দনের ধ্যানে আপাদচুড় নিমগ্ন-হাদয় । 
এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত কৃষ্ণ নাম ও স্মরণ করিতে করিতে তাহারা কি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়! 
ছিলেন? 


এই স্থানে একটি নিগৃঢ় রহস্য এই যে-_প্রাণ বল্পভ শ্রীকফ্-কর্তৃক এত আদর ও সোহাগ প্রাপ্ত 
হইয়া ও এই নিজ্ন বন প্রদেশে শ্ীরাধা এই ভাবে পরিত্যন্তা হইবার কারণ কি? উচ্চকোটি প্রেম ভজন 
রাজ্যে ও দেখা যায়__দয়িতের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রেমাবেশ, স্মরন ও মনন যদি ক্ষন কালের জন্তছিন্ন হয়, 
তখন ইস্ট বস্ত অস্তহিত হইয়া যান। এখানে বন ভ্রমনে পরিশাস্ত! ও রতি ক্লান্তা ভ্বীরাধ! খন দয়িতের 
ক্ষন্ধে আরোহন করিতে ইচ্ছার উদয় কালে-_-সহসা! করুণাময়ীর অন্তরে তাহার সুখে হৃখ্ী, তাহার হুঃখে 
ুঃখী। একান্ত চরণাশ্রিতা অনুগত সখী গন ও তীহার শ্ায় প্রাপকোটি দয়িত শ্যাম হুন্দরের এড আদর 
ও সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইয় বিরহব্যথায় ব্যথিতা ভাবে নিশাভাগে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের 
অসহায় অবস্থার কথা মনে উদ্দিত হইর! মাত্র, প্রাণ দয়িতের সঙ্গ হইতে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ 
মুচ্ছণ সী আদিয়। রালেশ্বরীর সেবা করিতে লাগিলেন । এ বিরহিনী সখী গণ হইলেন-চারি প্রকার-- 
স্বপক্ষণ ন্হাৎপক্ষ, প্রতি পক্ষ ও তটস্তা । কিসে শ্ীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হহবে সব্ধ্বদ! এই 
উপায় চিন্তা এবং সেজন্য বিবিধু চেষ্টান্সিতা-তাহারাই স্বপক্ষী যথা, শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীগণ । আর 
যে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ মিলনের অনুকূল এবং সর্বদাই তাহার প্রতিকূলতা 
নিবারণের জন্ত ব্যাপৃতা, তাহাদিগকে হুহৎ পক্ষা বলা হর। যথা শ্যামলা, তুলসী, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি । 
বিপক্ষচারিনী গণ সর্ধবদ। ভ্রীরাধার কুগ্জ আধার পরি, লইতে চায় রাধার হরি-_-একক কৃষ্ণ-_সঙ্গ প্রার্ধিনী 
গন যথা চন্দ্রাবলী, পল্মা, শৈব্যা প্রভৃতি গোপী গণ । আরে সমস্ত গোপরমনী গন, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি 
বিপক্ষাগণের হুহ্ৎ পক্ষ, তাহারাই তটস্থা হইয়া উভয় পক্ষেই গমন! গমন করিয়া থাকে। 


এই সব সখী গন অন্বেবণ করিতে করিতে মৃচ্ছ 1গতা যুথেশ্বরীর নিকট আগমন করিলে, রাধারাণী 
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ও এই সময়ে কিঞ্চিৎ চৈতন্য সঞ্চার হওরায় তিনি হা নাথ ! হা নাথ ! তুমি কোথায় আছ ! এই কোমল মধু, 
রাস্ফুট গদ-গন্দ বচন বলিতে বলিতে পার্থ পরিধর্তন করিয়া নিজ নিকটে সমাগত। গোপবনিতাগণের দিকে 
অন্ধনিমীলিত নয়নে দৃষ্টি সঞ্চার করিতে লাগিলেন । তাহাতে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ ভ্রীরাধিকাকে চিনিতে 
পারিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইয় তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দীড়াইলেন। তখন তাহাদের স্বভীবগত 
ভাব-বৈইম্যের প্রকীশ হইল। তবে তখন সকল পক্ষই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ্থে অনুত্প্ত। হইলেও ভ্ীরাধার বিরহ 
দশ কোটিগুণ তীব্র । তদ্র্শনে তাহারা ধলিতে লাগিলেন_হে শ্রীকৃষ্ণ দয়িতে ভ্ীরাধিকে ! তোমার এই 
তীব্র বিরহ ছুখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহ ছুঃখ অন্ভতহিত হইয়] গিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমরা যে 
পরিমানে ছুঃখান্ুভব করিতেছি, তদপেক্ষা প্রীরাধিকার অনেক গুণে অধিকতর ছুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। 
কেননা আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু শ্রী 
রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এমনই অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার দেহে আর জীবন থাকে কি না সন্দেহ । অতএব 
ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, শ্রীরাধিকা এই পরম প্রেম বলেই শ্তীক্কে বশীভূত করিয়াছেন । কিন্ত 
এই প্রবল বিরহ বিকারে যদ্দি শ্্রীরাধিকার জীবনাসন্ত হয়। তাহা হইলে আমরা বোধ হয় আর কোন দিনই 
গ্রীকষ্চকে দেখিতে পাইব না । অতএব আমাদের বদি গ্রীকৃষ্ণকে পাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে 
কোন প্রকারে শ্রীরাধিকাঁর জীবন রক্ষা! উচিত । 


এই কথা মনে করিয়া শতকোটি গোপী নিজ নিজ ভাববৈষম্য ভুলিয়া একমত হইয়া গেলেন এবং 
শত্রীরাধার জীবন রক্ষা করিবার জন্য নান প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শ্ীললিতা-বিশাখাদি ন্বপক্ষা" 
গণ মুচ্ছিতা ভ্রীরাধিকার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নবপল্লপব সঞ্চালন দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ 
আলুলায়িত কেশপাশ সংঘত করিয়া বন্ধন করিতে লাগিলেন এবং ভীহার মূচ্ছণঞ্নীন মুখকমল যমুনা জলের 
দ্বারা মার্জনা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রাবলী বিপক্ষাগণ গ্রীরাধিকার প্রবল বিরহ দশা দেখিয়া বলিতে 
লাগিলেন, হায়। তোমার ও শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমাদের মত দশা ভোগ করিতে হইল ? তটস্থাগ বলিলেন 
যে, হায়! তোমার কি জন্য এমন দশ উপস্থিত হইল এবং তোমার সেই শঠশিরোমনি প্রাণব্ল্লভই বা 
কোথায় গেলেন ? আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু গ্রন্থে “এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণণা আছে। বিপক্ষা ও তটস্থ' গোপ 
বনিতাগণ, শ্রীরাধিকার সহিত সৌহাদ্য প্রকাশ করিবার জন্য করুণ স্বরে বলিলেন, আমাদের প্রাণবল্লভ 
দ্রীকষ্ণ যখন আমাদের পরিত্যাগ করিয়া ছলিয়া গিয়াছিলেন তখন আমর! প্রবল বিরহ তাপে দগ্ধ হইয়া 
ছিলাম । কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, তখন 
আমাদের বিরহ তাপ প্রশমিত হইয়াছিল । কিন্তু হায়, যখন তোমার এই অভূতপূর্ব দশ দেখিয়া! আমাদের 
আবার দিগুণ ভাবে বিরহবহ্িঃ প্রজ্জলিত হইল। 


হে ন্ুমুখি ! তোমার মনে কিংবা বাক্যে কোন প্রকার দোষ থাক! সম্ভব পর নহে, সেই জন্য তুমি অশেষ 
গুণরত্বের খনি বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ । আমাদের প্রাণ বল্পই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকেই যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
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ভালবাসেন তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ তিনি তোঁমায় সহিত এইবপ নিশ্মম ব্যবহার 
করিলেন কেন তাহ! আমর! কিছুতেই ধারনা করিতে পারিতেছি না। 


এতেম ভে নুমুখি কষ্টতরেণ ছুঃখেনান্মকমন্তরিতমন্থুরগামি ছখং ? ভৈষজ্য মাত্র পরিভূতিকূতো 
[বিষস্য বীর্ধ্যং হি নশ্যতি মহাবিষপঙ্গ মেন ॥ ততকথয় ভবিনি কিংবীজমিদং তে বৈশসং ? কাচিদন্যাহ কিং 
পৃচ্ছত ভোঃ সখাঃ তপ্যৈব প্রেষ্ন এবায়ং স্বভাব ।- আনন্দবৃদ্ৰাবন চল্পু। হে শ্রীকৃষ্ণ দয়িতে শ্রীরাধিকে 
তোমার-এই তীব্র বিরহ হুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহ ছঃখ অন্তছিত হইয়া গিয়াছে । মহাবিষের 
সঙ্গ বশতঃ ওধধাদিতে প্রধূক্ত স্বল্প বিষের কোন কার্ধ্য কারিতা থাকে না । ঘাহ! হউক। হে ভাবিনি ! 
তোমার এই বির ছুঃখ ভোগের কারণ কি তাহা আমাদের নিকট বল । এই কথা শুনিয়া অন্ত একজন 
গোপবনিপ্তা' বলিলেন, হে লী গণ ! পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই মহাছুংখের কারণ আর কিজিজ্ভঞাস! 
করিতেছ । কুষ্ণ প্রেমের ম্বভাবই এই দ্ধপ! জগতে এমন কে আছে ঘে, সে কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ভাবনা 
করিয়া তাহার তত্বাবধারণ করিতে দমর্থ হয়। ইহা প্রেমান্থুরাগিনীগণেক্ নিকট বিষ ও অমৃতের মিলন।- 
বন্থ! রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রেম যুগপৎ সম্ভাপ, আনন্ত। যুচ্ছ4, ও জীবনদান করিয়া থাকে । 
এই প্রেমের স্বরূপ-_যেন তগু ইন্ষু চর্ব্বন, জিহব। জ্বলে, না যায় ত্যজন। 


এই প্রকার নানা কথ! বলিয়। খন ব্রজবনিতাগণ নিরন্ত হইলেন, তখন পরম প্রেমবতী গ্রারাধিকা 
ভাহার হাদস় বৃত্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাদের নিকট অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে সবল বৃত্তাস্ত বলিতে আর করিলেন । 
প্রীরাধিক বলিলেন হে সখীবৃন্দ। তোমাদের সহিত যমুনা পুলিনে অবস্থ।ন করিতে করিতে কি ভাবে যে 
আমি তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তাহা আমার কিছুই ধারনা নাই। তাহার পরে নিবিড় 
নির্জন বন প্রদেশে আসিয়া দেখিলাম যে আমি একাকিনী শকৃষ সজিনী হইয়া বনে ৰনে বিচরন 
করিতেছি । হে সখী বর্গ! আমাদের প্রাণ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কি বলিব! তাহার সৌন্দর্য ও 
মাধুর্য্য প্রভৃতি সমন্তই নারায়ণ প্রেয়সী লক্ষ্মীর ও পরম স্পৃহনীয় হইলে ও প্রীতি বশতঃ তিনি আমার স্তায় 
তুচ্ছ গোপরমনীর সহিত যে প্রকার প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর কি লিব! তিনি আমার আনন্দ 
বর্দনের জগ্য আমাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেনঃ স্বহস্তে বনের কুন্থুম চয়ন করিয় তাহা দ্বারা মালা 
গাখিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমাকে লাঁজাইয়াছেন | অধিক আর কি বলিব, বণ্টকাঁকশর্ন বনপথে চলিতে 
আমার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি দময়ে সময়ে আমাকে ক্রোডে করিয়া লইয়া যাইতে ও কুষ্িত হন নাই । 
কিন্তু হায়! আমার দৌরাত্মোর কথা আর কি বলিব । আমি এই অনন্ত কল্যান বাঁরিধি নায়ক শিরোমণি 
শ্রীকষ্ণের নিকট এই প্রকার অসম্ভীবিত সমাদর পাইয়! একেবারে আত্মহারা হইয়া! গিয়াছিলাম, তাই 
তাহার সহিত নান! ভাবে গর্ব ও মানের ব্যবহার করিয়া তাহার অন্তরে ব্যাথ' প্রদান করিয়াছি। তিনি 
কত আদর করিয়া আমার সহিত প্রেম ব্যবহরে করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি গর্বববশতঃ তাহা উপেক্ষা 
করিয়াছি এবং মানবশতঃ বিমুখী হইয়াছি ও বাম্যভাব প্রকাশ করিয়াছি। হায়হায় ! আমার এই সমস্ত 


১১৮] প্রথম পরিচ্ছোদ 


দৌরাত্মাই আমায় এই ছুরবস্থার মূল। দুরে আত্মা শ্ীকৃষ্কো যস্তাং সা ছুরাত্মা তস্তা ভাবো দৌরাত্মাম্‌। 
শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কধিয়া সমাগত ব্রজ বনিতাগণ অপার বিস্ময়পারাবারে নিমঞ্ধ 
হইলেন, কেনন] তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমস্ত প্রেমব্যবহার পাইয়াছেন তাহার তুলনায় শ্রীরাধিকার 
সহিত জ্ীকঞ্ণের প্রেমবাবহার যে কত কোটি কোটি গুণে উচ্চ তাহা তাহারা ধারনাই করিতে পারিলেন না। 
শত কোটি গোপরমনী গন কে পরিতাগ করিয়া একমাত্র ভ্রীরাধিকাকেই লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্তর্ধান, স্বহস্তে 
কুহুমচয়ন ও তাহার দ্বার মাল্য গ্রস্থন করিয়া শ্রীরাধিকার বেশ রচনা, স্থানে স্থানে তাহাকে ক্রোড়ে ধারন 
করিয়া বন পরিভ্রমন এবং এই প্রকার আদরের পর সেই আদরিনী কে পরিত্যাগ করিয়া অন্তধান প্রভৃতি 
স্ম্ত বাপারই গোপবনিতাগণের অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব্ব! কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলিবাঁর জন্ত তাহাদের 
কিছুতেই বাক্যক্ষপ্তি হইল না। এই সময়ে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সীগণ আমরা যদি নির্জন বনে 
নির্ববাক হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদর হারানিধি শ্রীকৃষ্চকে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 
অতএব চল, যন! পুলিনে সকলে সমবেত হইয়া! মর্্মভেদী ক্রন্দন ও বৃঝ্ফীটা আত্তর্নাদে শ্যাম স্ন্দরের নাম, 
রূপ, গুণ, লীলার অন্ুকীর্ভন করি। ইহাই হইবে হারা নিধিকে ফিরিয়া পাইবার একমাত্র উপায় । পরম- 
প্রেমবর্তাঁ শ্রীরাধিকার এই প্রেম-পূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শতকোট গোপরমনী গণ মনে করিলেন, সত্য 
সত্যই ত, বনে বনে অন্বেষন করিয়া আমরা শ্রীকষ্ণকে নানাভাবে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রদান কয়িয়াছি । আমরা 
তাহাকে যতই অস্বেষন করিয়াছি ততই তিনি হঠ পুববক লুকাইবার জন্য বন হইতে বনাস্তরে পরিভ্রমন 
করিয়াছেন এবং গুপ্ত স্থান অস্থেষন করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন । না জানি ইহাতে তাহার হবকোমল 
চরণে কতই বেদন! লাগিয়াছে। আমরা আমাদের প্রাণ বল্পভের কিসে আনন্দ হয় তাহার অনুসন্ধান ন! 
রাখিয়া] নিজ বিরহ ছুঃখ দূর করিবার অভিলাষে তাহাকে বনে বনে আহ্থযন করিয়াছি । কিন্ত এখন পরম- 
প্রেমবতী শ্রীরাধিকার কথায় আমাদের ঠৈতন্য লাভ হইল । প্ত্ীরাধিকাই কায়মনোবাক্যে নিরগ্তর শ্রীকৃষ্ণের 
আনন্দ বর্ধনের জন্য ব্যাবৃঙ1 থাকেন বলিয়াই তিনি শ্ত্রীকষ্চের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং এই জন্য 2নি শত 
. কোটি ব্রজরমনী পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রীরাধিকাকে লইয়াই অন্তুহিতা হইয়াছিলেন ! 'রাধামাধায় 
হৃদয়ে, তত্যাজ ব্রজনুন্দরীনাম্‌।? এই প্রকার নানাভাৰে শ্রীরাধিকার প্রেমমহিমা ভাবনা করিয়া শতকোটি 
ব্রজরমনী গণ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ যমুনা তটে একত্রে উপবেশন করিয়া তাহাদের সু 
নির্ঘল হাদয়ে ও মনে তখন একমাত্র শ্রীকষ্ণ চিন্তা ব্যতীত আর কোন প্রকার চিষ্তাই স্থান পাইল না। গ্্ী 
কৃষ্ণ প্রেম বিভোর! ব্রজ রামাগণের তখন চিন্ত বৃত্তি কিরূপ তাহ গ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাদ বর্ণনা 
করিয়ানহেন--ঃ 


তন্মনক্কান্তদালাপান্ত ছিচেষ্টান্তদাত্মিকা। তদ্গুণানেব গায়স্তো নাত্মাগরানি সম্মরূঃ শ্রীকৃ্ 
নিবিষ্ট চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ কখালাপরতা' শ্রীকষ্ণান্বেষপরায়ন। এবং নিরম্র শ্রীকষ্ণাবেশে তন্ময়ত] প্রাপ্তা ব্রজ- 
রমনী গণ, গেহাদি বিস্বৃত হইয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণেরেই গুণগান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহিমা 


কষ্ণময়ী শ্রীরাহ! 1 ১১৯ 


লম্বলিত গোপীগণের কঠেয স্তৃতা এই গীতাধলী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কদ্ধের এক ভ্রিংশোহধ্যায় এ*জয়তি 
তেইধিকং জন্মন ব্রজঃ ইত্যাদি শ্লোক হইতে ১৯ টি শ্লোকে নিবদ্ধ রহিয়াছে । তন্মধ্যে শ্রীরাধাদি গোপী- 
গণের সর্ধবোন্তম নিঃস্বার্থ ভালবালার নিদর্শন স্বরূপ একটি শ্লেকের লোভ সংবরন করিতে না পারিশ1 এখানে 
উল্লেখ করিতেছি-ঘত্তে সুজাত চরণা মুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দরধীমহি কর্কশেষু। ভেনাটবী মটসি 
তদ্ধাথতে ন কিং স্থিৎ কুর্পার্দিভিভূর্মিতি ধীর্ভবন্দাযুষাং ন£ ॥ 

হে প্রিয়! তোমার পরম কোমল পদকমল আমানের কঠিন স্তনমগ্ডুলে আমর! ভীত হইয়া ধীরে 
ধারন করিতাম। তুমি সেই চরনে ( এই রাত্রিতে ) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। উহা কি তীক্ষ সক্ষম 
শিলার্দিতে ব্যথা পাইতেছে না? ( এই ভাবিয়া ) আমাদের চিন্ত অত্ান্ত ব্যাকুল হইতেছে । কারণ 
ভূমিই যে আমাদের জীবন । ( অতএব বনজ্রমনে বিরত হইয়া আমাদের নিকট অবিজ্রত হও )। 

এখানে গোপী ও কৃষ্ণের মধ্যে এক অগপ্রাকৃত রল ব্যঞ্রন। মূলক সরল বাক্যালাপ যোজনা পাঠক" 
বর্গকে উপহার দিতেছি । শ্রীকৃষ্ণ ভ্রীরাধার্দি গোপীীগন কে বলিলেন তোমরা] আমার নবনীত কোমল পদ- 
ঘুগল হৃদয়ে ধারণ কর--তোমাদের নিজেদের সুখের জন্য, ইহাতে আমার কি সুখ হইল? ততুন্তরে দকল 
গোপীগণের পক্ষ হইতে গোপীপ্রধান। শ্রীরাধাঠাকুরাণী বলিতেছেন--না» | শ্ঠামহন্দর-_ইহা তোমারই 
স্থখের জন্ত-- তোমার নিঃন্বার্থ সেবার জন্যই | শ্ঠামন্থুদ্দর জিজ্ঞাসা করিলেন-লে কেমন ? তছুত্তরে শ্রী 
রাধারাণশী বলিলেন-- শিলা, তৃণাস্কুর পুর্ণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া এ নবনীত কে'মল পাদ পণ্মা অত্যন্ত 
ব্যখিত হয়--তখন ব্যথ! স্থানে একটু তাপ দিজেব্যথার প্রশমন হয় । হে শ্যামন্ুম্দর তুমি জান কি জান 
নাও নারী বক্ষ শৈল-ছয়ের মধ্যবন্তরণ স্থান সমধিক উষ্ণ তাই এ উষ্ণ স্থলে তোমার ব্যখিত পাদপদ্ম 
আমর! ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া তোমাকে ব্যথ! স্থানে তাপ পদান করিয়া তোমাকেই স্থুখী করি। ইহাতে 
আমাদের বিন্দুমাত্র ম্বন্থুখবাঁঞছাগন্ধ নাই । তুমি আমাদের জীবন ধন, তোমাকে শ্থুখে রাখাই আমাদের 
দেবার মূল তাৎপর্য | উক্ত শ্লোকে শনৈঃ অর্থ।ৎ ধীরে দীরে বলিয়। বিছু ম্বস্খ আন্মাদন আছে, গোপা 
গন বলেন-_-কিশোরীর স্তনের কাঠিন্য হেতু পাছে তোমার কোমল চরনে ব্যথা লাগে__ সেজগ্ই ধীরে ধীরে 
ব। অতি অস্তর্পনে বক্ষে ধারণ । রাঁধারাণীর কথা-_ কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ । ত্যজজ্ত বান্ধবাঃ সর্ব্রে, 
শিন্দস্তগুরবঃজনাঃ । তথাপি পরনানন্দো গোবিন্দ মম জীবনম্‌ & শুদ্ধভক্তমুখ বিগলিত ভগবানের 
মহিমাসৃত কথ! রবিতপ্ত মরুভূমি তুল্য তাঁপিত জীবনে স্থশীতল বারিবর্মণের চ্যার ন্ুখপ্রদ। শ্রীমদ ভাগবতে 
গ্রবের কথায় পাই--ঘা নিৰৃ'তি স্তনুভূতাং তব পাদপপ্প ধ্যানাদ্‌ ভবজ্জনকথা শ্রবনেন বা] স্যাৎ। সা ব্রহ্মনি 
নিজ মহিমন্তপি নাথমাভূৎ কিং স্বস্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ 

“হে নাথ ! তোমার পাদ পদ্ম ধ্যানে এবং তোমার ও তোমার ভক্ত চুড়ামণি-গণের কথা শ্রবণে 
জীবের ষে পরমা নন! রসাস্ব।দন হয়, সে আনন্দ তোমার মহিমন্বরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও নাই-_পুনঃ 
পুনঃ কালকবলিত স্বর্গাির ত কথাই নাই। তাই ভাগবতে ও গোপী গীতা কৃষ্ণ প্রেম পিপান্ু বিদগ্ধ 


১২০ এ প্রথম পরিচ্ছোদ 


প্রেমিক ভক্তের নিত্যপাঠা ও ম্মরণীয় । মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মুখে এই শ্লোকশ্রবণ করিয়া শ্রীন্রীমন্মহা প্রভূ 
ভাবাবেশে অধীর হইয়াছিলেন-_ 


এই মত প্রভূ আছেন প্রেমের আবেশে । হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল বেশে ॥ 
সার্বভৌম ইপদেশে চাড়ি রাজবেশ | একল1 বৈষ্ব বেশে আইলা সেই দেশ ॥ 
সব হক্তের আজ্ঞ। নিলা জোড়কর হঞ1। প্রভূ পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ 
আখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শফ়ণ। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পদ সন্বাহন ॥ 
রাসলীলার শ্লোকপড়ি করেন স্তবন। জয়তি তেইধিকং অধ্যায় করেন পঠন ॥ 
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সম্তোব অপার। বোল বোল বলি প্রত বলে বারবার ॥ 
“তব কথামৃতং” শ্লোক রাজ! যে পড়িল । উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥ 
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার। ছুইজনার অঙ্গে কল্প নেত্রে জল ধার ॥ 
'ভুরিদাঃ ভূরিদ] বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে ইহে হয় কোনজন ॥ 


এ বিষয়ে গোপীদিগের বক্রোক্তি ও আছে-_বুধগন তোমার কথা মৃত নপ্তীবনী বলিলে ও-_ 
কথয়স্তি তব কথামুতং মুত সঞ্জীবননন্বহং বুধাঃ বলিলেও আমাদের নিকট “তপ্তেযু তৈলাদিষু জীবনং জলমিব”” 
- শ্রীমদৈর্জনৈনাট্য গীতাদি দারা আততং করিলেও আমাদের মনে হয়--সাক্ষাৎ মরন প্রদ এবং তণ্ততৈলে 
জল প্রক্ষেপণের ন্যায় তাপ বদ্ধক তোমার কথা যাহারা বীর্তনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের মত প্রাণ ঘাতক 
আর জগতে কেহই নাই । এ কথায় অন্থুরক্ত হইলেই চির বিরহিনী রাধারাণীর মত চিরকাল কাদিতে 
হইবে । শ্ীকষ্ণের জন্য কাঙ্জাতেই এক অনির্ধ্বচনীয় স্থখ সাগরের মহা উদ্বেলন। উহাতেই কক্ক প্রাপ্তি। 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে_শ্রীরাধাদি গোপীগন ভ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি? উত্তরে শ্রীশুকদেব 
বলেন--“তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্মযমান-মুখান্ুজঃ। পীতান্থর ধর অ্বী সাক্ষানন্মথমন্মথঃ 9১০ ৩২ ২ যুখেশ্বরী 
গ্রীরাধাঠাকুরাণীকে কেন্দ্র স্থলে বাখিয়া অন্ান্ত গোপীগন চন্দ্রমার চতুদ্দিকে নক্ষত্রণাজির মত রোদন 
: পরায়না গোপণগণের সম্মুখে লাবগ্যসারমসংমাদ্ধমনন্য সিদ্ধ রূপ মাধুধ্যশালী পীতাম্বর শ্যামনুন্দর উত্তরীয় 
_ পীতাম্বর কে গললগ্রীকত বাসে নিতান্ত অপরাধীর মত আসিয়া দর্শন দান করিলেন-বক্ষদেশে বনমাল্য 
দোছুল্যমান, মন্মথমন্মথ মদনমোহন কুষণ দর্শন দিলেন। স্বজনপ্রেমবিবদ্ধনচতুরচুড়ামণি জীগোবিন্দ আমার 
এই প্রকাব কৌতুহল পোষন করেন--মিলনে আমার প্ররেমীতুরা গেপীগন যে কিচিত্র প্রেম সেবা করিয়] 
থাকে-_বিরহ দশায় তাহারা কি রূপ আন্তি প্রকাশ করে তাহা দর্শন করা ভগবাপণের বিশেষ কৌতুহল । 
বিরহ কালে প্রাপ্তির জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা, ব্যগ্রতার চরমতম ভূমিকায় উপনীত হইলেই--ভগবদ কৃপা এবং 
সাক্ষাৎকার । শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাহার লদ্ঘু বৈষব তোধনীতেবলিয়াছেন। “স্থিতেইপি প্রেমণি 
তদৈয়গ্রাতজ্জাত কৃপাবিশেষাভ্যাং ছ্যাভ্যানৃনদ্বেন তদশী করনং নস্যাৎ ৮ | দাম বন্ধন লীল। প্রসঙ্গে-দৃষ্। 
পরিশ্রমং কৃষ্ণ কপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। 'ব্যগ্রতা ও শরণাগতির চরমে--ভগবং কুপাধার! বধিত হয়, ভক্তের 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধ। ্‌ ১২১ 


নিকট তিনি ধরা .দন এবং দর্শনদান করিয়া] কৃত কৃতার্থ করেন । ইহাই স্বজন প্রেম বিবদ্ধন চতুন গোবিন্দের 
চাতুষ্ের তাৎপধ্য । সাধন জগতে ও ইহা হইতে এই উপদেশ পাই যে- সাধক ভক্তি ভরে সাধনানুষ্ঠুন 
করিলে ও শ্রীভগবাণের একান্ত শরণাপন্ন হইয়! দৈশ্ত-ভাবে তাহার নাম বীর্তনাদি করিলেই তাহার কপালাভ 
হইয়া থাকে। ভক্তি যোগ ভিজ্ত যোগ ভক্তি যোগ ধন। ভক্তিযোগ কৃষ্ণ নাম স্মরণ ও 
ক্রন্দন ॥ এই শুদ্ধাভক্তি যোগ যাহা চিরকাল গোলোক বৃন্দারণ্যে থোপ-গোপীগণের আচরিত নিত্য ধর্শ- 
তাহাই প্রপঞ্চ লীলায় গোলোকেশ্বরী ভ্রীরাধ। ঠ!কুরাণী কর্তৃক জগতে প্রচারিত হইল । এই ভক্তি যৌগই 
কৃষ্ণাকধিনী সাক্দ্রান্দ প্রদায়িী এবং ব্রজনব যুবছন্ৰের পাদপদ্ধের নিত্য সেব প্রদায়িনী। যাহা হউক 
এই প্রকারে শ্রীরাধাদি গোপীগণের নিকট তাহাদের হারাধন প্রাণ-গোবিন্দের সাক্ষাৎকার হইলে পর 
প্রথমতঃ মান-অভিমানেয় পালা, পরে তাহাদের অস্তরে পূর্র্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক এক অব্যক্ত মধুর 
প্রেমোচ্ছাস জীবন-নদীর দুকুল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে | পরে পরমাদরে প্রাণ ্রিয়তমকে 
প্রেমাশ্রু সিক্ত আচল রূপ আসনে বসাইয়া সোহাগ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে শ্যামন্থন্দরের মূল 
বিগ্রহ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধ! ঠাকুরাপশীর কাছে, আর যত গোপী তত তাহার প্রতিভূ রিগ্রহিগণ সকলকে 
পরমানন্দ রসে সিক্ত করিতে লাগিলেন । এই সময়ে গোপীজন বল্পভ সমস্ত গোপীগণ সহ মহারাস বিহার 
করিলেন । তাহার! সকলে বংশী বট মূলের সন্নিকটে যমুন! পুলিন প্রদেশে স্বচ্ছ, শুভ্র, উজ্জল মন্যুন বালুকা 
ভূমিতে মিলিত হইলেন। 


মুছুল-যমুনা-লহরীতে-সংস্কারিত। কুমুদ্র সৌরভ-পবনেতে দ্ুমাভিজিত ॥ 
সিক্ত ও বিলিপ্ত-শশী-কিরন ন্থধায়। অতি ন্থবিস্তার সে পুলিন শোভা পায় ॥ 
অনঙ-উল্লাস-রঙ্গ আখ্যান তাহার। সেই খানে আসিলেন করিতে বিহার 
রাধা-কৃ্ণ বেটিয়া শ্রীব্রজাঙ্গনা গন। হস্তে হস্তে ধুরিকৈল! মণ্ডলী বন্ধন | 
সবিশাখা-শশী যেন চক্রেতে বেগ্তিত। তৈছে রাধাকৃ্ণ হইলেন বিরাজিত ॥ 
কাম-কুস্তকার, হেমচন্দ্র গোপীগনে | হরিরূপ মনোহারি দণ্ডের চালনে | 
চাছে যেন রাললীল1 ঘট নিরমিতে। তেমনি ললিত লীল! লাগিল চলিতে ॥ 
কিন্বা রাসলীলা যেন বিলাস সাগর। কন্দর্প কৈবর্ত তাহে রহে নির্ভর 1 
শ্বীকষ্ণের মন-মহামীনে বাধিবারে | গোপাঞঙ্জনা রূপ হেমজালে তাহ! ঘেরে ॥ 
উন্নত-উরোজ-তুম্বীযূত সেই জলে । লীলারস সলিলেতে ধীরে ধীরে চালে 
নেহারিয়। তাহাদের হারা ধার ধরি। ছুই ছুই গোপী মাঝে গিয়া! গিরিধারী ॥ 
প্রিয়াদেব কাধে নিজ ভূজ সমপিয়! । নানা নৃত্য ভঙ্গীতে ভ্রমেন হৃষ্ট হইয়। ॥ 
স্থির বিজুরী মাঝে মেঘ খণ্ডগন। চক্র বায়ু যেন তাহ! করয়ে চালন ॥ 

কতু কৃষ্ণ, একলেই করেন নর্ভন। অলাশ চক্রের মত অলক্ষ্য গমন ॥ 

সর্ব গোপাঙ্গনাগন জানে-মোর স্থানে । আছেন গোবিন্দ অতিপ্রীতির কারনে ॥ 
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কৃষ্ণ বংশী ভান, কান্তাদের কষ্ঠধ্বনি | বলয় নূপুর, কারী শব্ধ ঘটনি ॥ 

নটন গতির সনে পদতলে তাল ॥ মিলিয়! তৃমুল-ধবনি হইল রসাল ॥ 

সে ধ্বনি হইল দশদিকে বিয়াপিত ॥ সকল জগত তাহে হইল বিশ্মিত ॥ 

অতঃ পর সবে গান আরম্ভ করিল । নিবদ্ধ অনিবদ্ধ দ্বিবিধ গাইল! ॥ 
ষা-রি'গ-ম-প-ধ-নি-করেন আলাগন । পৃথক পৃথক করি স্বর প্রকউন ॥ 
জাতি ভেদে শুদ্ধ ও বিকৃত দ্বিধাগান । সপ্তশুদ্ধ, একাদশ বিকৃত আখ্যান। 
ষড়জ মধ্যম গ্রাম, আর যে গান্ধার। মর্ত্যাতীত গান্ধার, সে গাইল অপার ॥ 
সপ্ত পরকার স্বর আলাপের কালে, দ্বাবিংশতি শ্রুতি দেখাইল! অবছেলে । 
তান ধরিলেন উন পঞ্চাশ প্রকার । একুশ প্রকার কৈলা মুচ্ছ'ন! সঞ্চার । 
কৃষ্ণ যৰে একা বৃত্য করেন স্বরসে। রাধাদি দুরুহ তালে গায়েন হরিষে ॥ 
রাধাদিও সাঙগভঙ্গ্যে আশ্চর্য্য নর্তন ! করেন হরিষে কৃষ্ণ করেন দর্শন ॥ 
গীতবাছ কারনীতে যথাক্রমে ঘেরা । রঙ্গস্থলী, যেন অস্তঃ পট দিয় বেটা ॥ 
তত ঘন আনদ্ধ শুধির বাগে মিল1। কণ্ঠম্বরে নানাবিধ গীত আরম্তিল ॥ 
পদচালি নান! মুছুগতি ভঙ্গী করি। প্রকটিয়। তুরূকর চালন মাধুরী ॥ 
অপরূপ অঙ্ভঙ্গী গমন ভরঙ্গিমা । পরকাশি নেত্র-গতি অতি নিরুপমা ॥ 

কুষণ সহ নৃত্য-রঙ্গে প্রবেশ করিয়া | ক্রমে ক্রমে নাচে সবে পদ চালা ইয়। 
শ্রীকষ্ণ বিবিধতালে শ্রীপদ চালিয়। ৷ বার বার তাহাদের ভিতরে পশিয়। ॥ 
নান।বিধ রীতে কর যুগ কাপাইয়া। আনন্দে নাচেন বছু বোল উচ্চারিয় ॥ 


তাত্ত। টৈ থে দূগি দৃগি থৈ-করি উচ্চারন ॥ দুগ, ৩ধৈ দৃগ, তথৈ থা ! বলি সমাপন & 
থোদৃক্‌ দ্রাং ভ্রাং কিট কিট কন বং. থকু তো দিকু আরে। বেংদ্রাং দ্রাং কিটি কিটি কিটি ধাং 

বেস্কু বেং বেস্কু ঝেংঝেং থাদিক্‌ দাং দাং দৃমি দূমি দূমি ধাং, কাঙ্ুঝেং কাঙ্ছুবেং দ্রাং ( আগত্যৈৰ নটতি 
সহচরি শ্চ।রু পাঠং প্রবন্ধং ) 

খৈতথৈ ধৈতধৈ ৈতা রাধার নাঁচনি' বাজায় নৃপুর কাঁঞ্ষী কটক কিছ্কিনী। 

কিবা সে মধুর কর চালন ভজিম! । কিৰা সে কঙ্কন ধ্বনি অতি মনোরম] ॥ 

নব জল ধরে যেন সৌদ্ামিনী আজ । নাচি নাচি অবনীতে করিছে বিরাজ ॥ 

নৃত্য করি করি তাঁল যখন ধরেন । অমুত গাথনি কথ। হাসি উচ্চারেন ॥ 


ধাং ধাং দৃক দৃক চঙ, চ উ. নিভানং। নং নিভাং নং নিভাং নাং তত্বুক্‌ তুং তং গুড়, গুড়, ধাং 
দ্রাং গুড় দ্রাং গুড় ভ্রাং ধেক্‌ ধেক ধো। ধে। কিরিটি কিরিটি ্রাং দ্রাং দৃমিং দ্রাং দৃমিং দ্রাং। 
( আগত্যৈব মুহুরিহ মুদাঁ, প্ী মদীশাননর্ভ ) 
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নিরখিয়। শ্রীরাধাব একলে নর্ভন | ঝং ঝং বাজাইয়! বলয়ের গন ॥ 
কষ কান্ত শ্যামরজস্থলীর মাঝেতে । ললিতা দামিনী সম লাগিলা নাচিতে 
বিথারিয়া কাঞ্চী মুপুরের রম্য ধ্বনি। অর্বিরাম নাচাইয়। নাচাইয়! পানি ॥ 
থৈ থৈ থো থে তিগড়ো তিগড়ো থা। থৈ ততৈ থৈ ততৈ থা ॥ 
বলি বলি হাসিয়া চরন চালি ঘন ঘন-ন্ত্য রঙ্গে চলেন ত্বরিত| | 
দূমি দৃমি দৃমি ধে। মদঙ্গ নাচিত। কন কন কন বীপ! শব্দে মিলিত 4 
দৃগি দৃগি দৃগ, থৈ থোত থ থ বলি। নাচেন ভূষন রাবি-শ্রীবিশাখ! আলী ॥ 
তবে কৃষ্ণ গান করি নটন সঞ্চারে, হরবিত হইয়] প্রেমময় কণ্ঠগ্বরে । 

আ আঙঈ আতি আ আতি অই অতিঅআ। 

আতিআ আঁতিআ৷ আতি আ আত্ম! উচ্চারিয়। 
আরে দেখ রাধে জ্যোংদ্দা পুলিন ভরিল । তাহাতে পুলিন যেন নৃত্য আরস্তিল ॥ 

আ আ আ-আতি আ বল পবন চালনে। 
দেখহ আআ আ এতি নাচিছে সঘনে॥ 

এত বলি অলসাঙ্গে মধুর নর্ভন | করিতে লাগিল! মনোস্থখে বিচরণ ॥ 
তবে রাই হাসি হাসি নাচিতে নাচিতে। ন্বধা স্থমধুর কে লাগিলা গাহিতে ॥ 
আই অ; আই-হে প্রিয় তম ভব হাস। অপরূপ নিজগুন করি পরকাশ ॥ 
চন্্র-কুদ্দ-হংপ-হীরা-ক্ষীর ধর্মসার। আই অ আই অ করিতেছে পরচার ॥ 
রাসমধ্যে বাজে বর মুরজের গন । তাধিক্‌ তাঁধিক্‌ ধিক শবদে সঘন॥ 
বিবেকীর সম”গোপীগন দরশনে | আনন্দে নিন্দয়ে যেন সুরাঙ্গনা গনে ॥ 
ৰীনা-বেনু মৃদঙ্গ বাদিকা, গায়িকার1। নর্তকীর গন সহ নাচে হয়ে ভোর] ॥ 
সকল অঙনাগণ গানে ন্বত্যে রসে । আবিষ্ট হইলে নারী কঞ্চলিকা খসে ॥ 
হেরি দবাকার নিকটে যাইয়। | নৃত্য মধ্যে অতি ত্বর। দেন সম্তালিয়া ॥ 
সিরজেন ষ-রি-গ"ম-প-ধ-নি বিভাগ । নান! শব্াবন্ধে সবে, নব নব রাগ ॥ 
শুদ্ধ সক্কীর্নাদি ভেদে ন্বর আলাপন । করেন সহল্্র বিধ ন! যায় কহন ॥ 
মার্গ ও দেশী ভেদে গীত বন্ুতর। সবেই করেন গান প্রকার বিস্তর ॥ 
তত ঘন শুধির আনদ্ধ বাগ সনে । মিলি অতি অপুর্র্বতা ধরিলেন গানে ॥ 
বর্যার আকাশ সব সঘন সুন্দর । সুচী মূল সম, সে, শুষির মনোহর ॥ 
নট নটিনীর অঙ্গে, মধুর মধুর। কঙ্কন কিছ্কিণী বাজে বলয় নৃপুর ॥ 
চারিবাঘ্ে পদতালে হইয়া মিশাল। হইল পঞ্চম বায তাহে সুরসাল ॥ 
শ্রতি জাতি গমক ও যেই মূচ্ছণগন। ৰীন1-বিণ! কদাপি ন! হয় উচ্চারন ॥ 
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কণন্বরে সেই সব করেন কীর্তন | অনায়াসে রাসে সব গোপিকার গন ॥ 

অসং মিশ্র স্বরজাতি আলাপ করিয়া | পুনঃ শ্রুতি গমকাদ্ি সহ মিলাইয়] ॥ 

শ্রীরাধা রাণী করেন-সমুচ্চ উচ্চারণ । প্রকাঁশ করিয়া! অদতূত গুণ গণ ॥ 

তাহা শুনি কৃষ্ণ, সুখে সাধু সাধু বলি। সন্মান করেন অতি হৈয়া কুতুহলী ॥ 

তাঁহে তিনি ঞ্রুব হতে আভোগেতে নিয়া । গায়েন আনন্দে বু সম্মান পাইয়া ॥ 

ছণলিক্য-নর্তন+ গ্ীরাধিক! আরম্ভিল1 | সে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ, অতি হা হৈলা ৪ 

কি দিব তোমায়! বলি আলিঙ্গন কৈলা ৷ এই ব্যপদেশে তায় আত্ম সমপিলা | 

নাচেন রাধিকা, বংশী বাজান মুয়ারী | নিরখি রাধিকা মুখ কৌতুক আচরি 

( থালার উপর ॥ঁডাইয়া পদ গতিতে, তৎপরিচালন পুর্ববক, কিংব1 কলসীর উপর থালা তুলিয়। 

ছু পরিনৃত্য অথবা মাথার উপর এক ব1 একাধিক কলশী গুভৃতি ধারণ করিয়া নান? বিধানে অঙ্গ ভঙ্গিমায় 
নৃতা করার নাম ছালিক্য নৃত্যু। ) ্‌ 

গ্রীকফচের নন্্োন্নীত তালের সখলন । আখি ঠাঁরে বিনোদিনী করি প্রদর্শন । 

তখনি শ্যলিত তাল সম্ভালন কৈলা । তাহাতে গোবিন্দ অতিশয় তুষ্ট হৈলা ॥ 

তবে স্থম্বরেতে বীনা বাজাইল! ধনী । নাচিলেন সেই রূপে শ্যাম গুণমণি ॥ 

শ্যাম সহ রাই, আর রাই সহ হরি । কৈলা যথা গীত বাছ্য নর্ভন চাতুরি ॥ 

সাহায্যে উৎনথকা হইয়া ও গোপীগণ |. করিতে নারিলা তাহা কলা-গ্রকটন ॥ 

কভু জানু দ্ধয় মহীতলে স্থাপন করিয়া । ছুইদ্রিকে নিজভুজ যুগ পশারিয়া ॥। 

ঘুরেন শ্রীরাধারাণী অতি মনোরম ॥ বিঘ্নিত কন্দর্পের ক্বণচিক্রসম ॥ 

কভু বাহু প্রসারণ কুঞ্চন করিয়া ৷ অন্য অন্য সমুদয় অঙ্গ পরশিয়৷ ॥ 

লশলায় আচরি ঘন উত্থান পতন। করেন ছুক্ষর নৃত্য রঙ্গ আচরণ ॥ 

কখন ও হস্তে মহী ধরিয়া ধরিয়া । উলটি পালটি শুণ্যে ঙ্গ ফিরাইয়া | 

ভূমে পড়ি নাচি, পুনঃ বিনাঁকলম্ঘনে | শ.ণ্যে দেহ ঘুরাযেণ অপূর্ধব নর্তনে | 

কখন ও নৃত্য করেন তালের অনুসারে । একটি কলাই কভু বাজয় নৃপুরে ॥ 

কভু ছুই, কভু তিন, এই তো! প্রকারে । নুপুরের কলাই মধুর শব্দ করে & 

কভূ এক কালে সব নীরব রহয়। এঁছে তালে ভালে পদ-চালন করয় ॥ 

নিরখি হইল। সুখী সব গুনী গন। সাধু সাধু বলিয়া করেন প্রশংসণ ॥ 

গীত-বাগ্য-নৃত্য যত প্রকার আছয়। ব্রক্মাশিবাদির বিরচিত যত হয় ॥ 

মহা বৈকু্ঠেতে যাহা লক্ষমী-নারায়ন। স্থনিয়মে বিরচিল1 সঙ্গীত নর্তন ॥ 

অপরের অগোচর নিজের রচিত | নব নব কত করিলেন বিস্তারিত ॥ 


কৃষ্ণময়ী ভ্রীরাধা [১২৫ 


ঘাহা ব্রজ-ললনা-নু নর্তকী গণ। বিষ্লচিল1 সব কৃষ্ণ কৈলা প্রকটন ৫ 

রাস--রসে নৃত্য ছলে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া। রসের সাগরে ভাসি শ্যাম বিনোদিয়। ॥ 
আপনি করেন গান, গাওয়ায়েন সবাঁরে । আপনি নাচেন, নাচায়েন প্রিয়াদেরে ॥ 
কৃষের প্রশংসা গীতি, গান প্রিয়াগণ। তাহাদের গুণ কৃষ্ণ করেন বর্ণন ॥ 
প্রতিবিষ্ব সহ যথা বাঁলকের খেলা । তেমনি একই আচরণে প্রেম লীলা ॥ 
তথাহি ভাগবতে-_-এবং পরিষঞ্জ করাভিমর্ষ-লিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাস হাসৈঃ। 
রেমে রমেশো ব্রজ হুন্দরীভিঃ যথার্ভকঃ স্বপ্রতি বিদ্ববিভ্রমঃ ॥ 

নর্ভবনের শ্রমণ্ডরে রাধিকাদি বার ॥ ঘণ্ম বিদ্দু হল ভালে কপোলে সবার ॥ 
শ্রাস্তি আলি যেন ন্েহাকুল। সখী লম। বিরমিল বিল!স' ভূষিল অনুপম ॥ 
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নিজ ন্ুকৌমল করে । তাহাদের মুখাজ মা-জন রস ভরে ৪ 

নাহি ধায় ম্বেদ, আরে! দ্িগুনিত হয়। পরম স্ুখেতে হয় সাত্বিক উদয় ॥ 

কেহ ন্দখ্যতামুতে মগন হইয়া । নিজ মুখ মাজি, কৃষ্ণ উত্তরীয় দিয়! 
আপনার উত্তরীয় বস্কাঞ্চল নিয়া । মাজেন কৃষ্ণের মুখ ন্বেদ নিবারিয়। 
কৃষ্ণ!ঙঈগ-সঙ্গাদি বিলাদের পারাবার ৷ তছুথ-আনন্দালস-তর্জ তাহার ॥ 

এই রূপে সমাপিল! নৃত্যাদ্ি বিলাসে । গোপীগণ লহ বিবিধাজ ময় রাঁসে & 

অন্য জন সিদ্ধ নহে এরল বিলাস। ব্রজাজন। সঙ্গে ত্বতঃ সিদ্ধ রসোল্লাস ॥ 


এই অপ্রাকত বাসনা টের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবমাত্র ভ্রীরাধ। ঠাকুরাপী | এই রাসয'ত্রার মখুরিম। 
অুভব করিয়া কৈলাসে শিব পার্ধতীর অঙ্গ হইতে নির্গতা বু যোগিনীপহ রাসবিহারের চেষ্টা করিলে ও 
সত্য ও গীতাদি সবহ ছন্দ নষ্ট হঈলে বার্থ মনৌরথ হইলেন। স্ষঘ্গ ইন্দ্র গন্ধর্বব কণ্য গণ সহ নন্দন কাননে 
রাস বিহারের ঠেষ্ট। ব্র্থতায় পর্যযব্িত হয় । সর্ধশক্তির মুলাধার স্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠকুরাণীর অমৃত 
দৃষ্টির ভিভরে অবস্থান করিয়াই এই চিদ্বিলস বৈভব মহারাস সংঘটিন হইয়! থাকে । 


তবে এই প্রকার পঞ্ধায়তী রাসে আমার স্বামিনী ভ্রীরাধাঠাকুরাণীর মনের উল্লাস সমধিক বর্ধিত 
হয় না কারণ এখানে তিনি নিজেকে সাধারণ গোপী রূপে খ্মুভব করেন। তিনি যে কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্য। 
এবং তাহার অনুশীলিত কৃষ্ণপ্রেম সব্ধ্বোচ্চ কোটি ভূমিকায় অবস্থিত তাহা এঁ পঞ্ায়তি রানে প্রমান পাওয়া! 
গেল না। 


তাই মানমণি আমার হ্বামিনী গ্রীরাধাঠাকুরণণী যখন মাধ্যদ্দিন লীলায় সমত্ত বিবাদী ও বিপক্ষ 
চারিনী গণ কে দুরে রাখিয়া প্রিয়নপর্ম সী জন সমভিব্যাহারে ম্বহত্তে তাহার প্রাণ গোবিদ্দের দেবা করেন 
তাহাই দমধিত উল্লাদময়। সূর্য্য পুজ। ছলে রাধাকুণ্ড তটে উভয়ের মিলন, বিবিধ বিলাস ময় কুগুম ন্দো" 
জ্বল কেলি, হিন্দোলা দৌলন, পাশাখেলন, কানন বিহার বন্ত ভোজন, নুখশয়ন, মুরলীহরণ, মধুপান, 


১২৬ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 
সলিল বিহার ইত্যাদি বছবিধ চিন্ময় লীল! বিলাস যাহা বিদগ্ধ প্রেমিক স্বজনের নিত্য হীদিরসায়ন। সখি 
মঞ্জরী গণের প্রানাধিক প্রিয় সেবার মহাসহোৎসব । 

শ্ীরাধা রাণীর প্রপঞ্চাগত চতুংষ্টিকল! বিলাসের মধ্যে সম্তোগে ছাত্রিংখৎ এবং বিপ্রলস্তায় 
ঘাত্রিংশৎ কলার অন্তর্গত বিলাল বৈভব আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়। সমৃদ্ধি মান এবং সমুজ্জল হইয়াছে) 


সম্তো গ (৪ প্রকার ) 


সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ 


পপর রাগ (আর 


১। বাল্যাবস্থায় মিলন 

২। গোন্ঠে মিলন 

৩। গোদোহন কালে মিলন 
৪। অকন্মৎ মিলন 

€। হস্তাকর্ষনরূপ মিলন: 

৬' বস্ত্রাকর্ষনরূপ মিলন 

৭। বর্মরোধন রূপ মিলন 

৮। রভি ভোগ রূপ মিলন 


সম্পন্ন সম্তোগ 


১৭। ন্ুদুর দর্শন 
১৮ ঝুলন যাত্রা 

১৯। হোলী লীল। 
২০। প্র্থিলিক। 

২১। পাশ। খেল 
২২। নর্তক রাস 

২৩। রসালস 

₹8। কপট নিদ্রা 

বিপ্রলস্ত ( ৪ প্রকার) 


টি রা টা রা 


৩৩। সাক্ষাৎ দর্শন 
৩৪। চিত্রপটে দর্শন 


সন্কীর্ণ মিলন 


৯। মহারাস 
১*। জলক্রীড়। 
১১। কুঞ্জলীলা 
১২। দ্রানলীল। 
১৩। বংশী হ্বতি 
১৪। নৌবিলাদ 
১৫। মধূপান 
১৬ নূর্ধ্য পুজা 
[স্মৃদ্ধিমান সম্ভোগ 


০ উর ৮১০ (৯ চা কপ 


২৫। স্বপ্নে মিলন 

২৬। কুরুক্ষেত্রে মিলন 

২৭। তাবোল্লাস 

২৮। দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন 
২৯। বিপরীত সম্ভোগ 

৩০। ভোজন কৌতুক 
৩১। একত্রে নিদ্রা 
৩২। স্বাধীর্ন ভর্ভৃকা 


8১) সখী মুখে শ্রবণ 
৪২। শুকমুখে শ্রবণ 


কৃষ্ণময়ী-গ্ীরাধা 


৩6। স্বপ্পে দর্শন 

৩৬। বন্দী বা ভাটের মুখে শ্রবণ 
৩৭ দুর্তী মুখে শ্রবণ 

৩৮। সখা মুখে শ্রবণ 


৩৯। গীত হইতে শ্রবণ 
৪০। বংশী ধ্বনি শ্রবণ 


প্রেম_-বৈচিত্তা 

৪৯। ভ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ 
৫০। নিজ প্রতি আক্ষেপ 

৫১। সখী প্রতি আক্ষেপ 

৫২ দূশীর প্রতি আক্ষেপ 
৫৩ মুরলীর প্রতি অক্ষেপ 
৫৪1 বিধাতার প্রতি আক্ষেপ 
$৫। কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ 
৫৬। গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ 


[ ১২৭ 


৪৩. মুরলী ধ্বনি শ্রবন 
৪৪। বিপক্ষ গান্জরে ভোগ চিচ্ন দর্শন 
৪৫1 প্রিয় গাত্রে ভোগচিহ দর্শন 


৪৬। গোত্রঙ্খলন (নায়ক কর্তৃক নায়িকা 
কে তীয় বিপক্ষের নাম ধরিয়া ডাক) 
৪৭। স্ব-প্র দর্শন 

৪৮। অন্ত নায়িকার সঙ্গ দর্শন 


€৭ ভাবী 

৫৮ মথুরা গমণ 

৫৯। দ্বারক। গমণ 

৬০। কালিয় দমনার্থে জলে প্রবেশ 

৬১। গোচারনার্ধে বন গমন 

৬২ নন্দ-মাক্ষণার্থে বরুণ লোকে 
গমন 

৬৩ কাধ্যান্থরোধে ব্থানাস্তরে গমন । 

৬৪ রাসে অস্তদ্ধার্ন 


প্রপঞ্চাগনত ধুগল কিশোরের সম্ভোগ বা মিলনীত্ম্ক লীলা বিলাসের মধ্যে উক্ত মহারাস বিলাল 
লীলা মুকুটমণি সন্দেহ নাই । তথাপি আমাদের স্থামিনী কিশোরী মণির ইহাতে সরববাত্মন্মপনকারী ব্রজ- 
রসোল্লাস! রতিতেসমদ্ধি মান নহে । বরং এই পঞ্চায়তী রাস অপেক্ষা মাধান্দিন লীলায় রাধা কুণ্ডতটে 
নিজ প্রিয়নন্্র সখীগন সমভিব্যাহারে প্রাণ প্রিয়তম শ্যাম বন্ধুকে নিজ হাতে সেবা করানই সর্ব্বোৎকর্ষে লীলা 
সার। রাসাস্তে বন বিহার, পাশাখেল1, হিন্দোল। খেলন, শ্রীরাধার ভ্রী অঙ্গ মীধুধ্যান্বাদন, নান বিধ 
কৌতুকপূর্ণ নন্্ম বিলাস, একত্রে শয়ন, বংশী হাতি, বিভিন্ন খু যৌগে বনশোতা, দর্শন, সলিল বিহার, বসন 


ভূষন পরিধান করার পরে_ভোজনলীলা___ 


তবে বৃন্দা উত্তর কুট্টিমে সবে আনি । দেখাইলা ভক্ষয জলাদির নুদাজনি ॥ 
শাল-পলাশ-কদলী পত্রে ও বন্কলে ৷ পদ্ম পত্রের স্থালী, কুণ্িকা সকলে ॥ 
শুভ্র বস্ত্রাবৃত শুভ্র পুষ্পাসনোপরে | বঙ্সিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র ভোজনের তরে ॥ 
সুবল বামেতে, বটু দক্ষিনে বসিলা। সী গণ সহ রাই জন্মুখে রহিলা ॥ 
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বৃন্দাদেবী সামগ্রী সকল দেন আনি । পরিবেশি দেন সুখে রাধা স্থবদনী ॥ 
শ্বেত, রক্ত' পীঁত ও হরিত নারিকেল । মুছ শস্য অক্লদৃঢ় শস্ত, শুধু জল ৷ 

বন্ধল ঘুচাইয়া করা শঞ্থ বর্ণাকৃতি। প্রথমেতে পরিবেশি দিল! হর্ষমতি ॥ 
কুষ্ণাদি তাহার জল যবে কৈলা পান। তাঙ্গি স্বাছু শাস দিলা, হসিত বয়ান ॥ 
জাতি, বর্ণাকৃতি পর্ক ভেদে আর ফল । নানা বিধ ক্রমে ক্রমে দিলেন সকল ॥ 
অল্প পক আর আঠি বন্ধল ঘৃচাঞ1। খণ্ড খণ্ড করি দিলা চর্ববন লাগিয়া ॥ 

ওষ্ঠ লেহা আতর. কাটি বন্ধল সহিতে, | দেন, ঘনরস কৃষ্ণ খান হরষেতে ॥ 

রসে পূর্ণ স্থপকাম্র মুখ ন্থকন্তিত। চুষিয়। খায়েন অতি হৈয়া হরষিত ॥ 


কণ্টকী ফলের কোয আঠি বহিষ্কৃত । খান স্বর্নোৎপল, টাপা কলিকাঁর মত ॥ 
নানাবিধ পক পিলুদ্রাক্ষা ও খজ্জ,র । শ্রী ফল, লবনী, তাল, জন প্রচুর ॥ 
কদলী, বদ্দরী, আর লকুচাদি ঘত। নানা জাতি ফল কে কহিবে কত 
নাশপাতি, ন্ুধান্থাদ পেয়ারা সকল | শুঙ্গাটক, তালবীজ, ক্ষীরা তৃতফল ॥ 
করোঙ্গ।, বিজোর, কথবেল ও নারঙ্গ | বিবিধ দাড়িম্ব বীজ আর কামরঙ্গ ॥ 
সখ সেব্য, খরমুজা, গুড়ালুং কেশর। তথাবি ধ কাক্‌রি, ষূলক বহুতর ॥ 
সালুক, কোমল পদ্মবীজ মনোহর | আদর করিয়। দেন হরিষ অন্তর ॥ 

পদ্মের মৃণাল, পিয়ালের ফল আর । পীলু ও বাদাম বীজ শস্য নান। কার ॥ 
চিনি পাকে ক্ষীর সারে, পন্ধাম্ন করিয়া শ্রীরাধিকা নিজ করে ঘরে বাঁনাইয়। ॥ 
অনেক আনিয়াছেন ছুগ্ধের বিকার । নারঙ্গ ছোলঙ্গ আজ ফলের আকার ॥ 
ফল পুষ্প যুত বৃক্ষাদির শর্করার। করিয়া আনিয়াছেন অনেক প্রকার ॥ 

আম বিদ্ব নারিকেল দাড়িম্ব সহিত। নারঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ শর্কর! নির্মিত ॥ 


পক্কান্পের এই সব বৃক্ষা্দি নিরখি। প্রশংসিয়! তূপ্িয়া হইল! কৃষ্ণ সখী ॥ 


চন্দ্রকাস্তি গঙ্জাজল আদি নাড়গন । পঞ্চেক্দ্িয়াহলাদক গুণ করয় ধারম ॥ 

শর্করা লবঙ্গ, এল মরিচ কর্পুরে। মিলাইয়। কৃত নাড়ু পিষ্ট ছুপ্ধ সরে ॥ 

পণস আত্ের রসে মধু সংমিলিত। চিনি দিয়া কর! তাহ লর্পূর বাসিত॥ 
কপূর কেলি ও ম্ধ। কেলী তক্ষ্যগণ । গৃহ হইতে আনিয়াছিলেল সখী গণ ॥ 
ক্রমে ক্রমে সব পরিবেশেন স্বমুখী । ছুই সখ] সহ কৃষ্ণ খান হইয়া স্থখী | 

কাটিয়া! দশনে বৃক্ষ সিতা ক্ষীর সার । ফল-_মুল-ফুল-পত্র স্বন্ধ শাখা আর ॥ 
দ্রব্য অপিনীকে আর খাস্ধ ভ্রব্যার্দিকে। বটু কতু নিন্দেন ও প্রশংসেন দুখে । 
মুখের বিকৃতি কভু করিয়া! রহেণ। তাহা দেখি রাধিক| ও সখীর হাসেন ॥ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ১২৯ 


নর্্ম হাস্য রসে সবে ভোজন করিল । কর্পূর বাসি জল সুখে পান কৈল ॥ 
সখী দত্ত জলে তারা কৈলা আচমন । এই রূপে ন্থুখে কৃষ্ণ করিয়া ভোজন ॥ 
পদ্ম মন্দিরের মাঝে গোবিন্দ আইলা | কুন্থম শযাতে আসি শয়ন করিল! ॥ 
তবে ত তুলসী প্রিয় সখী গণ লৈয়া। প্রীকৃষ্ণে সেবেন অতি হরধিত হইয়া ॥ 
কেহ কৃষ্ণ পাদ পদ্ম সম্বাহন করে ! কেহ বা তাম্থুল দেয় খাইবার তরে ॥ 
বীজন করয়ে কেহ আনন! হৃদয় । দরশ-পরশ সুখ অঙ্গে ন। ধরয় ॥ 

দক্ষিণ কুরটট্রমে বটু স্থবঙ্গ যাই] । শুইলা শীতল শেষে তাশ্ুল খাইয়া! £ 
তবে শ্রীরাবিকা সঙ্গে লইয়৷ নিজজন । কাগ্ের অধরামূত করেন ভোজন । 
শ্বীরূপ মঞ্জরী আর বৃন্দ্াদেবী মিলি । মুখে পরিবেশেন রসের কথ বলি ॥ 


( ভোজন রঙ্গে শ্রী কৃষ্ণের রাধা সঙ্গোৎসব এবং শ্রীরাধার ভে।জন- ৫ নিজ ভোজন পাত্রে উত্তম 
উত্তম ভক্ষ্য ভোদ্গ্য সংরক্ষনাদি রসের কথ! বলিতে বলিতে শ্রীরূপ মঞ্জুরী ও বৃন্দাদেবী সমস্ত পরিবেশন 
করিয়া দিলেন ।) 


নান্দী কুন্দলতা নর্্ম-বিস্তার করেন। সহ ভোজনের ন্থখ মুখে বিতরেন ॥ 
ভোজন করিয়৷ সবে আচমন কৈলা । শ্রী পল্প মন্দিরাস্তুরে প্রবেশ করিল ॥ 
শয্যাতে বসিল! গিয়া রাই শশী মুখী | চারিদিকে ঘেরিয়া বলিল! লব সখী & 
তুলসী সবাকে দিলা কৃষ্ণ চর্বব্য পান | নান্দী, কুন্ন, ধনিষ্ঠারে কৈলাবীড়া দান 
তবে ত তুলসী, বৃন্দা, শ্রীরূপ মঞ্জরী। ভোজনে বসিলা সেবা পর! সঙ্গে করি ॥ 
উবরিয়! ছিল যত ভঙ্ষ্য দ্রব্য গণ । সেই নব দ্রব্য সবে করিল! ভোজন ॥ 


ভোজন সারিয়া মধ্য-মন্দিরে আইলা | সেবা পরা দখী গন সেবা আরস্ভিলা ॥ 
নান্দী, কুম্দলতা আর অন্ত, সর্বী গণ । পূর্বব কুট্রমাতে গিয়া করিলাশয়ন ॥ 
সেবা পরা সখী গণে চর্ধিবিত তান্বুল। রাধা-মথধাম,খী দিলা হৈয়া অনুকূল | 
 বৃন্দাকে বাটিক! দিল! তাহা খাইবারে। বাহিরে আসিল তিহেঁ। হরষিতাস্তরে ॥ 
ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই কৈলা আকর্ষন । তাহে সলজ্জিত। রাই সহাস্য বদন ॥ 
যত্বে নিজ মুখে কুষ্ণ চর্ধিবত তাচ্ুল । প্রিয়ার বদনে দিল! আনন্দ অতুল ॥ 
আদরেতে তারে শোয়াইল নিজ পাঁশে ৷ শয়নে রহিল! দৌহে হাস্য পরিহাসে ॥ 


স্রীরূপাদ্দি ব্যজনাদি করেন হরিষে | দেহে স্থখে নিত্রা গেল৷ ডুবি প্রেমরসে 1 
মর্ধ্যাদার খনি রাধা ঠাকুরাণী কখন ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন ন1 এবং বিশ্রাস্তসেবা পারয়না দাসী 
মপ্তরী গণের প্রতি ও তাহার দেহ ও করুণা সর্ববাধিক। জগন্ঙ্গলাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রড়র উপদিষ্ট রাধ! 
দাস্ত লাভের অপেক্ষা! সর্ধ্বোচ্চ সৌভাগ্য আর কিছুই নাই । সর্ববলীল! সমাধানকারিনী বুন্দাদেবী আলস্য 


১৩০ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


বা বিশ্রাম বাঁদন কাহাকে বলে জানেম না। তিনি রসময় রসময়ীর নিঃসস্কোচ রসলীল! বিধানার্থ তান্থুল- 
বীঁটিকা ভক্ষণের ছলে বাহিরে গমন করিয়া পরবর্তী লীলোচিত ও সময়োঁচিত উপকরণ ও সেবার দ্রব্যাদি 
পরিদর্শন ও যথাস্থানে সংরক্ষনাদির ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন । অহ কি সৌভাঙ্গ্য এহেন সর্ব্ব 
সুছল্লভি রসলীলায় মগ্ডারীগণের নিঃসস্কোচ অধিকার ! ভ্রীরূপ মগ্ররী প্রভৃতি যথাযুক্ত রূপে পাদ-সম্থাহন, 
ও বীজনাদি সেবা করিতে লাগিলেন আর আমাদের প্রাণের প্রাণ রাধা শ্টাম প্রেমানন্দে প্রেমরঙগে ডুবিয়া 
শ্রাস্তিহীরিনী নিদ্রার সেবা বাঁসন। পূর্ণ করিয়া স্থখে নিদ্রা গেলেন ভক্ত সাধক-সাধিকাগন ভাবিয়। 
দেখুন হেন পরানন্দপ্রদ শ্রীরাধার দাস্য পদ বিনা অন্ত সৌভাগ্য বাদন! করা কত তুচ্ছ ! 


প্রপঞ্চাগত ব্রজনবযুবদদ্ৰের বিশেষতঃ গোলোকেন্বরী শ্রীরাধাঠ কুরানীর তাহার প্রাণ গোবিন্দের 
সহিত সম্ভোগ ও মিলনাত্মিক চিম্ময়ী লীলার এখানেই অবসান । ইহার পর হুঃখের মহানিশার অবতরন । 
গোলোকের শ্রীরাধারাণার প্রতি স্ত্রী দামের দুর্জয় অভিসম্পাত কার্য্যকরী হইতে চলিয়াছে। মর্তলীলায় 
রাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের শতবর্ষ ব্যাপী বিচ্ছেদ অবশ্য সচ্িদানন্দমযরী শ্রী রাধা ঠাকুরানীতে কোন 
অভিসম্পাত বা অমঙ্গল স্পর্শ করে না, তখাপি হুক্তের দত্ত অভিসম্পাত লীলা পুষ্টির জন্য মানিয়। লয়েন 
মাত্র। 

এই বিরহ বা বিচ্ছেদ আরও তীব্রতর হইয়াছে, প্রপঞ্চলীলায় উন্নতোজ্জলরস ধারায়-মধুর! রতিতে 
পরকীয়া ভাবে সর্বাধিক আনন্দ উজ্জলত| | পরকীয়া! রসে অতি রসের উল্লাস । ব্রজবিন1 ইহা'র অগ্থত্র নাহি 
বাস। অন্যত্র কোথ-ও দেখা গেলে উহা হুরস ন! হইয়া কুরসের স্থষ্টি করিবে। 


তারতম্য ভেদে রতি ভিন প্রকার-_পাধারনা-_কুজ!তে দৃষ্ট, সমপ্রসা_ ্বারকার মহিষীগণে, 
সমর্থারতি-একমাত্র পরকীয়া রসাশ্রিতা ব্রজ গোপীগণে বিষেষতঃ গ্রীরাধা ঠাকুরানীতে সম্যক রূপে পরিদৃষ্ট 
হয়। স্বকীয়াভাবে লমঞ্জসা রতিতে পত্ঠীভাবের অভিমান-যথা রুঝ্মিনী আদি মহিষীবৃন্দ । আর ভক্ত হৃদয়ে 
যে রতি ন্বতঃ সিদ্ধ, ভগবানের তৃপ্তি সাধদ্ই যাহার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য, যাহার কাছে কুল, ধর্ম, লজ্জা, 
সংসার সমাজ সব মিখা। হইয়া যায় স্বন্থুখ বাঞ্চাগন্ধরহিত এই রতিকে সমর্থ' রতি বলা হয়। এই রতিতে 
ভগবানকে আত্মসাত করিতে পারা যায়। এই রতিতে একমাত্র নায়ক জখণ্ডরস বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র 
নায়িকা শ্রীমতী রাধা। স্ববীয়া ভাবে সম্ভোগ রস অপেক্ষা পরকীয়া ভাবে পর্ধবত প্রমান বাধ! ও প্রতি- 
কুলতা রহিপ্াছে। বীধা ন1 থাকিলে সম্ভোগ সমৃদ্ধ হয় না। সেই জন্য এই পরকীয়া রসে নব নব সৌন্দর্ষা 
মাধুধ্যে ভরপুর | অপুর্ব ও অভাবনীয় রসচমতকরিতায় সমুদ্ধিমান | যে প্রেমের পথে বাঁধ! নাই, সে প্রেমে 
তীব্রতা, লমধিক উৎবঞ্ঠা, অন্ুরাগের পারাকাষ্ঠা নাই, স্থতরাং সমর্থা রতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত । 
ঘরের যতেক সবে করে কানা কানি। জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি। যে রতিকে আকৃতি দিয়। 
ফিরিতেছে__গুরুজন আগে, দাড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আখি । পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব 
শ্যামময় "দখি। যে রতিকে দিব্যোন্সাদের ছুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, স্বকীয়ার দমঞ্জসা! রতিতে গাহা সস্তব 
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পর নহে । ইহাই পারকীয়! রাধার সমর্থ রতি । অর্ববেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিখিল জীবের পতি; জীব 
সংসারের সহস্র বন্ধনে জনিত্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে বাঁধা বলিয়! জগতের স্বকীয়া, ভগবানের পরকীয়া । 
ভগবানের ডাকে সাড়া দ্রিতে হইলে সংসার বন্ধন শিখিল করিয়। বাহির হইতে হয়। ইহাই পরকীয়া 
অভিসার । 


শ্রীমত্ভাগবতে 

রাঁসলীলা প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন ভুলিয়াছিলেন-_তমেৰ পরমা আ্বানং জারবুদ্ধ্যাপি 
সঙ্গত ।' গোপীগন শ্রীকষেে উপপতি বুদ্ধি করিয়া ও পরাধুক্তি বা নিত্যধামে নিত্য সেবা লাভ করিয়া 
ছিলেন । এখানে জার শব্দের প্রাকৃত অর্থ এখানে গ্রহনীয় নয়। উহা! নিন্দনীয় । যেমন পুতনাবধ প্রস্তাবে 
জিঘাংসয়।পি হরয়ে ইত্যাদি তছৎ। যেমন রাজরাজ লীল! হইতে পার্থ সারথি রূপে শেঠ, সেই রূপ উৎকুষ্ট 
শান্ত হইতে সর্বেরবোৎকুষ্ট পর্যাধে শুঙ্গার রস এবং তন্মধ্যে দাম্পত্যভাব হইতে ওপপত্য ভাব শ্রেষ্ট, মণি মুক্তা 
লঙ্কার অপেক্ষা মযুর পুচ্ছ গৈরিক ধাতু প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ যে সব গোপীগন পুরুষান্রের অভুক্তা, সেই 
নিগু'ন বা চিন্ময়ী দেহে, ভ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলী শ্রবনে, ভদীয় পাদ পদে ধাবিত হয় । আর ঘাহারা তুক্ত। 
বী ভজনে কিছু অপূর্ণতা ছিল ( তী হারা ব্রজে বাহিরে জন্ম অথবা ধষিচরী গোপী ) তাহার! প্রগাঢ় ধ্যানা- 
বেশ দ্বারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই সবই অদনঘটন পটিয়সী 
যোগমায়া রচিত। জার বুদ্ধির উত্তরে-পরমহংসদেব বলেন-তেঞ্জীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্ব্বভূজে! যথ। । 
তেজস্থী পুরুষ বা! লমর্থবান্‌ পুরুষের পক্ষে বিশেষ করে স্বরাট লীলা পুরুষো তম হ্বয়ং ভগবান্‌ তিনিই নিখিল 
জগতের ভোক্তা। কেবল মাত্র ত্রাহারই ভোগ্যা হইবার জন্যই গোপীগণের কাত্যয়ানী ছুস্তর ব্রত ও ফল 
স্বরূপ লীল! ম.কুটমণি রাসে তাহারা অধিকার লাভ করেন। এখানে ভগবান্‌ সর্ববৃক্‌ অগ্নিবং। সর্বধ- 
প্রকার দোষারোপের উদ্ধে। নীলকণ মহাদেবের পক্ষে হলাহল বীষ পান করাই অন্তব, অন্যের নহে। 
“তোমার কনক ভোগের জয়ক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব । কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক 
কেবল যাঁদব | 


এ বিষয়ে আরও পরিক্ষার করিয়া বলিয়াছেন__-গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ববেধামেব দেহিনাম্‌। 
যোহস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌॥ ভাঃ ১০।৩৩1৩৫ পূর্বেব গোপীগণ পরদার ইহ৷ স্বীকার 
করিয়। উত্তর দিয়াছেন । এক্ষনে সর্ব্বাস্তরধ্যামীর পক্ষে পরদার সেবাই হয় না। এই কথ! বলিতেছেন, যিনি 
গোপী দিগের এবং তাহাদের পতি সকলের ও সমস্ত দেহীর অগ্তঃকরণচারী বুদ্ধযাদির পাক্ষী। তিনি 

আমাদের মত পাঞ্চভৌতিক শরীরী নহেন, তাহার দোষ গুণ সম্তাবনা কোথায়? আর এখানে গোপী 
প্রধানা গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী সেই গোবিন্দের নিত্য স্বরূপশক্তি তাহার সম্বন্ধে নঈকৃষ্ণের 
পরদারাভিমর্শনের কোন প্রশ্নই উঠেন! ॥ 
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এই প্রসঙ্গে--নাসয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতস্তস্য মায়য়া। 
মন্ত মানাঃ হ্বপাশ্বস্থান্‌ স্থান্‌ ম্যান্দারান্‌ ব্রজৌকসঃ 0১*,৩৩ ৩৭ 
এই শ্লোকের বৈষ্ণব তোবনীতে-_-যোগমায়1 কল্পিতানামন্যাসামেব তৈধিরনং সং প্রবৃত্তং ন তু 
ভগবন্লিত্য প্রেয়সী নামিতি .**৮৮০স, ॥ 


যদি কেহ সন্দেহ করেন--গোপগণের সহিত গোপীগণের যখন পতি-পত্বী রহিয়াছে, তথন অবশ্যই 
তাহাদের বিবাহ ও হইয়াছিল, সেই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করা হইল-_যোগমায়া কল্পিত অন্য ছায়ামুন্তির সহিত 
গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল । কৃষ্ণ প্রেকসিগণের সঙ্গে নহে 1 উদ্াহরন-_ নিত্য লক্ষ্মী সীতা 'দবীকে রাক্ষস 
রাঁজ রাবন হরণ করিতে পারেন নাই__নিত্য দীত। অগ্নিদেবের প্রযত্ে রক্ষিত, ছায়া সীতা ইরণ করিল 
রাবণ, আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সীতাঁকে রাবণ দ্বিখপ্ডিত করিল-_ তাহ! মায়াসীতা । এই ফ্ূপে শক্তির প্রকাশ 
নিত্যকায়া, ছায়া ও মায়া রূপে! ম্বত্ুরাং দেখা যাইতেছে গোপীগন ও পোপীপ্রধান। শ্ীরাধা ঠ'কুরাণশী 
শ্রীকষেের নিত্য প্রেয়পী এবং বাহাতঃ তাহাদের অনৃট়া বা পরোণা স্্ীত্ব যোগমায়া বিঘটিত প্রাতিভীসিক 
সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে। 


শ্রীল রূপগোস্বামী পাদ 


পা ৬৯, পা পল জর 


তাহার ললিত মাধব নাটকে 'পুর্ণমনোরথ নামক দশম অস্কে দেখা যাঁয় দ্বারকার-_-নৰ-বুন্দাবনে 
সত্রাজিৎ রাজ তনয়া সত্যভাম! দেবীর সহিত শ্রীকুষের বিধিবদ্ধ বিবাহ হইয়াছিল ! এই বিবাহ বাসরে সতী 
শিরোমনি অরন্ধতী, লোপাম,দ্রা” শচীদেবী সহ ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীগণ, এমন কি ভ্রীধাম বৃন্দাবনের নন্দ- 
যশোদা, শ্ীদামাদি সথাগন ভগবত পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং ছবারকা'র বন্থুদেব দৈবকী অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন। ললিত নাধবে শ্ীকষ্ণের প্রতি ভ্ীরাধার উক্কি-- 


“যা তে লীলা! রস পরিমলোদ্গারিবন্তাপরিতা 
ধা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ। 
তত্রাম্মীভিশ্টটুল পণুপীভাব সুগ্ধান্তরাভিঃ। 
সং বীতত্বং কলয় বদনোল্লাপি বেণু বিহারমূ॥ লঃ মাঃ ১০ অঙ্ক ৩৬ শ্লোক । 
সমন্ত মাধুরীর সারভৃতা মাধুর্য রসময়ী মহা মাধুরীতে পরিপূর্ণ তোমার লীলা বিহারের মধুময় 
গন্ধবিস্তার কারিনী ভূমগুলের মাধ্য যে ধন্তা গ্রীবৃন্দাবন ভূমি বর্মন সে স্থানে আমর! চটুলা গোপীগণের 
ভাবমুগ্ধ অন্তরে তোমার সহিত নিঃসস্কোচ যে রসময়ী ক্রীড়া করিয়! থাকি, তাহ! অন্যত্র অসম্ভব । অতএব 
সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্যবদনে ভূমি চারুনাদিনী মধ্রলী ধ্বনি করিয়া বিহার কর। 
তাহার বিদদ্ধমাধব নাটকের এই সিদ্ধান্ত হু ভাবে প্রতিষিত হইয়াছে । অভিমণার সহিত 
শ্রীবাধার বিবাহ আদৌ সত্য নে। অভিমন্ত গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্তই যোগমায়া এই বিবাহ কে 
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সতোর গ্যাঁয় প্রতীতি করাইয়াছেন এবং রাধাদি সকলেই কৃষ্ণের নিতা--প্রেয়সী-তদ্‌বঞধনা মে স্বয়ং 
যোগমায়া মিখোব প্রত্যায্সিতং তদ্ধিধানাম দ্বাহাদিকম্‌। নিত্য প্ররেয়ন্ত এব খলু তাঃ কৃষ্ণন্ত অতএব 
তাহাদের সহিত শ্রীকষের রাসবিহারাদি ছায়ার সহিত বালকের ক্রীড়া_-তদ্বং । 

উজ্জলনীলমণির নায়ক ভেদ প্রকরণে কৃষ্ণের ওপপত্য আলোচনা প্রসঙ্গে জরীপ গোস্বামী পাদ 
স্বীকার করিয়াছেন__এই ওপপত্যেই শুঙ্গারের পরমোতবর্ষ প্রতিঠিত “অন্রৈব পরমোংকর্ষ; শৃঙ্গ রন্ত 
প্রতিষিতঃ। প্রচ্ছন্ন কামুকত্ধেই মন্সরথের পরমারতি | যথ।-_ 

বহু বাধাতে যতঃ খলু প্রচ্ছন্ন কামকতঞ্চ। যাচ মিথোছুল্ল তা স1 মন্মথস্য পরমারতিঃ ॥ 

প্রেমের এই ওপপত্য সম্বদ্ধে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বল! হইল--ভরত মূনি। প্রাকৃত 
নায়ক পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য ' মধুর রস আস্বাদনের জন্য যিনি অবতীর্ণ-সেই অখণ্ডরসবন্লত স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উহা প্রযোজা নহে। শুঙ্গর রসে পরোটা! নারী নিষেধ থাকিলে ও, অপ্রাকৃত ব্রজরামাগণের 
পক্ষে তাহা যোজ্য নহে । বিপরীত আচার যাহার সেই ব্যভিচার । অনস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের জীবগন সর্বশেষে 
কার পাদ পদ্দে আশ্রয় করিয়া পরাম,ক্তি লাভ করে, শুদ্ধা প্রেমভক্তি যোগে গোপীগণ ম এক্তি দাতা মুকুন্দ 
কে আশ্রয় করিয়াছে । এইজস্যাই ভী)রাধা রাণীর পাদপন্সে সতীত্ব বাগ্ুণ করেন সতী শিরোমনি অরুন্ধতী, 
শচী, পার্বতী ইত্যার্দি, কারন তাহাদের চিস্তাধারায় সতত নিজনিজ স্বামীর কথাই উদিত হয়, সমস্ত 
নারীর নিতা স্বামী, জগৎ স্বামী কৃষ্ণের পাদপল্সের নিরবচ্ছিন্ন সেবা- চিন্তা শ্রীরাধার অস্তরে সম্ভতারতিতে 
সযৃদ্ধিমান্‌। শ্রীরূপ প্রাচীন আচার্ষ্যের মত স্থাপন করিয়াছেন-__ঃ 


নেষ্টা যদঙ্িনি রসে কবিভিঃ পরোঢা, তদেগাকুলাম্ুজ দৃশাং কুল মস্তুরেন। 
আশং সয়া রস বিধেরব তাঁরিতান]ং কংসারিন। রসিক মগুল শেখরেন ॥ 
উজ্জল নীলমনি ধৃত শ্লোক। 
প্রাচীন পর্ভিতগন যে মুখ্য রসে পরকীয়া রমনীকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন তাহা প্রাকৃত নায়িকা 
সশ্বেদ্ধেই প্রযোজ্য। ব্রজদেবীগণের পক্ষে ইহা! নিষেধ বলিতে পারা যায় না। কেননা রস বিশেষের 
আন্বাদনের জন্য রসিক মণ্ডল শেখর কংসারি কুচ তাহাদিগকে অবারিত করিয়াছেন, তাহার সর্বেরবত্তম 
লীলার সহায়িকা এবং নিজের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । 


শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ 


০ শী পন পপ পট জাজ পপ আপ 


উজ্জল নীলমনির নায়ক ভেদ প্রকরণের লঘৃত্বমত্্র যত প্রোক্তং......**১০০০০০০৮০০০০০০০০০০০০ | 
প্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া *লোচন রোচনী? টাকায় শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ স্বকীয় পরকীয়া 
প্বন্ধে বিহ্তারিত আলোচন! করিয়াছেন--রস নিধ্যাসেতি রস নির্ধ্যাসো রসলার মধুর রস বিশেষ ইত্যর্থ;। 
উজ্জলনীলমনি নায়কভেদ শ্লোকঃ ১৬-টাকা অর্থাৎ মধুর রসবিশেষ আ্বাদনের জন্থই কৃফ্াবতার। অবশ্য 


১৩৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


জগতের ভারাবতারন এর জন্য ও তিনি অধতীর্ন হইয়াছেন । তবে এই ভারাবতা'রন দেবতাদের ইচ্ছায় কর! 
হইয়াছে। তবে &ঁ কার্ধ্য তিনি স্বয়ং রূপে না করিয়া_ “নারায়ণ ছবারে করেন কৃষ্ণ অন্থুর সংহীর |? 
কিন্তু এই এ্পপত্য ভাঁবে উন্নতৌজ্জল রস বিলাপ নিজের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে । অত্র ভারাবতারণং 
দ্েবাদীনা মিচ্ছয়া তদিদপ্য ওপপত্যন্ত তস্য হ্থেচ্ছয়েতি হি গম্য তে । ইহা হ্বরাট লীলা পুরুষোত্তমের নিজন্ব । 
ভাগবতের উদ্ধব বাঁকা হইতে জান! যায় যে, কৃষ্ণের সহিত ব্রজ হুন্দরীদের নিত্য সন্বদ্ধ বলিয়! ব্রজ লীলায় 
পরকীয়ার যে অভিমান তাহা যোগমায়ার ছার! প্রকটিত অভিমান মাত্র (রসের চমৎকারিতা৷ বর্ষনের জন্যই) 
তদেবং শ্রীমদৃদ্ধব বাক্যে... ৮৮০৮ ৮৮০৯ তাঁসাং তেন নিত্য সম্বন্ধা পত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে । 
লোচন রোচনী টাকায়াং এই জন্যই শ্রীল জীব গোস্থামী পাদ তাহার গ্রন্থ শুর--ভ্ী গোপাল চম্পুতে ( উত্তর 
খণ্ডে) প্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটিত করিয়। তাহাদের সম্মদ্ধকে নিত্য- দাম্পত্যে পর্যবসিত করিয়াছেন। 
তবে এ শ্লোকের টীকায় যত প্রকার আলোচন! করিয়াছেন, অবশেষে একটি শ্লোক রাখিয়! গিয়াছেন__ 


ম্বেচ্ছয়ী লিখিতং কিঞ্চিৎ কি্চিদত্র পরেচ্ছয়] ৷ 
যত পূর্বাপর সন্বন্ধং তৎ পূর্ধবমপরং পরম্‌ ॥ 


অর্থ।ত এই স্বকীয়া_-পরকীয়া বাঁদের আলোদনায় স্বেশ্হাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছায় বিছু 
লিখিত হইয়াছে । পূর্ববাপর সম্বন্ধ যুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্তমে এবং যে স্থলে পরস্পর সম্বদ্ধশ,ণ্য, তাহাই পরের 
ইচ্ছায় লিখিত হইল বুঝিতে হইবে । 


শ্রীল কুষ্থদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ 


অপ্রাকৃত রসিক কবিকুল চুড়ামনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পারবীয়। রতির অসমোর্ধ চমৎকারিতার 

কথা ব্যক্ত করিয়াছেন--পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস । ব্রজ-বিন। ইহার অন্থাত্র নাহি বাস। পর- 

কীয়াতেই প্রেমের সর্বাধিক স্করণ | কাজেই প্রেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল কান্তাপ্রেম এবং তাহার ভিতরে 

ও শ্রেষ্ঠতম হইল পরকীয়। রতি । আর অপ্রাকুত ব্রজ ধামেই উহা! সুরস। অন্যত্র কুরস স্থষ্টি করে। কারণ 

উহার বিষয় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান গোবিন্দদেব আর আশ্রয় বিগ্রহ নায়িক! শিরোমনি ভীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী ! 
এই ভাবটি আরও সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন__ঃ 


বৈকুগ্ঠান্থে নাহি যে যে লীলার প্রচার । সে সে লীল! করিব যাতে মোর চমতকার । 
মে বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে । যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 


বৈকুণ্ঠে এব্ধ্যাদি পরিপূর্ণ স্থানে মাধুর্যযের চমতকারিতা কোথায়? যোগমায়ার প্রভাবে ত্র 
দেবীগণের উপপতি ভাব লইয়া যে লীলা তাহা প্রকট লীলার বিশেষত্ব । 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধ। [ ১৩৫ 


শ্রীল ঘছু নন্দন দাস 


তাহার কর্ণানন্দে লিখিয়াছেন-- 
এই সব নির্ধীর করি শ্র্দাস গোসাঞ্রঃ। নিয়ম করি কুণ্ততীরে বলিলা তথাই ॥ 
দঙ্গে কষ্ণদান আর গোদ্দামী লোকনাথ । দিবানিশি কৃষ্ণ কথা সদা অবিরত ॥. 
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পু নাম । লবে মিলি আম্বাদয়ে সদ1 অবিরাম । 
আ.ন্বাদিয়] চিত্তে অতি আনন্দ উল্লান। অত্যন্ত দুরুহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ ॥ 
বাহ্যার্থো বুঝযে তাহা ম্বকীয্! বলিয়] ৷ ভিতরে অর্থনাত্র কেবল পরকীয়া 
গ্রীজীবের গম্ভীর হুদয় না বৃঝিয়া। বহির্লোকে বাখানয়ে স্বকীয়! বলিয়া ৫ 


এ সম্বেন্ধে-1017 ৪8531] 00087 70975 09100105107) :- 
শ]19 16৬06 9৫011917021) 19006 01106060660, 00] 10 1015 0110৩510106 6660105 ০ 911581019109,0 ৫9. 
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শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তী পাদ 

উহার মতে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই ভ্রজ গোপীগ,.ণর পরকীয়া ভাব। তিনি ও 
“আনন্দ-চত্দ্রিকা” নাম দিয়া উজ্জল নীলমণির টীকা রচনা করিয়া__“লঘুতবমন্ত্রবত প্রোক্তং...+*৮৮৮ 
ব্যাখ্য। করিয়ীছেন । তিনি বলেন_-ও্পপত্য প্রাকৃত নায়কের, পক্ষেই অধন্জনক ধর্্মাধ্ন্ম নিয়ামক 
ভীকষে দে আশঙ্কার স্থান নাই-ন ত কৃষ্ণে ধর্ম্মাধশ্ম নিয়, চুড়ামনীন্্র” | প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা তে 
অধম স্পর্শ হইলে ও যিনি বিশ্ব__বরদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সমর্থ-এরপ লীলা! পূরুষে চচম শ্রীকৃষে বা 
ভাহার মহাশিক্তি সমূহের মুখ্যতম! হলাদিনী পার স্বরূপিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধাদি গোপীগণের আদৌ 
এদোষ নাই । গ্রীল চক্রবক্রর্ণ পাদের মতে-_প্রকট লীলা মায়িক নহে, এবং অপ্রকট ও প্রকট লীলার 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । যুগল কিশোর ঘখন তাহার লীলা মাধুর্য্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত করান, তখন 
তাহা প্রকট লীল! এবং লীল? প্রপঞ্চ লোক চক্ষুর অস্তুহিত হইলেই তাহ! অপ্রকট লীলা নামে অভিহিত। 
শ্রীল চক্রবন্তীপাদের মতে অপ্রকট লীল। নিত্য দাম্পত্য ময়ী এবং প্রকট লীল] মায়িক ও পরোটা-উপপতি 
ভাবমধ়ী এই রূপ মনে করা অসঙ্গত, কেননী রাস লীলার আদি, নধ্য, ও অস্তে পরোটা উপপতি ভাবে 
বিরাজমান । তথাহি শ্রীমন্তাগবতে__- 

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোধিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোইন্যাঃ। 

রালোৎসবেহস্য ভুজদগগৃহীত ক লদ্ধাশিষাং য উদদগাদৃব্রজবল্লবীনাম্‌ )১০।৪৭।৬০, 


১৩৬ ] প্রথম পরিচ্ছদে 


রাসে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কপার পরাকাষ্ঠা_-ভগবানের অঙ্গে সদা একাস্ঘ রতা লক্ষ্মীর 
প্রতি ও এ অনুগ্রহ হয় নাই । পন্মুগন্ধা ও পল্পবর্ণা দীপ্তিমত্তী হ্বর্লোকবাসিনী অপ্ররাগণের প্রতি ও হয় 
নাই। অন্য ত দূরের কথা । রাসোৎসবে ভূজ দণ্ড দ্বারা আলিঙ্গিত কথ! লব্ধ মনোরথ।-_ 


ব্রজ হ্থন্দরীগণে প্রতি ষে রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহ! আর কোথাও প্রকাশ পায় 
নাই! অতএব গোপী প্রেমে নিখিল ব্রহ্মা নাথ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ বশীভূত। উহা নিত্য সত্য 
ও বাস্তব বস্তঃ পরম হংস কুল চুড়ামনি গণের ও পরম উপাসিত। উদ্ধবের ন্যায় পরম ভাগবত ও এই 
গোপী প্রধান। শ্রীরাধাদি সহ গোপশপাদ রেনু প্রার্থনা করিয়া থাকেন এমন কি মৃত্যুপথ যাত্রী ভারত সম্রাট 
মহারাজ পরীক্ষিৎ আজন্ম বিষয় বিরক্ত পরমহংস কুল ত্বিলক শ্রীল শুকদেব গোশ্বামী পাদের শ্রীমুখ বিগলিত 
মহারাস লীলামুত আস্বাদন করিতে করিতে পরামুক্তি লাভ করেন। 

এতদ্বাতীত-_দশাক্ষর এবং অগ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থ ও পরোঢ়া উপপতি ভাবময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান 
ও মন্ত্রের ও পৰকীয়াভাব বিদ্যমান । সাধকগন ধ্যান পরিপাকদশাতে প্রকট লীলার ভাব সমৃহই প্রত্যক্ষ 
করিয়৷ থাকেন। সুতরাং লীলা মায়িক হইতে পারে না । ভগবংলীল! নিত্য চিন্ময়ী। অনিত্য হইলে 
শ্রীভগবানের নাম ও অনিত্য হইয়া পড়ে। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে 'সবোহি স্বামী ভবতি এই বাক্যে 
স্বামী শব্দ পরিন্তৃবাক নয়। এী্বর্ধ্য বোধক-স্বামিন্লিশ্ব্য্যে ইতি-পানিনি। শ্রীরাধা__কৃষের স্বরূপ- 
শক্তিভূতা হলাদিনী শক্তি । তবে লীলা বৈশিষ্ট্যে রাধ। কুষ্ণই আমাদের তজনীয়। লীল। বিরোহিত রাধা- 
কুষ্ণ আমাদের ধারন। ও ভজনের অতীত । মহাভাবময়ী ভ্রীরাধার কৃষ্ণের সহিত সন্বদ্ধ নিত্য ও অচিস্তা 
নব নবান্ুরাগের ফল স্বরূপ । প্রপঞ্চলীলায় পরকীয়া ভাঁবে উহার জন্ত তাহার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে 
হয়। তবে এই কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া! মনে করেন না। তোমার সেবায় ছুঃথ হয় যত, সেও পরম 
হুখ | সেবা স্থখ--ছুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে আহিগ্যা হুঃখ ॥ অন্ুরাগের ইহাই উজ্জ্বল আদর্শ । মহাঁভাব- 
ময়ীগণের এই অলৌকিক অনুরাগ শ্রীল জীব গোস্বামী পাদের ও একান্ত অভিপ্রেত। তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । এই জন্যই তিনি স্বেচ্ছায় লিখিতং কি ধি......১.১০১০০০০০০ ৮ ৮০৯০ ১০৮ শ্লোকটি লিখিয়াছেন । 
কাজেই ওপপত্য সম্বন্ধ শ্রীল জীব গোন্বামীর ও অভিপ্রেত | 


৪০৬৭৫৪০৩৪৪৪ ৮৩৫০ ৮৬৫৩৪৬৬৪৪৩৪ ৪৪৪৪৪৪১ ৪৪৪ ৪৪৪র 


শ্রীরাধা--কৃষ্ণের ওপপত্য ভাবে লীলা পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন বুঝিতে হইবে । মানুষের মত এই 
লীলা কর্ম পরতন্ত্র নহে। জন-মনে! নিবেশের জন্য ও এই লীলা নহে। চিন্ময় লীলা মাধূরধ্য অস্তরের 
গভীর তম প্রদদেশেই উপলদ্ধি করিতে হয় । এই জন্যই তাহাদের ওপপত্তয সাবধানে, অতি সাবধানে বিচার 
করিতে হয়। আর এই ওপপত্য ভাব ব্রজেই নিত্য বি্যমান। ন্থুরস স্থষ্ট করে। ব্রজের বাহিরে জড় 
জাগতিক নরনারীর ইন্দ্রিয় তর্পন মুলে যে কুৎসিৎ ভাব তাহা সর্ধবদ! কুরস ন্থষ্টি করে বলিয়া-সতত নিন্দিত। 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ১৩৭ 


গোপীগন শ্রীকৃষের শ্বরূপ শক্তির অভিব্যক্তি । কাজে কাঁজেই তাহাদের লীলাবিনোদন কার্য্যে পরব্রদ্ষ- 
ধাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বের কোন হানি হয় না । "আত্মা তু রাধিক1 তস্ত দ্বয়ৈব রমনাৎ অলৌ। আক্মারাম 
তয়া প্রাজ্ৈঃ প্রোচাতে গুঢবাদ্িভিঃ $+ ব্রজপ্রেমরসোল্লাসা রতিতে ভরপুর এই অপ্রাকৃত ওপপত্য লীলাতে 
পর্ববত প্রমান বাধা ঝ। প্রতিকূলতা থাকা সন্দবেও ব্রজনব যুবছন্বের অবাধ মিলনে কোন বাধা নয় নাই। তবে 
কভু মিলে, কত না মিলে, দৈবের ঘটন। ইহা অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়ার কলা কৌশল মীত্র। এ 
সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ নিয়ে কর। হইল । প্রীরাধারাণীর জীবনের প্রথম প্রভাতে নিমীলিতা নয়ন। 
অন্ধবালিকার অভিনয় । অনস্তার শ্যাম বধুয়ার স্পর্শেই চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্বপ্রথম প্রাণ বধুয়ার শ্রীমুখ 
কমল দর্শন-এই পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল ।----হইতে আরম্ভ করিয়া নব শশীকলার মত বৃদ্ধি 
মাঝে মাঝে প্রিয় পরিজনদের কোলে চাপিয়া বধূ দর্শন, ক্রমে হামাগুড়ি ছলে দরশ-পরশ মুগ্ধ বালকবং 
লীল] ॥ ক্রমশঃ জানু চঙ্ক্রমন সময়ে মাঝে মাঝে সম বয়ক্ষদের সঙ্গে শ্জি গৃহ হইতে শ্যা'মন্থুন্দর গৃহে 
অথবা শ্যাম ও অমনি করিয়া আসিতেন প্রিয়ার গৃহে । অন্তরের ন্বাভাবিক ও স্বতঃ ন্ফঃত আকর্ষন বশতঃ 
মুগ্ধ বালক-বালিকাবৎ মিলন হইত । না দেখিলে কোন দিন গভীর ছুঃখ হইত । ক্রমশঃ উভয়ের মিলনের 
পথে সহায়ক ব্রজের বিভিন্ন স্থানে আবিভূ্তি! সমবয়া সবীগন আসিয়া মিলিতে লাগিল । কুষ্ণকে প্রাণ 
বল্পভ রূপে প্রাপ্তির জন্য উপায় উদ্ভাবন। বুন্দাদেবীর পরামর্শে এবং উপদেশে কাত্যায়নী দেবীর 
আরাধনা । অবশ্যি এই কার্য্যে সাধন সিদ্ধা গোপশীগণই অগ্রণী, নিত্য সিদ্ধা ্রীরাধা তদীয় কাযবুাহ 
স্বরূপিনী ললিতা-বিশাখাদি গোপীগন উহাদের সঙ্গ দান করিয়া উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন মাত্র। অতি" 
ব'ল্যে সঙ্কেত কট মূলে যুগলের ভীরু মিলন । তাহারা বয়সে নবীন! হইলেও ভজনে প্রবীনা হইহা উঠিলেন!। 
কাত্যায়নী ব্রতাস্তে চরম পরীক্ষা বন্ত্রহরণ লীলার মাধ্যমে প্রাণ প্রিয়তম গোবিন্দ তাহাদের লঙ্জ। মান ভয় 
সবই ভজন পথের কণ্টক উৎপাটন করিলেন। গুরুজন অজ্ঞাতেই প্রথম শারদীয় রাে মিলন এবং অন্য 
বছুবিধ উপায়ে মিলন হইতে থাকে । বিবাহ পুর্ধ্ব পাটে এবং বিবাহোত্তর জীবনে জটিল! ও কুটালার বাঁধা- 
নিষেধ, কলঙ্কারোপ, পতি বভিমন্যুর রক্ত চক্ষু, তর্জন গর্জন, প্রভৃতি প্রবল প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া 
গুপ্ত মিলন-__দিনের বেলায় স্্ধ্যপূজা ছলে এবং রাত্রিতে কাত্যায়নী ব্রতের উত্যাপন কালে। ক্রমশঃ 
কালিয় দমন লীলার দিনে প্রকাশ্যে সকল গুরুবর্গের জ্ঞাতসারেই ব্ডিয় সম্মীলন। গুরুবর্গ ও জীনিলেন- 
রাধাদি গে'পীগন ও কৃষ্ণকে প্রিয়বোধে প্রীণ বন্ধু রূপে ভালবাসে । রাধারাণীর অন্তরের শ্যামানুরাগ ছিল 
প্রবলতম আ্রোতস্থিনী নদীর জলধারার মত, উহা অবশেষে শ্যাম সায়রে মিলিত হইবেই । পর্বত কন্দর 
হইতে যবে নব্দী বহির্গত হয় সিদ্ধুর উদ্দেশ্টে--বল কার সাধ্য রোধে তার গতি ?_-প্রবল বেগবত্তী খর-_ 
ভ্রোতা নদীতে বাধ দ্রিলে যেমন ছুর্ববার শ্রোত্ীভিঘাতে সম্মুখস্থ বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় পঙ্জি সরিৎপতির 
সহিত মিলিত হয়, সেই প্রকার গোপী প্রধান! রাধা ঠ।কুরাণনীর ছূর্ব্বার কৃষ্ণ'নুরাগ ভক্তি প.থর প্রতিবন্ধক 
কোটি কণ্টক কে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যে পৌছে গিয়েছেন । প্রতিবন্ধকতাকে বধিরবৎ উপেক্ষা 
করিয়! দিষাভিসারঃ রাত্রি অভিসার, ছয় খতুর বিরুদ্ধ পরিবেশে অভিসার, জ্যোতল্নাভিসার, তিমিরাভি- 
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সার, মকর নান, স্্যাগ্রহণ, চন্রগ্রহণ উপলক্ষে কৃষ্ণামৃতে ল্লানের ছলে কৃষ্ণ সম্মিলন-কৃষ্ণের কারুণ্যাযুতে, 
লাবণ্যামৃতে নান, তারুণ্যামুতে দ্দান-__এই প্রকারে পারবীয়। রসাশ্রিতা হইয়া নিঃছিদ্র গোবিন্দ সম্মিলন । 
'বীর্তনীয়ঃ সদ] ইরিঃ? মন্ত্রের চরম আদর্শ সাধিকা । এখানেই ভজনের নিগৃটতম নির্দেশ । যুগললীল! 
নাট্যখানি অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায় কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় সব বিরুদ্ধ ভাবগুলি ও অন্নকুলে 
আগিয়া যায়। 
কোন একদিন মা যশোমতী পুত্রের জন্মতীঁথি উদ্যাপন উপলক্ষে-ভাই অভিমনুযুকে ও নিমন্ত্রন 

করিয়াছেন। বিদায় কালে অভিমন্কে রাধারাণীর জন্ বছুমূল্য বসন ভুষন ও রত্ধাচস্কারে পরিপূর্ণ 
একাট সুদিব্য পেটিকা প্রদানের ইচ্ছা পোষন করেন। ইতিমধ্যে হুচতুর। বৃন্দা ও স্থবলাদি কৃষেের সঙ্গে 
গোপন পরামর্শ করিয়। উক্ত পেটিকা হইতে সজ্জিত বসন ভূষণ রত্বালঙ্কারাদি অপসারিত করিয়া এ পেটিকার 
অভ্যন্তরে সর্ধবালকস্কারের সারম্বরূপ শ্রীকষ্ণকে অতিসংগোপনে সংস্থাপন করেন। গৃহে যাত্রা কালে অভিমুন্য 
এ পেটিকা স্বীয় মস্তুকে বহন করিয়া আনিয়া রাঁধারানীর কক্ষের সম্মুখে নিখিল রতুসার মহামারকত মণির 
পেটিকাটি স্থাপন করে । ক্রমে ললগিতা-বিশ্বাখাদি এ পরেটিকাটি গৃহাভ্যস্তরে আনয়ন পূর্বক বন্ধ মুখ 
উন্মোচন করিয়া যখন উহার ভিত্তরে চির আকাক্ষিত প্রাণ বধৃযাকে দেখিতে পাইলেন-_-তখন সখীগন সহ 
রাধারাণীর হাসি শরংকালীন নদীতটে প্রন্ফুটিত বায়ু আন্দোলিত কীশ কুস্থমাবলীর হাসির ফোয়ারার 
মতই সুনিল ও গুদয় উন্মাদী। অনশুর সমস্ত রাত্রি ব্যাপী জটিল! ভবনেই চলিতে থাকে নখীজন সমভি- 
ব্যাহারে ব্রজনবধুবদ্ন্ধের যুগল-মিলন মাধুরীর পরানন্দ মহামহোতৎসব। অনুরূপ আর একটি মিলন মহোং 
সবের স্বন্দর চিত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল-_-ঃ 

আহ্তাগ্য নয়োৎ নিশি গৃহং শুগ্যং বিমুচ্যাগত] | 

ক্ষীবঃ প্রৈযাজনঃ কথং কুলবদুরেকাকিনী যাল্ততি। 

বংস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদা গিরো 

রাধ। মাধবযোর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ 

অর্থাৎ মা যশোদা তাহার নীলমনিকে বলিতেছেন--আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে (ভ্রীরাধাকে) 

উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। এও ঘরশ,ণ্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভূৃতাগুলি ও মাতাল, 
এখন এ একাকিশী কুলব্ধু কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া! যাও। 


মা যশোদার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাধা-মাধবের যে স্মেরালস দৃষ্টি সমূহ জয়যুক্ত হউক। 
পারকীয়ে ভাবে-কতু মিলে, কু না মিলে, দৈবের ঘটন । এখানে ন1 মেলার উদাহরন__ 


সন্কেতীকৃত কোকিলাদি শিনাদং কংসদিষঃ কুর্ব্বতো, 
দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খ বলয় শ্রেণি ন্বনং শু্তঃ | 
কেয়ং কেয়মিতি প্রগলভ জরহী নাদেন দৃনাত্বনো 
রাধা প্রাঙ্গনকোনকেলি বিটপী কব্রেড়ে গতা শর্বরী॥ 
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(কয়েকদিন যাবৎ শ্বাশুড়ী ও ননদের কড়া প্রহরায় থাকায় জন্য ্্রীরাধার চন্দ্রানন অদর্শন হেতু 
বিরহ-দিগ্ধ হারে একদা _-) 
গভীর রাত্রিতে জীকক্চ শ্রীরাধার গৃহের সম্সিকটে আসিয়া কোকিলাদির নাদের ন্যায় নাদের ছারা 
সঙ্কেত করিতেছেন। এদিকে সেই স'ঙ্কত শ্রবণ কাঁরয়া শ্রীরাধা দ্বার মোচন করিয়! বাহিরে আদিতেছেন, 
শ্রীরাধার চঞ্চল শম্বলয় এবং মেখলাধ্ধনি শ্রবণ করিয়াই শ্ত্ীকৃ্ণ শ্ত্রীরাধার বহিরগমনের কথা বুঝিতে 
পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটিল1) কেও, কেও করিয়া বারবার চিৎকার করিতেছে এবং 
তাহাতে ও কৃষ্ণের হাদয় ব্যথিত হইতেছে, এইরূপ অবস্থায়ই শ্রীক্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাঙ্জনের 
কোনে যে কেলি-বিটবী তাহারই ক্রোড়ে গত হইল । 
ভ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির এমনই প্রবল আকর্ষন যে অনন্ত ব্রঞ্ষাণ্ড নাথ, শ্বরাট্লীলা পুরু- 
যোত্তম, সর্ব কর্ষক' মৃত্ত্যানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দকে ও আকর্ষন করিয়া'দীনহীন কাঁত'ল সাজাইয়। ভক্তের নিকট 
আনয়ন করে । মিলন বেলায় এই বিরহ ও সব্বর্ণনন্দ কর। 
গিরিরাজ গোবদ্ধন ধারন লীলায়, ব্রজের সকল রসাশ্রিত ভক্তগণের সাতদিন সাতরাত্রি ব্যাপণ 
নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভক্ত-ভগৰানের নিবিডততম সমাবেশ ও স্থুখ সম্মিলন সংঘটিত হইলেও সেখানে শ্রীরাধার 
কষ্ণপ্রেম সমধিক ব্যগ্রিত হইতেছে । নিয়ে দৃশ্য দেখু২__ও 
দূরং দৃষ্টিপথান্তিরোভব হরে গোবর্ধনং বিভ্রত- 
স্বধ্যাসক্তদৃশং কৃশোদরি করঃ আান্তাইস্য মা ভূদিতি | 
গোপীনামিতি জল্লিতং কলয়তে! রাধা নিরোধাশ্রয়ং 
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রম ভ্রমকরাঃ কুষ্ণস্য পুফভ্ত বঃ॥ 
শরীক গোৰদ্ধীন ধারণ করিয়া! আছেন | সব গোপিনীদের লহ প্রীরাধাও কৃষ্ণের দিকে নিঠিমেষ 
দৃষ্টি করিয়া আছেন । অদ্য সব গোপীরা রাধাকে বলিল, রাধে ! তুমি কুষের ৃষ্টিপথ হইতে অনেক দুরে 
পরিয়া যাও, তোমার প্রতি আসক্ত দৃষ্টি হইয়। কৃষ্ণের হস্ত শিথিল না হইয়] পড়ে, কিন্তু গোপণীদের মুখে 
রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবার এই কথা মনে চিন্তা করিয়া গিরিধারণের শ্রমে কৃষ্ণের ঘন 
ঘন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। দেই রাধার সহিত কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন। কৃপালু শ্রোতৃবর্গ ! বিচার 
করুণ, শক্তি মানের ও শক্তির উৎসমূল কোথায়? 
একদ দিবাভিসারকালে পথের র্লেশ উপেক্ষা! করিয়া শ্রীরাধার অভিগমন সম্বন্ধে সহুক্তি কর্ণামুতে 
(৩,১৩৪ ) যাহা বণিত আছে তাহা এই-_ 
মধ্যাহ্ন দ্বিগুণার্ক দীধিতি দলং সম্ভোগবীথী ঃপথ- 
প্রস্থান ব্যধিতারুণান্গুলি দলং রাধাপদং মাঁধবঃ| 
মৌরী ভ্রক্‌ শবলে মুহুঃ সমুদিত স্বেদে মুহ্ুঃ বক্ষসি। 
্স্ত প্রানয়তি প্রকল্প বিধুরৈঃ শ্বাসোগিবাতৈ মু; ॥ 
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পুষ্পদলের মতন অরুণনুলি দলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পর্দ আজ সম্ভোগবীথী পথ 
প্রস্থানে ব্যথিত । কারণ সে পথ মধ্যান্ের দ্বিগুণ স্ূর্যতাপে তপ্ত, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধার পদের তাপ 
অপনোদনার্থে বার বার মাল্য যুক্ত শিরদেশে রাখিতেছে ৷ ঘর্্ম শীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্পু বিধুর 
শ্বাসোন্সি বাতের দ্বারা বাঁর বার উপশমিত করিতেছেন । 

এই চিত্রটি ম্বনাম ধন্য গোবিন্দদাসের লেখনীতে_ঃ 


মাথহি* তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন বিথার। 
নোনিক পুতুল তণু চরণ কমল জন্নু দিনহি কয়ল অভিসার 
আবার বহুদিন বিরহ তপ্ত হাদয়ে শ্রীকৃষ্ণ জটিলী'র ভবনের ৰহিভাগে ৰাগান বাটীতে কোন নির্জন 

ভবনে জীরাধারানীর সহিত অতি সংগোপনে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু সুচতুরা কুটীলার দৃষ্টি এড়াইতে 
পারেন নাই । কুটিল! ও গৃহ মধ্যে যুগলের কেলি বিলাস কালে গোপনে দর্শন করিয়া বাহির হইতে গৃহের 
তালাবদ্ধ করিয়া মা জটিলাকে সংবাদ দিবার জন্য গেলে । মা জটিলা আসিয়। বন্ধ-তালা খুলিয়া দেখিলেন 
বধূ রাধারাণী পালক্কের উপরে উপবিষ্ট আছেন। আর তার পদতলে অতি পরিচিতা নাপিতিনী বেশে 
কুষ্ণ তাহার পায়ের নখ কামাইতেছেন, পায়ে আল্ত। পরাইয়। দিতেছেন । দেখুন বিশুদ্ধ প্রেমের ছুববণার 
আবর্ষনে সববশক্তিমান পুরুষোত্তমকে ও ভক্তশ্রেষ্টের পদতলে নামিয়া আসিতে হয় । কুটিলার মাথ! লজ্জায় 
অবনত হইল। ম] জটিলাকে বলিল- মা, এ কেন্ট ছোড়াটা ভোজ-বিছ্যা জানে। 


যুগলের প্রপঞ্চ লীলায় মিলন বেলায় পরকীয়া ভাবে শত শ বাঁধ! প্রতিবন্ধকত৷ থাকা সত্বেও 
উভয়ের মিলনের পথে পারস্পরিক আকর্ষন ছুব্বার গতিতে ছুইটি আত্মাকে একীভূত করিয়! দিয়াছেঃ যেমন- 


পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ-বর্শস্থ,। তমেৰান্বাদয়ত্াস্তনব সঙ্গরসায়নম্‌ ॥ 
পর পুরুষেতে রত থাকে যে রমনী । গৃহে ব্যস্ত থাকিয়াও দিবস রজনী ॥ 
গোপনে অন্তরে নব সঙ্গ রসায়ণ | পরম উল্লাসে করে সদ1 আম্বাদন॥ 
সেই রূপ ভক্ত বাগ্র থাকিয়া! ও ঘরে! কৃষ্ণ রসাম্বার করে নিঃসঙ্গ অস্তরে ॥ 


এই প্রকারে অনস্তলীল গোবিন্দ এবং অনশ্ভ লীলাময়ী অখণ্ড রসবল্লভ! শ্রীরাধা ঠাকুরানী বহুবিধ 
প্রপঞ্চ সম্ভোগ লীলাদি সম্পাদন করিয়া পরিশেষে এক মহারাস লীলায় প্রমন্ত থাকা কালীন ন্থদীর্ঘ বিরহের 
নুতপ্র শ্বাসবায়ু অন্থুভব করিলেন । রাসে সুখ সম্ভোগ এর পর রাধা ঠাকুরানী মূর্ত্যানন্দ বিগ্রহ শ্যাম হুন্দরের- 
ক্রেড়ই নিদ্্রিত হইয়া পড়িলেন' সহসা মহা ভয়ঙ্কর ছুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন । উথিত হইয়া দীন চিত্তে 
প্রিয়তম কৃষ্ণকে বলিলেন, হে নাথ ! তুমি আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাকে স্ববক্ষে ধারন 
করিব । জানি না, বিধাতা পরিনামে আমার অৃষ্টে আরও কি ছুরাবস্থ। ঘটাইবেন। এই কথ! বলিয়া 
সেই মহাভাগা শ্ত্রীরাধ! প্রিয়তম ভ্রীকৃষ্কে নিজ বক্ষে ধারন করতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাহাকে ছুঃন্যপ্রের 
কথ! বলিতে লাগিলেন । শ্রীরাধা বলিলেন-_হে প্রাণনাথ ! আমি এক রতুচ্ছত্র ধারন করিয়! রত্বসিংহ!সনে 
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উপবিষ্টা আছি, সেই সময় এক ব্রান্ধণ ক্রুদ্ধ হইয়! আমার সেই রক্ুচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন। সেই ব্রহ্ষাণ 
তাহার পর ছুবর্বল। আমাকে কজ্জবল!কাঁর অতি ছুম্তর মহাভয়ঙ্কর ও গভীর সাগরে নিক্ষেপ করিলেন । 
আমি অত্যন্ত শোক পীড়িতা হইয়। নক্রু (কুমীর ) সমূহে পরিব্যাপ্ত মহাতরঙ্গ বেগে ব্যাকুল চিত্তে সেই 
সাগরের ক্রোতে বারং বার ভ্রমন করিতে লাগিলাম। হে নাথ ! আমি তখন তোমাকে আমায় রক্ষা কর, 
রক্ষা কর এই কথ! পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই অবস্থায় আমি তোমাকে দেখিতে না পাইয়া 
অত্যন্ত জীতা ইয়া! পড়ি এবং পুনঃ পুনঃ তোমাকে স্মরণ করিতে থাকি । হে শ্যাম সুন্দর | আমি সেই 
সাগরে নিমজ্জিতা হইয়। আরও 'দখিলাম যে গগন হইতে চন্দ্র মণ্ডল শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত 
হইতেছে। কিছুক্ষন পরে পুনরায় দেখিতেছি যে, গগন হইতে সৃষ্য মণ্ডল ধরাতলে পতিত হইয়া চারি- 
ভাগে খণ্ডিত হইল। ইত্যাদি ব্ুবিধ অম্ল স্থচক হ্বপ্ন দর্শন করিয়া গ্িয়ুতমের সহিত ভাবী বিরহের 
কথা স্মরণ করিয়া ভয় ব্হবল হইর] পড়িলেন। 

শ্রীকফ্ণ বলিলেন__জাতিম্মরে ! স্মরাত্মানং কথং বিস্মরসি প্রিয়ে । সববং গোলো বৃত্তান্ত স্ুদায়ঃ 
শাপমেব চ॥ পাশাৎ কিঞ্্দিনং দীনে তদ্্বিচ্ছেদো ময়া সহ। ভব্ষ্তিতি মহাভাগে মেলনং পুনরাবয়োঃ॥ 
পুনরেব গমিষ্যামি গোলোকং তং নিজালয়ম্‌। গত্বা গোপাঙ্গনাতিশ্চ গোপৈর্গেরলোক বাসিভিঃ ॥ 


জাতিম্মরে ! তুমি এখন নিজেকে স্মরণ কর ' হে প্রিয়ে, তুমি কি করিয়া সেই গোলো ক বৃত্তান্ত 
এবং স্থদামার অভিশাপ বিস্মৃতা হইলে । দীনচিত্তে ! স্্দামার শাপবশতঃ আমার সহিত তোমার কিছু 
দিন বিচ্ছেদ হইবে । মহাভাগে ! তার পর আমাদের উভয়ের পুনঃ রায় মিলন হইবে । প্রিয়্তমে 1 তৎ 
পরে পুনরায় নিজালয়ে গোলোকে গমন করিব । তথায় যাইয়া গোলোক বাসী গোপ গোপীগণের সহিত 
পুনঃ রায় মিলিত হইব। যেযে প্রাকৃতিকা রাধে তে নষ্টাঃ প্রাকৃতে লয়ে । অহমেবাসমেবাগ্রে পশ্চাদ- 
প্যহমেব চ॥ হেরাধে! যাহার! প্রকৃতিজাত, তাহারা সকলেই প্রাকৃত প্রলয়ে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু 
আমিই অগ্রে যেরূপ ছিলাম, সেইরূপ প্রলয়ের পর ও আমি থাকিব আমার লয় কথন ওয়য় না। 


ত্বংকলাংশাং শকলয়! বিশ্বেযুসবর্বযোধিতঃ। যা যাষিৎ সা চ ভবতী, যঃ পুনান্‌ সোইগমেব চ1 
ভূমি সকল বিশ্বে নিজের কলা, অংশ, কল! ছারা সমস্ত রমনী রূপে বিরাজ করিতেছ, অতএব যত রমনী, 
তৎ সমস্ত তুমি এবং যত পুরুষ তৎ সমন্তই আমি] অহং পুমাং স্তং প্রকৃতিন শ্রষ্টাহং ত্বয়! বিনা । যথা 
নালং কুলাল*্চ ঘটং কর্ত,ং মুদ! বিনা । দেবি ! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। তোমা ব্যতীত আমি স্থষ্ট 
করিতে সমর্থ হই না) যেরূপ কুলাল ( কুস্তকার ) মৃত্তিক! ব্যতীত ঘট নিশ্ীন করিতে পারে না, সেই রূপ 
তোম। ব্যতীত আমি ও স্থপ্টি করিতে পারি না। ইত্যাদি বন্তুবিধ সাম্তবন! বাকা সহ জ্ঞানেপদ্ধেশ প্রদান 
করিয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন-_ক্ষনং গৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কাধ্যমন্তি বিদায়ং দেহি মে প্রীত্য। 
ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে প্রাণাধিষ্টাত্রীদেবী ত্বং প্রানাশ্চত্বয়ি সম্ভি মে। প্রানী বিহায় প্রাণাংশ্চ কৃত্র স্থাতুং 
ক্ষমঃ পরিয়ে ॥ প্রাণ বল্লভে | তুমি ক্ষণকালের জন্তা আমাকে বিদায় দাও। কারণ আমি এক্ষনে গৃহে গমন 
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করিব. তথায় আমার এক বিশেষ কার্ধ্য প্রয়োজন আছে। প্রিয়ে ! তুমি আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
তোমাতেই আঘার প্রাণ বিদ্যমান আছে, সুতরাং প্রাণী কি কখনও প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়। অন্থত্র 
কোথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? ত্বয়ি মে মানসং শশ্বং তং মে সংসার বাসন] । ত্বত্ত! মম প্রিয় নাস্তি 
ত্বমেব শঙ্করাৎ প্রিয়া । প্রানপ্রিয়ে ! আমার মন নিরস্তর তোমাতেই আসক্ত আছে। কারণ, তুমিই 
আমার সংসার বাসনা ম্বরূপা, তোমার অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কেহ নাই। অধিক কি? তুমি শঙ্কর 
হইতেও আমার প্রিয় ॥ প্রাণা মে শঙ্করং সত্যং ত্বঞ্চ প্রাণধিকা সতি। ইত্যক্ত। তাং সমাশ্লিষ্য ভগবান্‌ 
গন্তমূদ্য 8 ॥ সতি, শঙ্কর আমার প্র'ণ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি আমার সেই প্রাণ অপেক্ষা ও অধিক। 
এই কথ। বলিয়া ভগধান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আলিঙ্গন পূর্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন । 


অক্রুরাগমনং জ্ঞাত্বা সববজঞঃ সবর্ব সাধনঃ। আত্মা পাত চ সবে “ষ!ং সবেবশাপকার কাঁরকঃ | 
সকলের আত্ম! (শ্রীকৃষ্ণ ), রক্ষাকর্তা, সকলের উপকারকারী, সবব্জ্ (সববণস্ধ্যামী ) ও সববসাধন শ্রী 
কৃষ্ণ অক্ররের আগমন বার্তা জানিতে পারিয়! তখন গমন করিতে উদ্যোগী ইইলেন। অনস্তর রাধারাণীর 
বিলাপ-হে নাথ তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তম হে ব্রজনাথ শ্ামনুন্দর ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইও না । হে নাথ! এখন যেন তোমাকে ভিন্নমন! দেখিতেছি, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া 
গমন কর, তাহা হইলে আমার প্রেম ও সৌগাগ্য সবই চলিয়া যাইবে । নাথ ! আমি যে তোমার শরণা- 
গতা, তুমি এই বিরহ-ব্যাকুল1 ও দীন! দাসী আমাকে গভীর শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইবে? 


এখন আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না, বন হইতে বনাভ্ঘরে সর্ধ্বদা-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ এই পবিত্র নাম গান করিতে 
করিতে জীবন পাত করিব । 


ন যস্তামি পুনং গেহংঃ যাস্তামি কাননাস্তরম্‌। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি,গায়ং গায়ং দিবানিশম্‌। হে 
নাথ! দেহ ত্যাগ কালে আমার এই কামনা থাকিবে যে, যেরূপ কাল আত্মা, চন্দ্র ও স্ব্ধ্য আমার নিত্য 
সহগামী, সেইরূপ তুমি আমার বন্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ থাকিয়। নিত্য মৎপার্থে গমন করিবে অর্থাৎ নিত্য সহ গামী 
হইবে । 


ক্ষণং যুগশতং মণো ত্বাং বিনা প্রাণবল্লভম্গ। কথং শতাবং ত্বাং ত্যক্তধা বিভন্মি জীবনং প্রভে। ৫ 
হে প্রভো ! হে প্রাণ বল্পভ! আমি তোমা বাতীত ক্ষনকালকেও শতধুগ কাল বলিয়া! মনে করি, স্থৃতরাং 
আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে শতবৎসর জীবন ধারন করিব । 


সানন্বস্ত বিশ্লেষে নৃণাং শোকয় কেবলম্‌। দেহাত্বনোশ্চ বিচ্ছেদঃ ক লৃখায় প্রকল্পতে ॥ মানুষের 
যদ্দি কোন ও সাধারন বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ হয়, তবে উহ1ও কেবল তাহার শোকের কারণ: হইয়া থাকে, সে 
স্থলে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ কে সুখ দায়ক বলিয়া! মনে করিতে পারে? অনস্ভর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সান্তবন! 
দায়ক আধ্যাত্মিক যোগের কথা বলিলেন । ইহাতে কি্চিং সাময়িক সান্ত্বনা লাভ করিলে ও হাদয় শোকানল 
প্রজ্জলিত হইল । উহা প্রশমনক্ল্প সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন না করিয়া নিভৃত নিক পুনঃ রাধা- 


কৃষ্তময়ী-ভীরাধ! [১৪৩ 


রাণীর সহিত মিলনানন্ৰে নিশি যাপন করিয়া তাহাকে প্রভূত আনন্দ-দান করিলেন। রাসান্তে শ্ীবৃষ্ 
শ্ীরাধার নির্ল সীমন্ত্ে ও তাদধোড়াগে ললাটে চন্দন বিন্দুযুক্ত দাড়িম্বকৃন্থমাকুতি সিন্দুর দান করিলেন । 
গণুস্থলে পত্রাবলী, তাহার পাদ পদ্ম যুগলে রঞ্জিত মপ্থির যুগল প্রদান করিলেন। শ্ত্রীরাধার পাদা্ুলি 
সমূহের নথা গ্রমূলে অলক্তক রাগে রঞ্চিত করিলেন। শ্রীকষ্ণ প্রানপ্রিয়া ্রীরাধাকে নান! বেশ ভূষা দ্বারা 
উজ্জ্লাকৃতি করিযা পুনং অভিলাসানুদারে গ?ট আলিঙ্গন করিলেন । 


এতস্সিক্স্তরে কালে ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ। শিবশেষাদিভিদেবৈরমনীন্দ্রঃ সাদ্ধমাযংযী । 

আগত্য নত্বা শিরসা তুষ্টাক সম্পুট গ্লিঃ। সাম বেদোক্ত-স্তাত্রেণ পরিপূর্ণতমং বিভূমূ ॥ 

এই সময়ে তথায় শিব ও অন্গ্াদি দেবগন এবং মুণিশ্রেষ্ঠ গণের সহিত লোকপিতাম ব্রহ্মা 
আগমন করিলেন। ব্রহ্মা আগমন করতঃ মস্তক ছারা প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া! সাম বেদোক্ত স্তোত্রের 
দ্বারা পরিপূর্ণতুম বিভুর্ধ্ব্যাপী পরমাত্মা৷ জীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন । 


জয় জয় জগদ বন্দিত চরণ নিগুন বিশুদ্ধ সত্ব, স্বেচ্ছাময় উক্তানুগ্রহ নিতা ক্গ্িহ। গোঁপ কো 
মায়য়া মায়েশ স্থবেশ স্বশীল শান, সর্ববকান্ত দাস্ত শাস্ত মূর্তানন্দ পরাৎপরঃ প্রকৃতে পর সর্ধবাস্তরাত্থা রূপ 
নিলিগু, সাক্ষি স্বরূপ বাক্তা ব্যক্ত নিরঞ্জন । ভারাব তারন বরুণার্ণব (শাক সন্তাপগ্রদ্ন্‌। জর মৃত্যু ভয়াদি 
হরণ শরণপঞ্জর। ভক্তান্ুগ্রহ কাতর ভক্তবংসল ভক্ত সঞ্চিত ধন, ও নমোইস্ত তে | 

ব্রহ্মা বলিলেন-_- হে জগদীশ্বর ! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনার চরণ যুগল সকলেই 
বন্দনা] করেন। আপনি পিগুন ও বিশুদ্ধ সত্বময়। আপনি স্বেচ্ছাময় বলিয়া ভক্তগন কে অনুগ্রহ করিবার 
জন্য নিত্যদেহ ধারন করেন। বর্তমানে আপনি মায়া বলে গোপ বেশ ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি 
মায়াধীশ পরমেশ্বর | সর্ব্বোত্তম গোপবেশধারী, সুশীল, শান্ত, সবর্বকান্ত, দাত্ঘ (ইন্টরিয় সংযমী), ূর্ত্যানন্দ্য 
পরাৎপরতত্ব, প্রকৃতির অতীত পুরুযোত্তম বিগ্রহ, সর্ববাঞ্ঝরাত্মরূপী, নিগ্লিপ্ত, সাক্ষিম্বরূপ আপনি কার্ধ 
বর্শ৪ঃ জগদ্রূপে ব্যক্ত এবং কারণ স্বরূপে অব্যক্ত নিরঞ্ন----সর্বদোষ বিজিত, অকলম্ক. ভারাবতারণ- 
পৃথিবীর ভারহরণ কারী, করুণাসাগর, শোক ও সম্ভাপহারী, জরা-মৃত্যু ভয়াদি হরনকারণ, শরণ পঞ্ার- 
শবপাগতপালক, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে সর্ব্বদা ব্য।কুলচিন্ত, ভক্তবৎসল এবং ভক্তগণের সঞ্চিত ধন। 
ওক্কার রূপী তোমাকে নমস্কার করি । 

্রহ্ধাকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র সাবহিত চিত্তে যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তাহার সর্বববিধ অীষ্ট পুর্ণ হয়া 
থাকে । শ্রীরাধারাণণীর কৃপ। লাতে ধন্য হয়, কারণ তাহার প্রাণ শ্রিয়তমের মহিম। শ্রবনে সমধিক প্রীতি 
লাভ হয়। ব্রহ্মা ভগবান্‌ কে ভূভার হরণের জন্য মুর গমনের জন্য প্রার্থণা জানাইলেন। স্বয়ং ভগবান 
গোবিন্দের কার্ধ্য বিশুদ্ধ প্রেম_-ভক্তি দান, বৃন্দাবনেই তাহার নিত্য অবস্থান তবে অন্তুরঘাতন, ভূভারহরণ 
ধর্ম সংস্থাপন ইত্যাদি কার্ধ্য নারাধন ছ্বারেই সম্পাদন করেন। গোপ-গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমাকর্ষণে 
শ্ীকৃষ্-বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি- উহার শ্ীমুখ উক্তি, নিত্য আনন্দময়ীর নিকটে বি্কমন 


১৪৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


আনন্দময়ধাম মুর্তানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ দেব। অবিচিন্ত্য মহাঁশক্তি ধুক ভগবান্‌ যুগপৎ একই সঙ্গে 
বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় লীল। করিতে সমর্থব'ন্‌ পুরুষ ' তবে দ্বারকায় পর্ণ, মথুরায় পূর্ণ তর এবং বৃন্দাবনে 
পূর্ণতম রূপে অনন্ত লীল ভগবান লীলায় মান রহিয়াছেন। 

যুগলের আসঙ্স বিচ্ছেদকাল জানিয়! রাধারানীর সখীগন কৃষ্ণকে অনেক অনুরোধ করিলেন প্রাণ 
প্রিয়াকে ত্যাগ না করিতে । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যদি আমি ও গ্রীরাধা যাবতীয় অভিসম্পাত প্রশমনে সমর্থ- 
বান্‌, তথাপি লীলার নিগৃট উদ্দেশ্য সাধন সহায়ক শত বর্ষ বিচ্ছেদ হইবেই । তবে বিচ্ছেদ কালে কথা 
দিচ্ছি, আমার সহিত ওই রাধার বিচ্ছেদ ইহার জাগরণকালেই হইবে, কিন্তু আমার বরে এই রাধা নিদ্রা" 
কালে আমার সহিত প্রত্যক্ষের মতই সঙ্গ নথ লাভ করিবে। 


ভেদে! জাগরণেঅস্যাশ্চ মযা সহ সুমধ্যমে। সংশ্লেষঃ সম্ভতং ন্বপ্পে মদ্বরেণ ভবিষ্যতি ॥ 

এই বলিয়। শ্রাকষ্ণগৃহে আসিয়া পিতা মাতার সহিত্ত মিলিত হইলেন । এ দিনই অপরাহ্ন 
মথুরা হইতে কংস প্রেরিত মহাভাগবত অক্রর ধণুর্যজ্ঞে যোগদানের জন্য নন্দ মহারাজ ও তৎপুত্রদ্ঘয়কে 
লইবার জন্য রথে আরোহন পূর্বক আগমন করিলেন। মহাঁভাগবত অক্রুদর পথিমধ্যে যেখানে যেখানে 
ব্রজরজে কৃষ্ণপদ চিহ্ন দর্শন করিয়াছেন, রথ হইতে নাঁমিয়া সেই সব রজে গড়াগড়ি দিয়া! আসিয়াছিলেন। 
রাত্রিতে নন্দ-গোষ্ঠে থাকা কালীন নন্দ মহারাজ ও তৎপত্বী যশোদার সহিত ছুষ্ট কংসের অত্যাচারের 
' কাহিনী বর্ণনা এবং ভ্রাতৃষ্পৎত্র প্লেহের ছুলাল কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পূর্বক রমনীয় চম্পক-শযায় শয়ন । অথ 
স্থঘ'প সময়ে পরং সংস্থষ্টমানসঃ। রম্যে চম্পকতল্পে চ কৃষ্ণ কৃত্ব! ন্ববক্ষসি ॥ প্রাতে গাত্রোআন করিয়৷ 
সব্বর্বোন্তম আহিক সম্পাদন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দর্শন ও স্পর্শ । ইতিমপ্যে গোপী প্রধান! রাধা ঠাকুরাণী 
সহ অন্যান্য গাপীগণ পারস্পারিক কথোপকথন ছলে জানিতে পারিয়াছেন। মথুরা হইতে কংস প্রেরিত 
রথে অক্রুর আলিয়াছেন-_ তত্রস্থ ধণুর্যজ্ৰে যোগদানের জন্ত নন্দ মহারাজ!দি সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ-বলরাম কে 
লইয়া যাইতে, অতি প্রত্যুষে গোপীগণ নন্দগৃহে উপনীত হইয়া নন্দরাজের গৃহের সম্মুখে এক স্ুসভ্জিত বৃহৎ 
রথ দেখিলেন। যাত্র। মঙ্গল হেতু বিবিধ স্বস্তি ও বাগ্যধ্বনি। রাধারাণীর কাল সোন। হৃদয় জোড়া 
ধনকে বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য এই অক্রু,$র আসিয়াছে? নিশার ছুঃন্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে, 
র;ধার সহচরি গোপীগণ রোধাবিষ্ট চিত্তে রথের নিকটে আগমন করিয়া বথকে অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিলেন ॥ 
কৃষেন বারিতাঃ সর্ধ্বাঃ প্রেরিতা রাধয় দ্বিজ। বভঞ্চুগীশ্বর রথং পাদাঘাতেন লীলা ॥ তথাপি যাত্রা! মঙ্গল 
কাধ্যাদি চলিতে লাগিল । শঙ্খ ধ্বনি বেদ পাঠ, মঙ্গলাষ্ট্রক সঙ্গীত এবং বিপ্রগণের শুভাশীব্বাদ। যজ্ঞের 
জন্ট নন্দ মহারাজ উপটোকন স্বরূপ, দধি, ছুগ্ধৎ ক্ষীর, নবনী গ্ৃতাদি গোশকট পুর্ণ করিয়া যাত্রার জন্য 
প্রস্ততি নিতে লাগিলেন । বিশ্ব পাতা, বিশ্বত্রাতা হইয়| ও কৃষ্ণ রাধার ভয়ে ভীত হইয়! উচ্চ বাছ্য বাদন 
করিতে নি,ষধ করিলেন । বাগ্যং নিষেধয়মোন রাধিকা ভয়ভীতবৎ | ন্বতক্ত্রে! বিশ্বকর্তা চ পাতা ভর্ভ! 
্বন্ত্রবৎ' তথাপি শ্রীরাধা ও তাহার গন একে একে শতকোষ্টি গোপীগণ আপিয়ী যাত্রা পথে সম্মিলিত 
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হইলেন। অথ কৃষ্ণো গুরুং নত্ব! নির্গমা শিবিরানুনে। আরুহা স্বর্গঘানঞ্চ শুভাং মধুপুরীং যযৌ ॥ 
অনন্তর স্তীকৃষ-গুরুকে নমক্ষার'করিয়া নন্দ-নিবাস হইতে নিগমন পূর্ধবক ন্বর্গযানে অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রেরিত স্ুুপিব্য 
রথে আরোহন করতঃ শুভ মথুপুরীতে গমনে উদ্যত হইলেন । 

এই শ্রীরাধার'ণীর অসংখা অন্ুঃরী গোপীগন ক্রুদ্ধ হইয়া রথের সম্মুখ বর্তাঁ হইয়া অক্র,রকে 
ক্রুরমতী বলিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন । কাঁচিৎ ক্রুরং তমক্ররং ভৎসয়ামাস কোপতঃ। কাশ্চিদ্‌ 
বদ্ধবা চ বন্ত্রেন চাক্রু,রং প্রযযুস্ততঃ। কোন গোপী তাহাকে কঙ্কন ও হস্তের দ্বার তাঁড়না করিলেন। কেহ 
আবার তাহার পরিধেয় বগ্ত্র হরন করিলেন অর্থাৎ সবলে গ্রহণ করিয়া! বিবসন করিয়া দিলেন। শ্ীমাধব 
অক্রুংরের সর্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া রাধার নিকটে গমন করিলেন এবং পুনরায় বিনয় সহকারে ও 
সাদরে অধাত্মিক (যাগময় নীতি বাকা দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। পরে প্রভূ কৃষ্ণ অক্রুরকে মুক্ত 
করাইলেন এবং শ্ীরাধা কে সাস্তনা দান করিলেন । এই বিদায় কালের করুণ বর্ণন! বৃহৎ ভাগবতামুতে 
ও সবিস্তার বর্ণনা জাছে। তদনভ্তর জগৎপতি শ্রীহরি সেই সময় সম্মুখে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত, বিশ্বকর্মা 
নিস্মিত, মনিরাজখচিত এবং বিচিত্র বস্ত্র স্ুসত্জিত এক দিব্য রথকে আকাশ হইতে অবতরন করিতে 
দেখিলেন । সেই রথকে দেখিয়া তিনি ভাতৃভবনে অ গমন করিলেন। তথায় পান ভোজর্ন করিয়া এবং 
স্থখে নিদ্রা! যাইয়া মুনীন্দ্র, দেবেন্দ্র, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কর্তৃক বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব বর্গের সহিত্ত কংসালয়ে 
গমন করিবার জন্য তথায় অবস্থ ন করিলেন। 


যাত্রা মঙ্গল দিনে কৃষ্ণপ্রেম বিভোরা; কৃষ্ণেকজীবন ললিতা-বিশাখা সহ শ্রীরাধার হুস্কাপ এত 
প্রবল হইল যে তাহারা সংজ্ঞাশুণ্য হইয়া পড়িলেন, ভদ্রাদি গোপীগণের মুখগ্রী ঘন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতনের 
ফলে সম্পূর্ণ ধান হইয়া গেল, শোকাবেগবশে স্টামলা আদি কতিপয় গোপীর বন্ত্র ও কেশগ্রন্থি স্ঘলিভ হইয়া 
গেল। আকস্মিক ও আসন্ন বিচ্ছেদ ভয়ে ভীতা চন্দ্রাবলী আদি গোপীগন শ্রীকৃষ্ানুধ্যান বশতঃ চক্ষুরাঁদি 
ইন্দ্রিয় গণের অশেষ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল । অন্এব মুক্ত ব্যক্তি দিগের ন্যায় তাহারা নিজ নিজ দেহকে ও 
জানিতে পারিল ন]। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গমনানুধ্যান দ্বারা-ইনি কিরূপে যাইবেন। কিরূপে তথায় 
থাকিবেন এবং আমরাই বা কিরূপে থাকিব ইত্যাদি রূপ নিরস্তর চিন্তন-মনন দ্বারা সমস্থ ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ 
হওয়ায় সাক্ষাতে বর্তমান লোক দেহ দৈহিক সকলই জানিতে পারিলেন না। 

অপর ব্রজগোপীগন বাগ্মীপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য সহ উচ্চারিত মর্্মস্পর্ণণ 
বিচিত্র পলালিত্য পূর্ণ বাক্য মকল স্মরন করিয়া সম্মোহিত হইয়াছিলেন। অপরা গোপীগন শ্থুললিত 
গতি, সুন্দর চেষ্টা, স্দ্দিগ্ধ শ সুহাস্য অবলোকন, শোৌকনাঁশন পরিহীস বাক্য এবং উদার চরিত্র স্মরণ করিয়! 
সমন্মোহিত হইয়ীছিলেন । গোপীগন নিরস্তর চিগ্তা করিতে করিতে ভীতা ও শ্ীকুষ্ণ বিরহে কাতরা হইযা- 
ছিলেন। কৃষ্ণ প্রেমবিভোরা, কৃষ্ণগত প্রাণা, অশ্রুমুখী গোপীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া পরিশেষে 
বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলনে। হে বিধাতঃ ! তোমার দয়ার লেশমাত্র ও নাই । মৈত্রী ও প্রণয় 
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দ্বারা দেহীগণকে সংযুক্ত করিয়া, তাহারী ভোগ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই তাহাদিগকে বিষুক্ত কর, তুমি 
মুখ তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার স্ায় নিরর্থক। হে বিধাতঃ। তুমি নীল কুঞ্চিত কেশ কলাপাবৃত 
অনিন্দ্য সুন্দর কপোল ও উন্নত খগচঞ্চুবৎ নাসিক! বিশিষ্ট এবং শোকাপহারী গৃঢ হান্ত দ্বারা মনোহর 
শ্বীকষ্ণের বদন আমাদিগকে একবার দর্শন করাইয়! পৃনর্ধবার তাহা অদূশা করিতেছ, অতএব তোমার কৃত 
কর্ম্ম সর্ববথ! নিন্দণীয় । 

হে বিধাতঃ। তুমি অতি ক্রুর। অক্রুর নাম ধরিয়া এখানে আপিয়াছ । তুমি আমা" 
দিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে, তাহা অজ্ঞের ম্যায় হরণ করিতেছ। যে নয়ন দ্বার মধুরিপু শ্রীকৃষের শ্ীমুখ 
কমলে তোমার নিখিল স্থপ্তির সৌন্দধ্য ও মাধুর্য দেখিতাম। সেই চক্ষুঃ হরণ করিতেছ। আমাদের নয়ন 
কুষ্মুখ ব্যতীত তন্য পদার্থ দেখিতে চায় না । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রোদন করিতে করিতে অন্ধ 
হইতে হইবে । আমাদের জীবন সৃষ্য মুখী ফুল, যেদিকে কৃষ্ণ, সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি সতত নিনন্ধ 
থাকে, এহেন বদ্ধ সৌহীদ ছিন্ন হওয়ায় আমাদের মৃত দশা প্রাপ্ত হইল॥ কারন আমরা গোপী, নহি 
যোগী, ন সংসারী--কুষ্ণে লয়ে মোদের সংসার। অনন্তর মধুপুর নিবাসিনী রমনীগণের ভাগ্যের 
প্রশংসা করিলেন এবং নিজ ভাগ্যের দোষারোপ ও অযোগ্যতার কথ! উল্লেখ করিলেন মধুপুর রমনীগণ্ 
যে আশীষ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহ৷ বহু বাঞ্ছিত শ্রীমুখ পদ্ম শোভা সতত দর্শন করিতে পারিবে । সেই 
নুরসিকা রতি রসের পণ্তিতা রমনীগণের মৃছ্মধূর বাক্যে বশীকৃতচিত্ত মুকুন্দ তাহাদের-_সলজ্জ শ্মিত 
বিজ্রমে উদ্ভ্রান্ত হইর্বেন ৷ তাহাদের ত্যাগ করিয়া এই অযোগ্য দাসীগণের নিকটে আর আপিবেন 
কেন? মোর! গ্রামাকুল বালিকা সহজে পশু পালিকা, হাম কি যে শ্যাম ন্থুখ ভোগ্যা | রাঁজকুল সম্ভব! 
ষে'ড়শী নব গৌরবা, যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্য । 


অতঃপর অক্রু,রের প্রতি আক্রোশ করিয়া কহিতে লাগিলেন_-এই প্রকার অকরুণ ব্যক্তির 
অক্রুর এই শৌভন নাম যেন হয় না সে অত্যন্ত কঠোর হৃদয় কারণ, যে ব্যক্তি এই বিরহ বিদগ্ধ অবলা- 
জনকে আশ্বাস না দিয়া প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয়তম ভ্রীকৃষ্ণকে অতি দুরে লইয়া যাইতেছেন। এই অনির্বব- 
চনীয় আমর] সমক্ষে উপস্থিত থাকিলে ও পুনবর্বার আমি শ্ীকৃষ্ণকে লইয়া আসিয়া তোমাদের নিকট 
অর্পণ করিব--এইরূপ বাক্য দ্বারা ও আশ্বাস প্রদান না করিয়া যাইতেছে । অতএব অনধিককাল মধ্যে 
ইহার স্ত্রীবধের পাপ হইবে, অতএব এই ব্যক্তি অতিশয় ক্রুর। 

হায় আমাদের জীবনে ধিক, এই কথ! বলিতেছেন_-কঠোর হৃদয় এই শ্্রীকৃঃ$। রথে আরোহন 
করিলেন, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুর্মদ এই গোপগণ শউক লইয়! ত্বরা করিতেছে । বুদ্ধগণ ও বারণ করি- 
তেছেন না হায় দৈব ও আমাদের প্রতি কুল কেননা এই সময়ে অকস্মাৎ বজ্.পাত অথবা অন্য কোন 
প্রকার অনিষ্ট ঘটিত, কৈ তাহা তো কিছুই হইতেছে নাঁ। সহসা! তাহাদের ধৈর্য্যের বধ অবলুপ্ত হইল। 
রাধ|রাণী বলেন--এস সহচরী সব আমর] কৃষ্ণ সমীপে গিয় গ্রীহস্ত ধারণাদি ছার] তীহাকে যাইতে নিবা- 
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রণ করিব। হযদ্দি বল, পিত্রা্দির অনুমতি ব্যতীত স্বন্ত্রভাবে কিরূপে কুষ্ণকে পত্িরূপে বরণ করিলে ? 
তহুত্বরে বক্তব্য এই যে, লক্ষ্মী ও এইরূপ বরণ করিয়া ছিলেন সুতরাং সত্যকার প্রমাণ আছে। কুলবুদ্ধ 
ও বাঞ্ধবগণ--ধাহারা ধর্ম প্রবর্তক, তাহার! প্নেহবদ্ধ, পতি প্রভৃতির ও ধাষ্টয দর্শনে রহস্য বৃত্তান্ত জানিবেন, 
কিন্ত আমাদের কি করিবেন? এখন আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। ওহে সহচরী গোপীগণ। ধাহ!রা 
অনুরাগ যুক্ত সুললিত হাস্য, মনোহরণ মধুর রহস্য, সঙ্কেত বার্ত। লীলাবোলকন, এবং সপ্রেম আলিঙ্গন, 
যাহাতে সেই মহারাস লীলায় ব্রহ্মা রাত্রিকে ও ক্ষন কালের ন্যায় অতীত করিয়াছি । সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত 
কিরূপে এই ছুরস্ত বিরহ গতিক্রমন করিব? অর্থাৎ আমরা জীবনে বখচিব না। হে গোপীগণ ! ধেনু 
খুরোখিত ধূলি ধূনরিত অলকাবলী, বনমামো বিভূষিত রম্য বক্ষস্থল, অধরে চারু নাদিনী মুরলী, মুখে 
সকলের মন--ভুলানে] হুদিব্য হাসি এবং যিনি দিবাবসানে সখাগণ পরিবৃত ও বলদেব সহ বেমুনাদ 
করিতে করিতে নন্দ--গোষ্টে প্রবেশ কালে সশ্মিত কটাক্ষাবলৌকন দ্বারা আমাদের চিন্তুহরণ করেন, 
তাহাকে না পাইলে কিরূপে আমর জীবন ধারণ করিব? এই প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে রাধাদ্দি 
গোপীগন শ্তাম-__বিরহ দিগ্ধ হৃদয়ে-_যাবতীয় লঙ্জাদি বিসর্জন দিয়া-_হে গোবিন্দ! হে মাধব ! বলিয়া 
উচ্চৈম্বরে রোদন করিয়াছিলেন । অনস্ভর রোদন কারিনী গোপীনারী গণকে অগ্রাহ্য করিয়া সূর্যের 
উদ্দিত হইলে অক্রুর সন্ধ্যা__বন্দনাদি কর্ম সমাপন করিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। উন্মাদিনীবৎ গোপা- 
জনাগণ-_কেহ রথের রঙ্জ,, কেহ রথ, কেহ সম্মুখস্থ রথের চাকার নীচে নিজ নিজ দেহকে পাতিত করিয়া 
কুষ্ণের মথুরা গমনে বাঁধা দিতেছিলেন । তথাপি অক্রুরের রথ কৃষ্ণকে বহন করিয়া যেন শোকাভিভূতা 
গোপীগণের হৃদয়ের উপরদিয়াই চলিয়া! গেল। যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রস্থান কালে সেই সকল ব্রজরম- 
নীকে তাদৃশ সম্তাপিত দেখিয়া আমি আসিব” এই সপ্রেম বাক্য দুতমুখে জানাইয়া তাহাদিগকে সাস্তন। 
করিয়াছিলেন । 


তাম্তথা তপ্যতীবীর্ষ্য স্ প্রস্থানে যদৃত্তমঃ। সান্বয়ামাস স প্রেমৈরায়াস্ত ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ 
ভাঃ ১০।৩৯,৩৫, 

অনস্তর অঞ্ী-_বর্ষন মুখর সিক্ত গাত্রে দ্রতগামী সেই রথের পশ্চাতে যতদুর সম্ভব গমন করিয়া 
অবশেষে যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বঙ্গা, চক্র হইতে উখিত ধুলিরাশি দৃষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান 
করিলেন, ভারপর আবার আসিবেন এই বাক্যে বুক বশীধিয়। ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ 
নিজ বাক্যের সত্যত! রক্ষার জন্য স্ুদীর্ঘকাল পরে ছস্তবক্র বধের পর বুন্দাবনে আসিয়াছিলেন। এই কথা 
পাষ্টোত্তর খণ্ডে প্রমাণ রহিয়াছে । 

শ্রীকৃ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর হইতে ত্র গোপীকাগণের প্রতি ক্ষণ যুগযুগান্তারের দীর্ঘতা 
লইয়া ছুধিবপহ বিরহ বেদনায় তাহাদিগকে আপনহারা পাগলিনীপারা মনিহীন ফনীর মত করিয়া তুলি- 
য়াছে। বাচিয়া ও যেন তাহার! বাঁচি নাই_-জীবন্ম.ত তাহাদের দশ] । 


১৪৮ ] | প্রথম পরিচ্ছে? 


নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার । আর ফুটে না! কলি, আসে না অলি, নাহিক ভ্রমর বঙ্কার॥ 
বিশেষতঃ প্রিয়তমের বিরহে শ্রীরাধারাণীর দশ দশায় সম্ভরণ করিতে করিতে দশমী দশায় উপনীতা৷ | দশ 
দশা এই প্রকার- চিন্তা দশ, জাগর্ধযা দশা, উদ্বেগ দশা, তাঁনব দশা, মলিন দশা, প্রলাপ দশ], ব্যাধি 
দশ1, উন্মাদ দশ! মোহ দশা, মৃত্যু দশ] । চিস্তাত্র জাগরোছেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো- 
ব্যাধিরুন্মীদে! মোহা মৃত্যুর্ঘশ! দশ ॥ এই সব দশাগুলি মহাজন পর্দীবলীতে স্থুন্দরভাবে পরিদ্ফ-ট 
হইয়াছে! 


জাগরণ ( নিদ্রাহীনতা ) দশায় পদকর্তা বলরাম দাস গোপীভাবাঢ্য হৃদয়ে শ্ীরাধারাণীর পার্থ 

অবস্থিত হইয়া গাহিতেছেন-- 

কে মোরে মিলাঞা দিবে লে চান্র-বয়ান। অশখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরান ॥ 

কাল রাত্রি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া । গুন শুনি প্রাণ কান্দে নী যায় পাতিয়া | 

উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। ন! যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি ॥ 

ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন ৷ পিয়া বিন শৃণ্য এ তিন তুবন ॥ 

কেহ ত না বোলে রে, আওব তোর প্রিয়া । কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥ 

কত দুরে প্রিয়া মোর করে পরবাস । ছুঃখ জীনাইতে চলু বলরাম দাস ॥ 


উদ্বেগ দশায় ভ্রীমতীর বিলাপ দর্শনে পদকর্তা গোবিন্দদাস মথুরায় যাওয়ার অভিলাষ করেন--- 


হাদয় বিদারত মনমথ--বান। কো জানে কাহে নহত ছুই ঠাম 1 

জলু বিরহানল মন মাহ! গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥ 

কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ। মরত না জীয়ত কামুক বিচ্ছে॥ 

যো মুখ হেরইতে নিমিথ বিরোধ । পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ | 
হেরইতে কুম্থমিত কেলি নিকুগ্ধ । শুনইতে পিক- রব অলি কুল গুঞ্র & 
অন্থুভবি মালতী পরিমল এহ। কেহ জানে জীউ রহত ইহ দেহ | 
জানইতে কামুক সো আশোয়াস। চলু মথুরাপূর গোবিন্দ দাস॥ 


তানব (তন্ুক্ষীনত1) দশায় পদদকর্তা! জ্ঞানদাসের হাদয় বিদারক ক্রন্দন । 
পুনঃ নাহি হেরব সে। চান্দ-বয়ান। দিনে দিনে ক্ষীন তন্থু না রহে পরান? 


আর কত পিয়াগুণ বলিব কান্দিয়া। জীবন সংশয় হৈল পিয়া ন! দেখিয়। ॥ 

উঠিতে বলিতে নাহিক শকতি। জাগিয়। জাগিয়৷ কত পোহাইব রাতি ॥ 

সে সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল । পরান-_পুতলী মোর কে হরিয়া নিল ? 
1র না যাইব সেই যমুনার জলে । আর ন!1 হেরব শ্যাম কদম্বের ওলে ॥ 

নিলাজ পরান মোর রহে কি লাগিয়া! জ্ঞান দাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়! ॥ 


কফময়ীপ্রীরাধ। [১৪৯ 


মলিন--দশায় শঙ্কর দাসের সমবেদন। প্রকাশ -- 
যে মোৰ অঙ্গের, পবন পরশে, অমিয়া--সাঁয়রে ভাসে । 
এক আধ তিলে, মোরে না দেখিলে, যুগ শত হেন বাসে ॥ 

সই, সে কেনে এমন হৈল। 

কঠিন গান্ধিনী। তনয় কি গুনে, তারে উদাসীন কৈল॥ 
পরানে পরানে, বান্ধা যেই জনে, তাহারে করিয়। ভিন। 
মথুরা নগরে, থুইলে কার ঘরে, সোঙরি জীবন ক্ষীণ । 
কেমনে গোঙাব, এদ্দিন--রজনী, তাহার দরশ বিনে । 
বিরহ--দহনে* যে দেহ মলিন, আকুল হইল দিনে ॥ 
অন্তর বাহির, মলিন শরীর, জীবনে নাহিক আশ । 
শুনি কেয়াকুল। হইয়! ধাইয়া, চলিল শঙ্কর দাস । 


অন্ব-_বাহা দশায় বিলাপ উদ্দীপনায় পর রচনাকারী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাস-_- 


নবঘন শ্যাম, ওহে প্রানবধুয়া, আমি তোমা পাসরিতে নারি । 

তোমার বদন--শশী, অমিয়া মধুর হাসি তিল আধ না দেখিলে মরি ॥ 
তোমার নামের আদি, হাদয়ে লিখিতাঁম যদি, তবে তোমা দ্রেখিতাম সদাই | 
এমন গুণের নিধি, হারিয়া লইল বিধি, এবে ভোমা দেখিতে না পাই ও 

এমন বেখিত হয়, পিয়ারে আনিয়! দেয়, তবে মোর পরান জুড়ায়। 

মরম কহিম্থ তোরে, পরান কেমন করে, কি কহিব কহনে না যায় ॥ 

এবে যে বুঝিন্ু সখিঃ পরান লংশয় দেখি, মনে মোর কিছু নাহি ভায় । 

ঘে কিছু মনের লাধ, বিধাতা পড়িলে বাজ, নরোত্বম জীবন অপায় ॥ 


অয়ি দীন দয়াত্'নাথ হে মথুরা নাথ কদাবলোক্যসে। 

ছদয়ং ত্বদলোক-_কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 

তোমা ন1 দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিব। যমুনায় দিব ঝখপ ॥ 
এইবার পাইলে রাঙা! চরণ ছু'খানি। হিয়ার মাঝারে থুইয়! জুড়াব পরানি ॥ 
মুখের মুছিব ঘাম । খাওয়াব পান গুয়। শ্রমতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥ 
মালতী--ফুলের গাথিয়া দিব মাল। বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুস্তল ভার ( 
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ। নরোত্তম দাস কহে পীর্মিতির ফান্দ 


প্রথম পরিচ্ছদে 


দিব্যোন্াদ দশায় 


০৬৩ উজ ৬৬ ৪৬৮৪৪৪৪৪৪৬৬ 


কশহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন। কাহা। মোর গুন নিধি ও চখদ বদন | 
কহ] নোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম । কশাহ! মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম ॥ 
কাহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল। কণীহা মোর নবাম্মুদ সুধা নিরমল ॥ 

এছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিল । এ রাধা মোহন পু বিরহ চরিত ॥ 


বাহা দশায় বিলাপ 


এই ত মাধবীর-তলে, আমার লাগিয়া পিয়া, যোগীষেন সদাই ধেয়ায়। 
পিয়া বিনে হিয়া! কেনে, ফাটিয়া ন1 পড়ে গো, নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥ 
সখি হে, বড় ছুখ রহল মরমে । 

আমারে ছাড়িয়া! পিয়া, মথুরা রলহ গিয়া” এই বিধি লিখন করমে ॥ 
আমারে লইয়া! সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহ্রই বনে । 

নব কিশলয় তুলি, রস পরিপাটীর কারণে ॥ 
আমারে লইয়া কোরে, অনিমিখি মুখ হেরে, যামিনী জাগিয়া পোহায় । 
সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে, কৈছনে দিবস গোঙায় ॥ 
এতেক দিবস ছৈল, প্রাণনাথ ন| আইল, কার মুখে না পাই সংবাদ । 
গোবিন্দ দাস চল, শ্যাম বুঝাইতে, বাঁড়ল বিরহ-বিষাদ ॥ 


পদকর্ত। শশি শেখর গোপীভাবাঢা হৃদয়ে ভ্রীরাধার এই বাহা দশায় বিলাপে সমবেদন। প্রকাশ 


করিতেছেন-- 


অতি শীতল, মলযাঁনিল, মন্দ মন্দ বহন! 

হরি বৈমুখ, হামারি, অঙ্গ, মদনানলে দহন! 
কোকিলাগন, কুছ কুহু স্বরে, বঝঙ্কারে অলি কুন্থমে। 
হরি লালসে। তণুতেজব, পাও আন জনমে ॥ 

সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠত, গায়ত হরি নামে। 

ধযৈখন শুনি, তৈখন উঠি, নবরাগিনী গানে ॥ 

ললিতা কোরে, করি বৈঠল, বিশাখা ধরে অটিয়া । 
শশি শেখর, কহত ধনি, যাওত জীউ ফাটিয়া 


কষ্খময়ী শ্রীরাধা [১৫১ 


শ্লীমতীর দ্রশমীদরশ। অর্থাৎ মৃতি দশায় অবর্ণনীয় অবস্থা. 
নিজগৃহ তেজি, চলল বর বিরহিনী, দারুণ বিরহ হুতাশে। 
কালিন্দী পৈঠি, পরান তেজব, এই মরম অভিলাষে ॥ 
হরি হরি কি কহব ও ছুখ-ওর। 

ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল, ললিত লেয়ল কোর ॥ 
এছন বচন, বৃন্দামুখে শুনইতে, ভগবতী দ্রুত চলি গেলি। 
আপন কুপ্ত, কুটীর মাহা আনল, সবন্থ" সীগণ মেলি ॥ 
সরদিজ শেজে, শুতায়ল সহচরী, চৌদিকে রহ মুখ চাই। 
অন্থুকূল প্রতিকূল, সবছু' রমনী গন, শুনইতে আওল ধাই ॥ 
দশমীক পহিল, দশ। হেরি আকুল, রোয়ত অবনী লোটাই। 
আব বচনে, কোই পরবোধই, পুরুষোত্তম মুখ চাই ॥ 


এই চরম দশায় রাইকুপ্তে শ্রীরাধা প্রাণ বুয়ার বিরহে মূচ্ছগগতা৷ দর্শন করিয়া প্রিয়নন্ 

সখীগণ একযোগে সমস্বরে ক্রন্দন করিয়া! উঠিল-_সকলেই বলিতে লাগিল--এইবার বুঝি রাইয়ের প্রাণ 
গেল। কারণ নস্সিকায় তুল! ধরিয়া ও প্রাণ সঞ্চারের লক্ষন বুঝা যাইতেছে না । ঠিক সেই সময় 
চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা অতাস্ত প্রফুল্লিত হইয়া প্রতিপক্ষের প্রাণ_-বিয়োগের কথা তাহার ম্বামিনী চন্দা- 
বলীকে বলিতে -গলে-_চন্দাবলী বলিলেন- শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যখন সকলেই ক।দিয়া আকুল--ঠিক সময়ে 
পদ্দা-_তোর মুখে হাসি কেন? প্রেম রাজ্যের নিগৃট মর্ম কথা তুই জানিস, না । একদিন আমাদের 
সকলের ধারণা ছিল, রাধারাণীর জন্যই শ্যামস্ন্দর পুনরায় ব্রজে আসিবেন, যদি রাধারানীর মৃত্যু হয়ে 
থাকে-তাহ। হইলে কৃষ্ণ প্রণো রাধা বিহীন এই শৃহ্ঠ বৃন্দাবনে শ্যামন্থন্দর আর কোন দিনই আসিবেন 
না। মুচ্ছগত! শ্রীমতীর ম্বৃতি দশ! দর্শনের জনা চক্দ্রাবলীর সমবেদনা প্রকাশের করুণ বর্ণনা করিয়াছেন__ 
পদ্কর্তা পুরুষোত্তম দাঁস-_ 

রাইক দশমী দশা, নিজ সখীমুখে, শুনি চক্্রাবলী রোই। 

নিজ তনু ঢারি, ধুলি গড়ি যাওত, ভূতলে কুস্তল ফোই ! 

রাইকে প্রেমে, পুনহি নন্দ_নন্দন, আওব মনে ছিল আশ। 

সে সব মনোরথ, বিহি কৈল আনমত, এত দিনে ভেল নৈরাশ ॥ 

এত কহি পুন পুন, শিরে কর হানই, মুরছিত হরল গেয়ান। 

হেরি পদ্মাবতী, কোরপর লেয়ল, ঝর ঝর লোরে নয়ান ॥ 

বছক্ষণে চেতন, পাই নলিন*মুখি, বৈঠল ছোড়ি নিশাস। 

রাইকে নিয়ড়ে, লেই চলু: সহচরী, কহে পুরুষোত্তম দাস । 


১৫২ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


যেখানে শুতিয়] ধনি রাই 1 চন্দ্রাবলী তাহা যাই। 

রাইকে হেরি অগেয়ান। নিঝরে ঝর লোরে নয়ান ॥ 

কহয়ে ললিতা সঙ্গে বাত । পুনহি আওব ব্রজনাথ ॥ 

অব ৈছে জীয়বে রাই । এ্ছন রচাহ উপাই ॥ 

কো যদি কহে ভছু ঠাম | শুনইতে আঁওব শ্যাম ॥ 

এত কহি কহই না পারি । মুরছি পড়ল তনু ঢারি | 
ললিতা কান্দয়ে উচৈ স্বরে। কোরে করি অঙ্গের ধুলা! ঝাড়ে 
বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা | পুরিল তোর মনের বাসনা ॥ 
চিত্রপট দেখাইলে এনে । সে সাঁধ পুরিল এতদিনে ॥ 

এছন যত ত্রজ নারী । রোয়ত কুস্তল ফারি। 

কোই জল দেওয়ত-বয়ানে । কোই গ্ঠাম-নাম শুনায়ত কানে & 
শুনি শুনি এছন নাম। পানি ভরল ছু নয়ান ॥ 

খেনে উঠি বৈঠল রাই | অনিমিখি সখী-মুখ চাই ॥ 
পুরুষোত্তম অনুরোধে | ভগবতী দেই পরবোধে ॥ 


এইরূপে শ্ীরাধার কৃষ্ণ বিরহ সম্তাপ চরম দশায় উপনীত হইলে পরে সকলে পরামর্শ করিয়! 

মথুরায় দৃত্বী প্রেরণের মন্ত্র করিলেন। ললিতাদি সীবৃন্দ সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন-স্চতুরা 
বৃদ্বাদেবীই এই দৌত্য কার্যে নিপুণা, অতএব তাহাকেই নির্ধারণ করা হইল। মথুরা যাত্রার প্রাঞ্কীলে 
রোহিনী শ্রীরাধাকৃষের বিরহ জ্জাল! সহ করিতে না পারিয়া উচ্চৈ্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন_-পদ- 
কর্ত। বিদ্কাপতির পদে প্রকাঁশিত-_নম্মসখী ললিতার প্রতি শ্রীরাধাঁর উক্ভি_- 

মরিব মরিব সখি । নিশ্চয় মরিব। কানু হেন গুন নিধি কারে দিয়ে যাব ॥ 

তোমরা যতেক সখি থেকো মোর সঙ্গে । মরন কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মোর অঙ্গে | 

ললিতা! প্রাণের সখি । মন্ত্র দিও কাঁনে। মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ'নাম শুনে ॥ 

না পোড়াইও রাঁধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে । মরিলে তুলিয়া! রেখে তমালের ডালে ॥ 

সেই ত তমাল তরু কুষ্ণ-ৰর্ণ হয় । অবিরত তনু মোর তাহে জন্ু রয় ॥ 

কবহু* সে! প্রিয় ফ্রি আসে বৃন্দাবনে । পরান পায়ব হাম পিয়। দরশনে ॥ 

পুন যদি চাদ মুখ দেখনে না পাব। বিরহ অনল মাহ তু তোঁয়াগিৰ ॥ 

ভনয়ে বিদ্য।পতি শুন বর নারি । ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ 

কহি ও কানুরে দই । কহিও কান্থুরে। একবার প্রিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥ 

নিকুগ্রে রাখিনু মোর হিয়ার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥ 


কম্ঃময়ী-শীরাধা [ ১৫৩ 


এই তরু শাখাষ রহিল শারী শুকে। এই দশ পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে 

এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিনী। প্রিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বানী ॥ 

শ্রীদাম স্থদাম আদি যত তার সখা । ইহা! সধার সনে তার পুন হবে দেখা ॥ 

ছুখিনী আছয়ে তাঁর মাতা যশোমতী । আমিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ) 

তারে আপিষেন পিয়া দেন দরশন | কহি ও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥ 

শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর ৷ কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুর। 

একাস্ত অনুগতজন, নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতীক ব্রজবাসীগন কে আকম্মিক ভাবে পরিত্যাগ 

করিয়। মথুরায় গিয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় মুহামান হৃদয়ে নানা কথার তোলপাড় চলিতেছে 
এমনি সময়ে ব্রজধাম হইতে মথুরার পথে বৃন্দাদূতীর আগমন | স্চতুরা বৃন্দা কৃষ্ণকে আনমনা দেখিয়? 
উদাসীন ভাবে কিছু গঞ্জন! বাক্য উচ্চারন করিতেছেন--পদবর্তা দ্বিজ চণ্তীদাসের ভাষার 


শ্যাম শুক পাথী, শ্বন্দর নিরখি। ধরিমু নয়ান ফান্দে। 

হদয়ে পিঞ্জরে, রাখিতাম সাদরে; মনহি শিকলে বেন্ধে | 
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে । 

তারে পুধি পালি, ধরাই লাম বুলি, ডাঁকিত রাধ! বলিয়ে 

আপনার ধন, করিতে প্রার্থন, রাই পাঠাইল মোরে । 

সন্ধান করিতে, পাইলাম শুনিতে, কুজ। রেখেছে ধরে ॥ 

হৈয়া অবিশ্বীপী, কাটিয়া আকমি, এসেছে মথুরা পুরে । 

চণ্ডীদাস ছিজে, তব তজ বিজে, পাইতে পারে কি ন৷ পারে ॥ 

(২) 


ধিক্‌ ধিক ধিক্‌, তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কু বুদ্ধি দিল ॥ 
কেবা সেধেছিল, পীরিতি করিতে, মনে যদি এত ছিল ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ বধু, লাঁজ নাহি বাস, নাহিক লেহের লেশ | 

এক দেশে আলি, আনল জালিয়া, জ্বালাইতে আর দেশ ॥ 
অগাধ জলের মকর যেমন না! জানে মিঠ কি তিত। 

হুরস পায়স, চিনি পরিত্যজি, চিটাতে আদর এত ॥ 

চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদন, কহিতে পরাণ ফাটে। 

সোনার প্রতিমা, ধুলায় গড়াগড়ি, কুবুজা বৈসেছে খাটে ॥ 


বৃন্দাদুতীর এত সব ওলাহন সহ করিয়া ও স্বীয় কর্তব্যে শ্যাম হুন্দর অটল ও অনড় রহিলেন। 
অত্যাচারী ভোজ বংশ পাংশুল কংস কে নিধন, কারাগার হইতে পিতা-মাতাকে উদ্ধার, কংসের অত্যাচারে 


১৫৪ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিতাড়িত হইয়া ঘে সব যাঁদবগন দেশ-বিদেশে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের পুনঃরায় স্বাধিকারে 
প্রতিষিত করার পর, ক্ষত্রিয়ের সংস্কার অনুসারে উপনয়ন গ্রহণ পূর্র্বক গুরু গৃহে গমন করিয়া! অতি অল্ল- 
কালের মধ্যে চতুঃষষ্টি কলা, অগ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শ হইয়া গুরুদেবকে মৃত পুত্র আনয়ন পূর্ববক গুরু দক্ষিণা 
প্রদান করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্তন। একদিন প্রভাতে মথুরায় ত্রিতল অস্টালিকার ঝুল বারান্দায় দাড়াইয়া 
নীল যমুনার লহরী মালা দর্শন কালে কৈশোরের শত শত হৃখময় স্মৃতি বিজড়িত বৃন্দাবনীয় লীলার কথা 
এবং ব্রজবাসীগণের বিরহ কাতর মুখ গুলি মনে পড়ায় বিশেষতঃ গোপীপ্রধানা রাধা ঠাকুরানীর নিঃস্বার্থ 
ও নিবীড় অমিয় মধুর প্রেমের কখা স্মৃতি পথে জাগরুক হওয়ায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ব্রঞ্জনাথ 
স্যাম সুন্দর । 


সহস! তাহার সম্মুখে অন্তরঙ্গ নুহাদ শ্ীমাম্‌ উদ্ধব কে দর্শন করিয়। তাহার দুইটি হাত ধরিয়া 
গিয়া! একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া বলিলেন-- 


গচেছা দ্ধব ! ব্রজং সৌম্য ! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ | গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মসন্দেশৈ বিমোচয় 
(ভাঃ ১০1৪৬।৩) 

উদ্ধব ! তুমি ব্রজে যাও, তথায় গিয়া আমাদের পিতা মাত] ত্রজেশ্বর ব্রজেশরীর প্রীতি বিধান 
কর। বর্ণের সাম্য হেতু দেখিতে উদ্ধব কে কৃষ্ণের মতই, অতি শৈশব হইতেই কৃষের চিন্তা তাহার অন্তরে 
অনির্ববান দ্রীপ শিখার নিত্য প্রোজ্জল ভাবে প্রকাশ মান ছিল। কৃষ্ণ এই অস্ত রঙ্গ নুহৃদ কে নিজ হাতে 
নিজের সমতুল করিয়া বসন ভূষনে সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন, প্রসাদী মালায় গলদেশ সুশোভিত হইল । 
অনস্তর পথের নিশীন1 বলিয়া দিয়া ত্রজে পাঠাইলেন উদ্ধব, ব্রজে প্রবেশ করিয়া যমুনার কুলে-আমার 
প্রিয় ধেননু বংস গণ সহ খেলার সাখীগন কে দর্শন করিয়া সম্তাষন করিয়া যাইও! অনস্তর পিতৃগৃহে 
রাত্রিতে অবস্থান করিয়া বিশেষ ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দিও | বিশেষতঃ আমার মাত? ব্রজের্খবরীকে সমাদর 
করিয়া প্রিয় সন্দেশ প্রদ্দান করিও। অনস্তর আমার বিয়োগে মৃত প্রায় আমাগত প্রাণা গোপীগন সহ 
অভিন্ন হুদয় শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিও । কারন আমি ব্রজ হইতে আদিবার সময় বলিয়া আসিয়।ছি 
আমি আসিব সেই আশার তন্ত তেবুক বাঁধিয়া কোন প্রকারে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া আছে মাত্র। 
তাহারা-__"ত1 মন্মনক্কা, মংপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্টমীতআনং মনস1 গতাঃ।॥ ভাঃ 
১০1৪৬ ৪ 

গীতা য় ভগবান্‌ চরমতম গুহাকথা বলিয়াছেন প্রিয় সখ| অজ্জ্‌নকে-_ 'মন্মনাভব, মন্ত্তঃ মদ্যাজী 
মাংনমস্কুর ! সর্ধবধন্্মীন পরিত্যজা মামেকং শরনং ব্রজ ইত্যাদি মন্ত্রের সাধিকাঁগন এই ব্রজ গোপীগন, 
ধাহাদের বিবল্প বা দ্বিতীয় কোন সাধিকা অনন্ত ব্রক্গাণ্ডেদৃষ্ট হয় না । পরকীয়া রসাশ্রিতা এই ব্রজরামা- 
গন 'গোপী? গুপ,ধাতু হইতে গোপী অর্থাৎ শীরাধা, জন অর্থে অসংখ্য গোপিকানিকর, তাহাদের একমাত্র 
বল্লভ আমি, সেহেতু তীহাদের চিন্তা ভাবনার পরিধির ভিতরে আমার ঘুন্তি ভিন্ন অন্ত কোন কিছুর প্রকাশ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [১৫৫ 


পায় না। সেজন্যই তাহারা মন্মনা, মহ প্রানা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিক], দেহ ও দৈহিক সর্ববন্থই আমাতে 
অপিত। এই ভাবে কায় মনোবাক্যে সবর্বতো! ভাবে সেবা করিয়া ও তাঁর বিনিময়ে বিন্দুমাত্র নির্জ সুখ- 
্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা করে নাঁ। তাহাদের প্রীতি কৃষ্ণ স্থখৈকতাৎ পর্যযময়ী_ ন্বন্থখ বাগ্ছাগন্ধ রহিত। সেই 
অপগুন্কদ!সিকাগন কে অধ্যাত্ম যোগে সাস্তনা দিও, থভিবতীনাং বিয়োগো মে নহি সব্ব্বাত্বনা চিৎ । যথ! 
তৃতানি ভূতেষু খং বাঁয/গ্লিজ্জলং মহী। তথাহঞ্জ মনঃ প্রাণ ভূতেব্দ্িয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ভাঃ ১০1৪৭।২৯ হে 
অবলাগণ ! ভগবান্‌ বলিয়াছেন। আমার সহিত তোমাদের ৰিয়োগ কখনই নাই, যে হেতু আমি সর্ববতম। 
অর্থাৎ সকলের উপাদান-কারন, যেমন আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও মহী এই পঞ্চ মহাভূত ভূত সকলে 
আশ্রায় তবরূপে অনুগত, সেই কূপ আমি ও মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যদি কার্য ও গুনরূপ কারণের 
আশ্রয়ত্ব রূপে অন্থুগত। আমি সর্ববাস্তর্যামী পরমাত্মী সকল প্রাণীতে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে 
নিয়ন্ত্রন করি, আমি এ প্রানীর দেহ হইসে বহির্গত হইলে তাহার দেহ শবে পরিনত হয়। আবার আমাকে 
কায় মনোবাক্যে ভজন কারী ভক্ত দেহ ত্যাগের পরেও আমার নিত্য ধামে নিত্য সেবায় চির বিশ্রান্তি 
লাভ করে। সেজন্য আমার সঙ্গে কোন প্রাণীর আতান্তিক বিয়োগ ঘটে না। কারণ আমিই প্রানীর 
প্রাণ পতি । শত বর্ষ বিরহ--এই বিরহ শব্দের বিশেষ অর্থ-বি-বিশেষ ভোগ, রহ--নিত্যা স্থিতি । হৃতরাং 
গোপীনাথের সহিত গোপীর কোন বিয়োগ সম্তাপ নাই, আছে প্রগাট বা নীবিড় ভাবে নিত্য স্থিতি, 
জাগ্রতাবন্থায় হাহ!কার,নিদ্রায়োগে প্রত্্যক্ষের মতই মিলন মহোতসব দুত। মাধ্যমে, অস্তরে-বাহিরে, স্বপ্ন 
জাগরনে মিলনই নিত্য বিছ্যমীন রহিয়াছে । তাই প্রত্যক্ষ মিলন অপেক্ষা বিরহে বা বিপ্রলম্তারসে সর্ধবা- 
প্িক আনন্দ ও চমতকৃতি। 
ভালবাসা যদি বিরহ বিহীন, কিবা আছে তার দাম। 
বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে, প্রেমময় রাধা-শ্যাম। 

ব্রিহের সরস বর্ষায়, হৃদিক্ষেত্রে প্রগাট প্রণয়ের তই কদন্য প্রস্ক,টিত হয়, উহাই নিত্য ও শাশ্বত 
প্রেমের চিরপ্রীব উপহার । উদ্ধবের ব্রজে আগমণের সময় শ্ীরাধার কৃষ্ণবিরহ দশা চরমে, যুগায়িতং 
নিমিষেন, চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং। শগ্যায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দং বিরহেন মে । নিমিষ একযুগ প্রায়, 
হইতে প্রাবিট কালের অর্থাৎ বর্ধার ধারার মত অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যমুন1 বক্ষ স্ফীতি লাভ করিতেছে, 
সমগ্র শুণ্যাকার বলিয়া মনে হইতেছে-গোবিন্দ-বিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থা তাহা ই শুদ্ধাভক্তির অনুশীলংনর 
মূল ভজন দম্পদ। অনন্ত ত্রদ্মাণ্ডে শুদ্ধ! হুক্তির অনুশীলনকারী নর-নারী কে কৃপা পূর্ববক ব্রজ মহাদেবী 
ইহ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রপঞ্চ লীলায় এ দান অতুলনীয় । নিত্য শাশ্বত ভজন সম্পদ। এই 
সময়ে তাহার কিরূপ অবস্থা. 


গতো যামো, গতৌ যামৌ গতা যামা, গতং দিনমূ। 
হা হস্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরে মুখম্‌॥ 


১৫৬ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


এমতাবস্থায় শ্রীরাঁধার নিচ্ছিদ্র গোবিন্দ স্মরণ । আর স্মরণই ভজনের প্রাণ । 
“মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাঁম, যুগল বিলাস স্মৃতি সার। 
সাধ্য মাধন এই, ইহা! পর আর নাই, এই তত্ব সর্বব বিধি পার ॥১ 
প্রীরাদার অন্তরে যখন শ্্রীকৃষ্ণ-বিরহ সম্তাপ ক্রমে ক্রমে জমাট বাধিয়] প্রবল আকার ধারণ করে 
অথচ ব্যহ্যতঃ তাহার অদর্শন হেতু হাহাকার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শ্রীরাধার অন্তরে পুন মিলনের আশার 
বাধ যেন ভাঙ্গিয়! যায়। তখন পদবর্তা বিদ্ভাপতি গোপীভীবাঢ্য হৃদয়ে মানসে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন 
সজনি কো কহে আওব মাধাই । 
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পায়ব মঝুমনে নাহি পাতিয়াই ॥ 
এখন তখন করি দিবস গোঙাইন্ু দিবস দিবস করি মাসা। 
মাস মাস করি বরষ গোডাইনু ছোড়নু জীবনক আশ! ॥ 
বর্ষ বরষ করি সময় গেডায়নু খোয়াইনু এ তনু আশে। 
হিম কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধব মাসে ॥ 
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী অব নাহি হোয়ত নিরাশ । 
সো ব্রজ নন্দন হৃদয় আনন্দন ঝাঁটিতি মিলৰ তব পাশ॥ 
তবে শ্রীকৃষ্ণ নিজে না আসিয়া, গুতিনিধি উদ্ধবকে পাঠাইয়াছেন_-বিরহিনী গোপীগনকে 
আশ্বাস দিতে। উদ্ধবকে নিজ হাতে সাজাইয়। দিয়াছেন কৃষ্ণ তীহার প্রসাদী বসন-ভূষনে নিশ্মাল্যে, 
সর্ববাঙ্গে চন্দন চাচ্চিত, দূর হইতে সহস! দেখিয়া! মনে হয়, স্বয়ং কৃষ্ণই আসিতেছেন । ললিত! ও বিশাখাদি 
সকলেই প্রথমতঃ দর্শনে বর্ণলাম্যে প্রাণ বন্ধু বলিয়া ভ্রম হইপে ও অল্লক্ষনের মধ্যে তাহাদের অব্যর্থ চক্ষু 
শ্যামল বটে শ্যাম নয় বলিয়া প্রতীত হইল ॥ যঙুনা তটে কুঞ্জ ভ্যস্তরে মৃচ্ছণগত গ্রীরাধাকে বেষ্টন করিয়া 
প্রিয় নরম সধীগন সান্তনা বানী, বাজনাদি বিবিধ সেবায় রত রহিয় ছেন! এমন সময় কুঞ্জ দ্বারে উদ্ধব 
আসিয়া উপনীত হইলেন। অতি নিকটস্থ উদ্ধবকে যছ্ুপত্ির সন্দেশ বাহক সম্মানিত দুত বলিয়া! 
জানিলেন। বগিতে এবটি ক্ষুদ্র আসন প্রদান করিলেন । শত জীর্ণ-শীর্ণ মলিন সে আসনখানি-ঠিক কৃষ্ণ 
বিরহ দিগ্ধ গোপীগণের হৃদয়েরই সমতুল | প্রভূ-প্রিয়াগণের দত্ত আসনে উদ্ধব না বসিয়া আসনের 
মধ্যদা ও আদেশ উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসনের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিন হস্তখানি বারা আসন 
স্পর্শ করিয়া উপবেশন করিলেন । এ্রশ্বর্ধোর রাজ প্রাসাদের মানুষ আসিয়াছেন--মাধুর্য্যের পরাকা্ঠা 
স্বরূপ কুপ্জ-কুটারে । এখব্্ে হয় শ্রেষ্ঠ, আর মাধুর্য্যে হয় প্রেষ্ঠ। উন্নতোজ্জলরস ভূমিকা ব্রজনিকুগ্ত ইহার 
মহিমা শুধজ্ঞাণের তৌলদ্ডে পরিমাপ করা যায় না । তবুও প্রয়াসের বিরাম নাই। শ্ীমন্‌ উদ্ধবই ব্রজ- 
রস মাধুধ্য আন্বাদন কল্পে আগত সর্বপ্রথম ব্রজ-পথিক । বিজাতীয় ভাবের গোচরীভূত নয় এই কুজ কুটির। 
রাধা-কৃষ্ণের লীলা কুঞ্জ অতি গৃঢ়তর। দীস্য বাৎসল্যাদির ন] হয় গোঁচর | 
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সবে এক সখীগণের ইথে অধিকার । সখী হইতে হয় এই লীলার বিন্তার ॥ 

সখী বিন্নু এই লীলায় পুষ্টি নাহি হয়? সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আন্মাদয় । 
সখী বিন এই লীলায় অন্টের নাহি গতি । সখী ভাবে তাহা যেই করে অন্ুগতি ॥ 
রাধা-কৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 


অতি শৈশব কাল হইতে উদ্ধব কৃষ্ণগত প্রাণ ও তীয় সেবায় আপাদচূড়মগ্ন আবার ব্রজগমনের 
প্রাক্কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিজ হাতে সাজাইয়া দিয় এবং ব্রজকুঞ্চ বাসিনী গণের পাদপল্প দর্শনের 
যোগ্যতা ও শক্তি সঞ্চ/র করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন । তাই মহাভাগ্যবান্‌ উদ্ধব নিকুপ্তী দর্শনের সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছেন । 

ব্রজাঙ্গনাগন স্বাগত সম্ভাষন পূর্বক নর্্মালাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, উদ্ধব ! তুমি 
যে আমাদের শ্যাম বন্ধুর প্রিয় সহচর তাহা আমরা তোমা র-অঙ্গে পরিহিত বন্ত্র ও অলঙ্কার নির্্মাল্যাদির 
সৌগন্ধে বুঝিতে পারিয়াছে, উহাতে এখন ও কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে । বিরহ কাতর গোপীগন 
বলিতেছেন_- তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, হ্যা_ একেবারেই ছিল না, তা নয়-_ছিল 
সেটি প্রীতির সম্বন্ধ । প্রীতির সম্বন্ধ শ্বীকৃতিতে বাঁচে, অস্বীকৃতিতে মরিয়া যায়। ব্রজ হইতে মথুরায় 
গমন কালে বলিয়। গেলেন আমি আসিবায দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হইলে ও নিজে আসিলেন না, অগত্য। 
তোমাকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রাঠাইয়াছেন। তাহ! হইলে হে উদ্ধব বল- আমাদের সঙ্গে তোমার সখার 
প্রীতি ছিল নিঃস্বার্থ। স্থার্থজড়িত প্রীতি, স্বার্থ ্ুন্ন হইলে ভাঁঙ্গিয়া যায় | বল--এই নিস্বার্থ প্রীতিতে 
ভাঙ্গন ধরিল কেন? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার সখাকে সবাই ভালবাসে, আমরা ও প্রীতির সর্বোত্তম 
পাত্র হিসাবে তাহাকে ভাল বাপিয়াছিলাম, আমাদের দোষটা কোথায়? তিনি একটিবার আসিয়া 
আমাদের সান্তনা দেন না কেন? শোন উদ্ধব ! আমর। যতখানি বেদনীহত বন্ধু বিরহে, তদপেক্ষা অধিক 
মর্মাহত নিরুপাধি প্রীতিতে যে কলঙ্ক লাগিল এই ভাবনায় । উদ্ধবের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়! 
ভাবিলেন-নিতান্ত অরস্জ্ঞের নিকটে রসের জিজ্ঞাসা ঠিক হয় নাই । কথ! বলিতে বলিতে তাহাদের মন 
প্রাণ ও দেহের সমস্ত উল্ত্রিয় গ্রাম ও বৃত্তি গুলি শ্রীকৃষ্ণ ভাবন! ময় হইয়া গেল । ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে 
গত বাক্কায় মানসাঃ। কুষ্দদুতে সমায়ীতে উদ্ধবেত্যক্ত লৌকিকাঃ (ভাঃ ১০1৪৭ ৯)। লৌকিক বিচার ও 
ভাবন1 পরিত্যাগ করিয়। অপরিচিত বা নূতন পরিচিত বিদেশী উদ্ধবের সম্মুখেই তাহারা নিঃসস্কোচে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের রহস্য ময়ী প্রেমের কথা বলিয়া! আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 


দিকে কৃঞ্জাভ্যন্তরে ব্রজমহাদেবী আত্যন্তিক বিরহ সম্ভাপে মুতিদশায় মৃচ্ছ্গাগতা1 ॥ যুচ্ছিত 
অবস্থায় প্রাঁণবন্ধু প্রত্যক্ষের মতই দর্শনদেন এবং প্রেমময় ব্যবহার ও করিয়া থাকেন কিন্তু জাগরিত হইলেই 
আদর্শন হেতু হাহাকার। বিচ্ছেদ-সম্ভাঁপ পুটপাঁকঃ কালকুট, বিস্ৃচিকা রোগের যন্ত্রনা হইতে ও অধিকতর 
তীব্র হইয়! নর্স্থল কে চুরমার করির! দেয় । ললিতা বলেন রাধে ! ধৈর্য্য ধর, দেছত্যাগ করিলে কি 
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কষ পাবি? শ্রীমতী বলেন_ আমার বিশ্বাস দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণ পাব। ভ্ীমুখ উক্তি_-'যং যং বাপি 
স্মরন ভাবং ত্যজতন্তে কলেবরম্‌। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ! সদা তন্তাব ভাবিতঃ ॥ 


আবার আমি পৌর্ণমাসীর মুখে ও শুনিয়াছি, মানুষ যে সঙ্কল্প করিয়। দেহত্যাগ করে-_ মৃত্যুর 
পর সে সেই গতিই লাভ করে। ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়। শ্ীরতী রাধা আবার প্রলাপ বলিতেছেন-_না, 
আমার ত দেহত্যাগ করা হয় না-বড় ব্যথ| অন্তরে ঝড় বাধা তিনি আবার আসিবেন ! আপিয়া যদি 
দেখেন আমি নাই, তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট হইতে সেবা যত্তু পাইবেন ! না পাইয়া কাদিয়! আকুল 
হইবেন। এ এক মর্্মদাহী যন্ত্রনা তাহার কথা বিষামুতে একত্রে মিলন । যেন তপ্ত ইক্ষু চরর্বন, জিহব।জ্বলে- 
না যায় ত্যজন ॥ এই কারনেই এই অপ্রাকৃদ্ধ কুষ্ণ প্রেম-ধ্বংস রহিত ! প্রেমের সংজ্ঞ! বলিলে ও তাহাই 
বুঝায়__সর্ববথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে। যন্তাব বন্ধনং যুনোঃ বুধাঃ প্রেম! নিগগ্ভতে ॥ 


দ্বাদশ রসের আকর ভূমি-অথগুরসবল্লভ স্্রীকৃষ্ণচন্্র | রস হইতে ত আর সন্দেশ তৈয়ার হয় ন।। 
বিশুদ্ধ সব্ময়ী শ্রীরাধার গুদি_ক্টাহে সেবার দ্বারে সেই রস পরিপাক হইতে হইতে অপ্রাকৃত প্রেমে পরি" 
নতি লাভ করে। যেমন ইক্ষুরস গাঢ় হইলে গুড় হয়। গুড় গাঢ় হইলে চিনি হয়। চিনি গাঢ় হইলে 
মিছরি হয়। মিছরি গাঢ় হইলে সিতা মিছরি। খণ্ড মিছরি হয়। সেই প্রকার প্রেম বস্তু ক্রমশ গাঁঢ়তা- 
প্রাপ্ত হইতে হইতে--দ্মেহ-মান-_প্রনয়__রাগ-অনুরাগ, ভাব-মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ মহাভাঁৰ 
পরিশেষে মোদনাখ্য মহ্বাভাবে পরিনতি লাভ করে। প্রথমতঃ প্রেমাঙ্কুর চিন্তকে দ্রবীভূত করিয়! 
প্রেমাস্পদকে লেহ পুন্তলী স্বরূপ নয়,ন নয়নে রাখে_যেন দরিজ্রের ধন ॥ তখনই প্রেমিকা বলিতে পারে 
কোটি আখি নাহি দিলা, দিলা সবে ছুই, তাহাতে নিমেষ দিল! কি দেখিব মুই ৫ এই সময়ে কৃষ্ণকথা 
শ্রবনে কর্ণের তৃপ্তি হয় না। উত্তরোত্তর সাধনা ও জপ কিয়! তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, না জীনি কতেক 
মধু শ্যাম নামে আছে গোঃ ব্দন ছাড়িতে নাহি পারে । এখানে স্নেহ প্রেমে পরিনতি লাভ করিয়াছে ! 
রাধারানীর দেহ মধু সহ এই দেহ কৃষ্ণের আদর পাইয়া! গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় । মধু নিত্য ও সর্বদাই মাধুর্য 
বর্শী। কিন্তু চন্ত্রাবলীর প্রেম ঘৃতন্মেহা । গলিতে তাপের অপেক্ষা রাখে । মধু-ন্েহ ম্বয়ংই মধুরতা ভরা । 
এই মধুক্সেহ কি যেন এক অন্ভুত চমতকারিত। পূর্ণ রস মাধূর্য্য আম্বাদনের সর্ববাধিক প্রেমাম্পদের প্রতি 
অদাক্ষিণয ভাবকরে। তখন তাহাকে মান বলে। এই মান আবার গাটতা প্রাপ্ত হইয়া যখন বিশ্ুস্ত 
ধারণ করে তখন তাহার নাম প্রণয় ॥ প্রনয়ে কাঁয় মন বাক্যে চরমতম প্রশান্তি লাভ করে, হ্াদয় এক 
অব্যক্ত মধুর রসে পরিল্ল,ত হয়। প্রণয় রসে নিমজ্জমান্‌ প্রেমিক-প্রেমিকা সমগ্র বাহক ভগত বিস্মৃত 
হয়। প্রনয়োতকর্ষবশত্তঃ যে স্থলে চিন্তে অতি ছুঃখকে ও অতিন্ুখকর রূপে অনুকূল করায় তাহার নাম রাগ। 
এই রাগাবস্থার পরিপন্ক দশায় প্রনযোৎপন্ন হইয়া হাদয়কে রসায়িত করে । এই সময়ে ভ্রীমতীর দিব্য 
অনুভূতির কথ1--কোন সখীকে বলিয়াছেন। 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ১৫৯ 


সই কি পুছসি অনুভব মোয়। 

কাণুর পিরিতি, অন্থুরাগ রাখাঁনিতে, তিলে তিলে নৃতন হোয় । 
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিমু, নয়ন না তিরপিত ভেল ॥ 
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখিনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 
বচন অমিয় রস। অন্থুখন শুন লু" শ্রুতি পথে পরশ না ভেল। 
কত মধু যামিনী, রভসে গোঞ্া ইনু । না বুঝনু কৈছন কেল। 
কত বিদগ্ধ জন, রস অনুমোদই | অনুভব কাহু'ন৷ পেখি। 
বিগ্ভাপতি কে, এছন প্রেমিক, মিলত্র কোটি.ক একই ॥ 


ভ্রীরাধা এই সময়ে অতীতের ন্ুখময় স্মৃতি কথা মনে উদ্দিত হইতেছে--একদা গোবদ্ধনে নীল 
মণ্ডপিকা ঘট্টোপরি অদৃষ্টাশ্রুতচর মহামোহন বাঁশরিয়াকে বিরাজমান দেখিয়া-'ইনি কে? বলিয়া শ্রীরাধা 
বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলে-“ইনিই কৃষ্ণ বলিয়। বৃন্দা কর্তৃক বিজ্ঞাপিত শ্রীরাধ। বিস্ময় সুচক পরামর্শ 
করিতেছেন---_ হে সখি! হরিকে বারবারই ত নেত্রপথের পথিক করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্বব 
মাধুধ্যাতিশয় ত কখন ও দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য উহার অঙ্গের এক দেশে ও নিরম্তর যে শোভা প্রকাশ 
পাইতেছে, ভাহার বিন্দু মাত্র আস্বাদন করিতে ও আমার ছুই নেত্রের শক্তি নাই ! | ইহাতে এ মাধুর্ষ্যের 
প্রতিক্ষন বর্ধন শীলতা ও অস্ত অপারতাই বাঞ্জিত হইতেছে ॥ এ দর্শন শ্রীরাধার প্রেমী গু,নচ্ছ্থরত নয়নের 
দিব্য দর্শন | প্রণয় বিগাঢ় ময়ন দৃষ্টি পাত। আর এক্ষনে নয়নাভিরাম শ্যাম নয়নের অস্তরাল বন্তী হইলে 
শ্রীরাধার কি দশ! রাধাগত প্রানা সাধক-সাধিক1 অনুভব করুন । 


আবার অতীতের দান লীল1 দানী কুষ্চকে জীবন যৌবনের মাবতীয় সারবন্ত্র দান করিয়াছিলেন 
দেই কথ স্মতি পথে জাগরূক হওয়ায় এক এব্যক্ত মধুর রসে পঞ্চেক্দ্রিয় রসায়িত হওয়ায় কৃষ্ণনাম কি মধুর' 
এ সম্বন্ধে একদা ললিতা শ্রীবাধার সম্মুখে কুষ্ণনাম উচ্চারন করিলে শ্রীমতী বস্তু প্রভাবে বিবশা হইয়া 
ললিতার সহিত সংলাপ করিতেছেন! শ্রীরাধা বলিলেন-_'হে ললিতে | ধীহার নাম কর্ণ রষ্ত্ে প্রবিষ্ট 
হইয়াই আমার ধৈর্য্য হরণ করিল--সেই কৃষ্ণ কে হে ললিত! বিন্ময় সহকারে বলিলেন-_হে রাগান্ধে ! 
তোমার এই অজ্ঞতা কেন? তুমি ত সর্ধ্বদাই তাহার বক্ষঃ স্থলে ক্রীড়া করিয়া থাক !! জ্রীরাধা বলিলেন" 
সখি পরিহাস করিও না। ললিতা বলিলেন, হে বিবেকশুণ্যে ! এক্ষনই ত আমি তোমাকে ভাহার হত্ডে 
অর্পন করিয়াছি, শ্রীরাধা বহুক্ষণ প্রনিধান করতঃ মন্তক হেলন ক্রমে বলিলেন, সত্য সত্যই বটে! এ 
কৃষ্ণকে এক্ষনেই কেবল দেখিলাম, তাহাঁও জন্মমধ্যে একটিবার চপল! বিষ্বাতের স্যা/য়ই দর্শন হইল | 


প্রাণপ্রতিম শ্যামবন্ধুর দরশ--পরশ সুখের স্মতি জাগ্রত হইলেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার অতুৎ- 


কট প্রেমবৈবশ্যহেতু সর্ব্ধাঙ্জ বিকল হইয় মুচ্ছ প্রাপ্ত হন। আধ-নিদ্রো ও আধ জাগরনের তুরীয়া 
অবস্থায় প্রা প্রত্যক্ষের মতই প্রানবন্ধু দর্শন দান করিয়া পূর্ব মিলন-কালীন প্রীতি-- আচরণের মতই 


১৬০ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রণয় রসায়িত আচরন করিয়া থাকেন। বিপ্রলস্তা রসের সাধন কালে মৃচ্ছ্ণাতেই শ্রীরাধারাশীর সর্ববাধিক 
আনন্দ, জাগিলেই হাহাকার। এইরূপ ভাব প্রাপ্তি শ্রীরুক্িনী প্রভৃতি মহিষীগণের ও অতি ছুল্পভ। 
কেবল মাত্র শ্রীরাধাদদি ব্রজ-দেবীগণেরই অন্ুভবগম্য-_ইহাকে মহানাব বলে। এই মহাভাব অপার্থিব 
অমৃতের স্বরূপ হম্পত্তি বিশিষ্ট । ইহ] আবার রূঢ় ও অধিরূঢ ভেদে ছুই প্রকার। রুঢ় মহাভাব--যে ভাবে 
ন্বেদ, কম্প, মশ্রু। পুলক, স্তুস্তাদি অষ্ট সাস্ত্বিক বিকার উদ্দীপ্ত হয়--অতি কষ্টেও কিছুতেই গোপন করা 
যায় না ইহাই রুট মহাভাব। এই রুট মহাভাবে_ নিমেষাসহতা । আসন্নজনতার হৃদয়বিলোড়ন, 
কল্পক্ষণত্ব | প্রীকৃষ্ণ স্ুখেও আত্তিশশ্কায় খিষ্নতা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব ৃষ্ট হয় । 


আবার যেস্থলে অনুভব সকল রূঢ় মহাভাবে ব্যক্ত অনুভব সমূহ হইতেও কোন ও অনির্ববচ শীয় 
বৈশিষ্টা প্রাপ্তি করে তাহাকে অধিরঢ় মহাভাব বলে। একদা প্রসঙ্গ ক্রমে ভ্রীপার্ববতী শ্রীরাধার প্রেম 
রীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তছুত্তরে শ্রীশঙ্কর বলিলেন-_-হে পার্বতী, অপ্রাকৃত্ত ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ 
কোটিতে__অবস্থিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে সমুস্ভূভ--যাবতীয় হৃথ ও দুঃখের যদি ভিন্ন ভাবে 
স্কুটতর পুগ্ধ করা যায়। তথাপি সেই রাশি ছয় প্রীরাধার প্রেমোন্তব স্থখ-ছুঃখ রূপ সিদ্ধু ছয়ের ছুইটি লবের 
যং লামান্ একাংশের তুলনাও প্রাপ্তি করিতেই পারিবে না । অধিরঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন 
ভেদে ছিবিধী মোদনাখ্য মহাভাব অষ্ট সাস্তিক বিকারাদি এক যোগে স্ুউদ্দীপ্ত হইয়া আভিশষ্য প্রকাশ 
কেবল মাত্র শ্বীরাধাতেই বিরাজমান, অন্থাত্র স্থলভ নহে। 


শ্রীকৃষ্ণ ব্রজত্যাগ করিলে চিরবিরহ সম্তাপবেগাতিশয়কে নিজের মনের অস্তরতম স্থলে পরম ছুঃসহ 
বলিয়৷ অনুভব করতঃ ্ীবৃন্দাবনেশ্বরী বিশাখাকে খেদে বলিতেছেন--হে খি ! বাড়বানল রাশি হইতে ও 
অতি তীব্র শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল যে কিরূপে আমার অতিক্ষীন হৃদয় সা করিতেছে, তাহা জানি না! হায় 
ঘদি ইহার ধূমলেশ ও আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয়। তবে উহার জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড সমৃহই পুড়িরা ভন্মীভূত 
হইবে। এই অতুযুৎকট বিরহ দশার ভিত্তরে কোন অনির্ব্বাচ্য বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত মোহন ভাবের অদ্ভূত 
ভ্রান্তি সাৃণী (ম্ফুত্তিরূপা) বৈচিত্রী-ইহা'র উদ্বূর্ণ৷ ও চিত্রগল্প প্রভৃতি অনেকভেদ আছে। প্রীরাধা ভাব- 
নেত্রে দেখিলেন শ্যাম বন্ধু কোন মথুরাবাসিনী প্রিয়ার সহিত আনন্দ করিতেছেন । তার পর তাহাকে 
ছাড়িয়া শ্রীরাধার কাছে আসিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়াই বিরহিণী শ্রীরাধা মানিশী হইয়াছেন । অনেক 
চেষ্টা করিয়া মান ভ্তীন করিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তার পর এক কালো৷ ভ্রমরকে দুত করিয়া 
তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন -মান-প্রসাদনের জন্থ। ভ্রমর আসিয়া শ্ীরাধার ভ্রীচরণের পার্থে গুঞতন 
করিতেছে । এই সমস্ত ব্যাপারট। শ্রীরাধার স্ফৃন্তি এ ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধ! আপন মনে যে 
দশ প্রকার চিত্রজল্ল করিতেছে_তাহা সম্মুখ মথুরা হইতে আগত কৃষ্ণের দূত ভ্রীমন্‌ উদ্ধব শ্রবন করিয়া 
মরমে মরিয়া যাইতেছেন। এ ভ্রমর রূপী দূত আর কুষ্ণ-দূত উদ্ধব উভয়েরই স্বভাব যেন সমতুল। শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতে দশম স্ন্ধে সপ্ত চত্বারিংশং অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোক হইতে এক বিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীল শুকদেব 
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গোস্বামী পার্দের অপুর্ব বর্ণনা রহিয়াছে, ইহার অপর নাম ভ্রমরগীতী নামে কথিত হয়। ইহা এক 
অনির্ব্চনীয় 77 দ্বর্বনার অমিয় মধুর প্রকাশ। ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার 
ন্বরূপ যে স্থাঁ,। ভাব শুদ্ধ-সত্ব পরি মাঞ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আম্মাদিত হয়) তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে । এই দশ প্রকার জল্লের নাম-প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্ঞল্প, সংকল্প, অবজল্প, অভিজল্প। 
আজল্প, প্রতিজল্প, নৃজ্ল। 

প্রথমতঃ অতুযুৎকট বিরহ--সম্ভাপ হেতু শ্রীরাধা ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়। শ্যাম-বন্ধুকে অনেক 
ওলাহন দিয়াছেন । ভ্রমরের বর্ণ ও কালো আর শ্ঠাম বন্ধুর বর্ণ ওকালো। স্বভাব ও উভয়েরই এক, 
ভরমরের স্বভাব ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক ততক্ষন, যতক্ষন ফুলে মধু থাকে । বর্ণে ও স্বভাবে উভয়ই সমতুল ॥ এমন 
কি পূর্বব অবঙ্তারে নবছুর্ব্বাদল শ্রীরাম রূপে বালী বধকে ব্যাধের আচরন বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । বানর 
বধ করে না হীন চরিত্র ব্যাধেরা পধ্যন্ত কারণ বানরের মাংস অভক্ষ্য। এশ্যামল বর্ণের পুরুষের সঙ্গে 
সখ্যতায় আর প্রয়োজন নাই । বামনাবতারে বলি মহারাজ তাহাকে সর্ব্বন্থ দান করিলে ও অতি নিশ্ম 
ভাবে নাগ পাশে বন্দী করিয়! রসাতলে পাঠাইয়া ছিলেন । এরব্যক্তি কত নির্মম ও নিঠুর । তবে শ্তাম 
বর্ণের মোহিনী শক্তি আছে। ঘেস্তদল_মলিত-সখ্যৈ ছু স্ত্যজ স্তৎকথার্থঃ ॥ সেই অপিত ৰর্ণের পুরুষকে 
ত্যাগ করা যায়, তথাপি তাহার অমিয় মধুর কথ! ত্যাগ কর! যায় না। পরিশেষে নুজল্প কথন কালে 
বলিলেন_-অপি ক মধু পুর্ধ্যামাধ্য পৃত্রোহধুনান্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্‌। কচিদপি 
স কথা নঃ কিস্করীনাং গৃনীতে, ভূজমগ্ুর সুগন্ধ: মুদ্ধাধাস্যৎ কদ] নু ॥ (১০1৪৭1২১) 


হায় হায় আমি কি প্রলাপবাক্য বলিতেছি। যাহা জিজ্ঞাসা তাহা ত কিছুই জিজ্ঞাসা করি 
নাই। এই ভাবিয়া সরল ভাবে গান্তীর্ধ্য ও দীনতার সহিত বলিতেছেন--হে সৌম্য ! আর্ধাপুত্র শ্রীকৃষ্ণ 
( গুরুকুল হইতে আসিয়া ) এক্ষনে কি মধুপুরীতে আছেন? তিনিকি পিতৃগৃহ ও গোপদ্িগকে স্মরণ 
করেন ? আমর] তাহার কি্করী ছিলাম । তিনি কি আমাদের কথা কখন ও বলেন ? তিনি কৰে আসিয়। 
অগ্ুরুবৎ ন্থগন্ধ হন্ত আমাদের মস্তক বিন্যস্ত করিবেন? মাধূর্য্সারে রচিতঃমধুন্দেহবতী শ্রীরাধার প্রিয়তমের 
প্রতি সর্বাধিক মমত্ববৌধের ভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। মহাজ্জা-শ উন্ধব ইহাদের পরম পুরুষ শ্রী 
গোবিন্দে মহাভাবাত্মিকা ভক্তি নিত্য সিদ্ধ, সেই কৃষ্ণ প্রেম মাধুর্য সিদ্ধুর তীরে বসিয়। উদ্ধব সেই অত" 
লাস্তিক প্রেম সিশ্কুর ব্যাপকতা! বুদ্ধির দ্বারা ও নির্নয় করিতে ও অক্ষম, সাক্ষাৎ ভাবে অবগাহন ত ন্ুদুর 
পরাহত। তিনি দিব্য ভাবে বিভাবিত হইয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের দ্বারাই জগতে রাগান্ুগ! 
ভক্তির প্রচার হইতেছে বা হইবে। অহো যুয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপুজিতাঃ। বান্থুদেবে ভগবতি 
যাঁসামিত্যপিত্বং মনঃ | বায়ুব্ মত চঞ্চল মন শুধু বশীভূত হইতে পারে ত্রজ গোপীপ্রনানা শ্রীরাধার অষ্ট- 
কালীন কৃষ্ণ সেবা ও স্মরণের দ্বারা । এতক্ষন উদ্ধবের গর্ব ছিল কুষ্ণ প্রেরিত সন্দেশ দানে ব্রজ গোপীদের 
বিরহ-_ সন্তপ্ত হৃদয়ে সাম্বনা দিবেন-কিস্তু সর্ব্ব মাধূর্যযামৃত বশ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সেবার নিকট এরূপ ব্রক্ম- 
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জ্ঞানাআ্বক সান্তনা বাঁক্য-_সাতীব তুচ্ছ। কৃষ্ণের সাস্তবনা' বাক্য-_ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ধ্বাত্মন। 
কচিং । আমার সহিত তোমাদের বিয়োগ কথনই নাই। গোপীগন সচ্চিদানন্দময় নিত্য বিগ্রহের 
সাক্ষাৎ সেবিকা, তাহার কখন ও নিরাকার ব্রক্ষের উপাসনা করেন না। পূর্বে লোক সমাজে উন্নতোজ্জল 
রসাক্মিকা ভক্তির প্রচলন ছিল না উহা! অনপ্িত চরীং চিরাৎ ছিল । গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারাণীই প্রপঞ্চ- 
লীলায় প্রকাশ করিলেন। ইহাই রাধা রাণীর কৃষ্ণ ভজন রাজো অসমোর্ধং অবদাঁন বৈশিষ্ট্য । বেন্থুবিলাসী 
শ্যাম হুন্দরই নিত ধ্যে় ও নিত্য পেব্য। তাহা বিহনে হাদয়ের হাহাকার কোন দিনই নিবৃত্ত হইবে না । 
ভালবাসার রাজ্যে বিরহের প্রয়োজন সর্বাধিক, কারণ বিপ্রলম্তযোগে স্মরণ নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত 
উদ্দিত হইয়া থাকে । ম্মরনেই জীবন, বিস্মতিতেই মৃত্যু। ভালবাসা যদি বিরহ বিহীন কিবা আছে তার 
দাম। বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে প্রেমময় রাধা-শ্যাম ॥ রাধারাণী কৃষ্ণের প্রেরিত সন্দেশ প্রাপ্তিতে 
উদ্ধব কে ৰলিলেন--হে উদ্ধব ! এই সংবাদে তুমি আমাদিগকে ছিগুন জ্বালাইতেছ। স্থৃতরাং সংবাদ প্রেরক 
দেশকাল পাত্রানভিজ্ঞ তাঁহাকে কি বলিব, আর বিবেচনা হীন তোমাকেই বাকি দোষ দিব ! এই ত্রন্মাজ্জান 
এই নিত্য লীলাস্থলী ব্রজ ভূমিতে কে ক্রয় করিবে? যাহ। লইয়া! গধিবত হইয়া তুমি এত দুরে আসিয়াছ। 
যাহার! জন্মাবধি এতদিন শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্্যামুত পান করিয়াছে, তাহারা সংপ্রতি কি ব্রহ্গজ্ঞান রূপ নিম্বরস 
পান করিবে? মহাছুন্তিক্ষে তাহার। প্রার্ণ ত্যাগ করিবে। তথাপি তৃণরাজি ভক্ষন করিবে না । হে মহা- 
মুখ! শোন এই ব্রচ্মজ্ঞান সংসার রোগের ওষধ, মহামুনি চিকিংসকগণের হৃদিপর্ণশালায় থাকুক। ইহ! 
কি সান্দীপনি মুশির নিকট চিকিৎসা শীল্ত্র অধায়ন করিয়া এবং তোমাকে তাহা শিখাইয়া প্রেমজাল! 
শান্তির নিমিত্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন? তবে তুমি তথায় গিয়া এই ওষধ তাহাকে পাঁন করাও। 
তাহা দ্বারা অন্মছ্ষয়ক প্রেম রোগের জ্বাল নিবন্তিত বরুন ৷ আমাদের প্রেমানলের জ্বালা শতজন্ম পর্যস্ত 
থাকুক, শতজন্ম পরেও যদি সাক্ষাৎ ভাবে পাই, তবেই জ্ব!লার নিবৃত্তি হইবে । আমরা এ এষধ স্পর্শ ও 
করিব না। তুমি কিজান নাযে, যে জলরাশি দাবানল নির্ববান করে, সে ব্জ্রানল শাছ্চ করিতে পারে 
না? তবে এই সংবাদ মধ্যে (য টুকু আমাদের অনুকূল বিষয় আছে, তাহা শুধুন্মরন মনন। আরযে 
যাহার প্রেষ্ঠজন, তিনি যতই দুরে থাকুন ন! কেন তাহার কুশলে কুশল মানি এই ভেবে যে টুকুন সাস্ত্বন। 
যেমন__গিরোৌ কলাপী গগনে পয়োদ, লক্ষাভ্তরে ভানু জলেষু পঞ্চ । ইন্দু দ্বিলক্ষে কুমুদস্ত বন্ধু' যো যস্থয 
হাছ্ং নহি ত্য দুরম্॥ গিরি শুঙ্গে ময়ূর, আকাশে মেঘের উদয়ে পেখম তুলে ন্ৃত্য করে। 
লক্ষ যোজন দুরে সূর্য্য জলে পদ্মিনী--প্রাতে সূর্যের কর পদ্মিনীর মুখ কমলে পতিত হইয়! 
একটুখানি সোহাগ করিলে পদ্ধিনী খিল খিল করিয়। হাসিতে হাসিতে শতদল বিস্তার করিয়৷ দেয়। 
রাত্রিতে চন্দ্র কিরণ সম্পু।তে ছুই লক্ষ দুরে জলে কুমুদিনী বিকশিত হইয়া] উঠে। সেই জন্য বলা হয়, যে 
যাহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ জন, তিনি যতই দুরে থাকুন না কেন_মানস সরোবরে নিত্য বিকশিত । কপাময় 
শ্োতৃবৃন্দ ! ভাবিয়া দেখুন ভজন রাজ্যে প্রান প্রিয়তম গোবিন্দকে কি আমরা এ নৈসগিক রতিতে 
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সমৃদ্ধিমান হইয়া তাহাকে অভ্ভরঙ্গ ও প্রে্জন করিতে পারিয়াছি। যদ্দিপারিয়া থাকি তবে শ্রীরাধারাণীর 
নিত্য অনুচরী হইয়া তাহার পদাস্ক অনুসরণে অষ্টকালীন মানসী সেবায় আপাদ চড় মগ্ন রহিব। 


ভাবাঝিষ্টশ্্রীরাধার সম্মুখে আগত ভ্রমর সহসা অভ্তিত হইলে, শ্রীকফ্ের দূত উদ্ধব কে দর্শন 
করিয়া সাক্ষাৎভাবে অনেক সান্তনা বানী শ্রবণ করিয়া, কুষ্ণতসঙ্দেশে বিরহ_সম্ভাপ করথণ্চিৎ প্রশমন 
হইলেও, সাক্ষাৎ দর্শন, ও সেবা ন1 পাইলে--এ সম্তাপ কোন দিনই তিরোহিত হইবে ন|। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব 
দ্বারে উপদেশ দিয়াছেন_দুরে আছি আমি, তার কহিয়ে কারণ । আমার ধেয়ান যেন করে অনুক্ষন। 
বিরহ-্বিরহ, নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত প্রিয় চিন্তায় ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় নাম বিরহ | শ্বীরাধা” 
রাণী কষ্চ বিরহে ধ্যানমগ্র। যোগিনী পারা নিত্য কৃষ্ণানুধ্যানরতা রহিয়া বিশ্ববাসী সাধক--সাধিকা গণের 
ভজনের রাজ্যে চরমতম আদর্শ স্থানীয়া হইয়াছে । ভগবান্‌ বলিলেন_ এই কারণে আমি দুর দেশে 
বলি। সতত থাকিবে চিত্ত আমাঁতে নিবেশি । আমার চরিত্র কথা সতত ধেয়ান । আমা-বিনে চিত্তে 
কিছু নাহি ভাব আন ॥ আমাকে পাইলে; তাব নৈল কোন সিদ্ধি? এ বোল বুঝিয়া আমা চিন্ত নিরবধি 
অনস্ভর রাধারাণী বলিলেন--ভাল হইল ছুরাঁচার কংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । কারাগার হইতে পিতা- 
মাতার উদ্ধার, স্বজন গণের স্বশ্থানে স্থাপন করিয়া পুরবাঁসিনী, রসিক রতিপাপ্ডিতা মথুর, নাগরী সহ 
রসিক মুরারির আনন্দ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, আর কি তিনি গ্রাম্য, মুগ্ধ। গোপনারীগণের নিকটে তিনি 
আপিবেন, আর কি আসিবে হেথা শ্রীনন্দ-নল্দন | দেখা দিয়া! গোপীগণের রাখিবে জীবন । তবে 
আমর] গোপনারী ছিলাম ঠাহার অশুক্দাপিকা নিংস্বার্থ সেবিকা, স্বার্থ শুন্য নিষ্ষাম প্রেমে ভান ধরিল 
কেন? কেন এল এত মর্্দাহি বিরহ জ্বালা । তবে প্রিয়তম কুষের সন্দেশে বিরহ-সম্ভাঁপ কথঞ্চিং 
প্রশমিত হইলে ৷ উদ্ধব কে পাছ্য-_অর্থঃাদি দানে পৃজার বিধান পূর্বক কুশলাদি জিজ্ঞাস করিলেন। 
প্রতিদিন প্রভাষে-সন্ধ্যায় ব্রজগোপী সঙ্গে সম্তাষনের জন্য উদ্ধব অলিতেন। কৃষ্ণ সঙ্গ ও তদীয় প্রসঙ্গ 
উভয়ই মধুর। মিলনে সঙ্গ আর বিরহে প্রদ্ঙ্গ । এই প্রসঙ্গ যদ্দি ভগবানের অস্তরঙ্গ সৈষ্বের সঙ্গে 
ব্বনুটিত হয়, তবে তাহা সর্ববাত্ব-ন্পপন কারী পিষুষধারার মতই হইয়া থাকে। রাধারানী বলিলেন_ বল 
ভ্রীধাম বৃন্নাবনের চুরাশী ক্রোশ ব্যাপী দ্বাদশবন্,, দ্বাদশ উপবন, গিরিরাজ গোবর্ধান, কুলু নাঁদিনী যমুনা, 
লতা বিতাঁন মণ্ডিত শ্যাম শৌভায় পরিশোভিত নিকুঞ্জ রাজীতে সর্বত্রই জ্রীকৃষ্ণ লীলার উদ্দীপক এই ব্রজ 
ভূমিতে বাস করিয়া সেই প্রাণ প্রিয় নয়নমনি শতকোটি দয়িত প্রানারাম প্রাণের জন গোবিন্দকে কিরূপে 
ভুলিতে পারি ? তাই উদ্ধবের সঙ্গে প্রতিদিন কৃষ্ণকথ! কহিয়। গোভায় দিন-রাতি। কৃষ্ণ বিনে আন কার 
নাহি অবগতি ॥ 


দেখিয়া গোপীর প্রেম ভক্তির উদয় । দেহ ধর্ম পাসরিল উদ্ধব মহাশয় । 
রাধারাণী বলিলেন_-শোন উদ্ধব--মোরা গোপী, নহি যোগী, ন সংসারী । কৃষ্ণে লয়ে মোদের 
সংসার । সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কিসের সংসার ? গৃহ এখস কারাগার । তাই কৃষ্ণ পদাঙ্কিত বনে বনে 
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বিহ্বার করিয়! তদ্দীয় গুনগান করিয়া বাকী জীবন যাঁপন করিব এই ইচ্ছা । উদ্ধব ও তাহাদিগকে আনন্দ 
দানের নিমিত্ব-রাত্রি-দিন উদ্ধব গোকিন্দ গুনগায়। নিরবধি গোপকূলে আনন্দ বাড়ায়? শ্রীরাধার 
নম্্মসখীগন ও উদ্ধবকে কুষ্চলীলার প্রধান প্রধান স্থান গুলি পরিদর্শন করান । 


মহারাস স্থলী বংশীবটতটমূল, নিধুবন, নিকুঞ্জবন বাহ! নিত্য নৈশ বিহার, গোবিন্দ স্থলী যোগ- 
পাঠ, কালীয় দমন স্থান, গিরিরাগ গোবদ্ধনঃ গোবিন্দ কুণত, রাধা কু, গ্যাম কুণ, মানসী গঙ্গা, বর্ধানা, 
যাবট, শ্রীনন্দ্গ্রাম, পাঁবন সরোঁবন, চরণ পাহাড়ী ইত্যাদি অসংখা, অন্ভ্ত কৃষ্ণ চরণচিহ্যাঙ্কিত লীলা স্থলী 
দর্শন করিয়। উদ্ধবের হৃদয় এক অবাক্ত মধুর আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইল । তাহার হৃদয় জ্ঞান'শৈল মৈনাক 
বং কৃষ্ণ-প্রেম রসামৃতসিন্ধু জলে নিমগ্ত হইল | ইহা শুধু ব্রজ মহাদেবীর অমৃত দৃষ্টি এবং মহা ভাগবতী কষ্চ 
প্রিয়া গনের অপ্রাকৃত সঙ্গ মাধুর্য প্রভাব। দেখিয়া গোকুলে কুষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ । আজি কালি করিয়! 
বঞ্চিলা চারি মাস ॥ গিরিতট উপবন চাহিতে চাহিতে । আনন্দে উদ্ধব লঞ্া বেড়ায় দেখিতে । বিমল 
যমুনাজল, কুন্থমিত বন। তরু, গিরি, নন্দ-নদী দেখি দ্বশোভন। বনে বনে দেখিয়া প্রতূর পদ চিহ। 
না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রি দিন ॥ গোপ গোপ্পী বৈকল্য দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে । উদ্ধবের মনে কিছু না হয় 
প্রকাশে ॥ ক্ষনিকের পরিচয় হইলে ও পরপুরুষ উদ্ধবের সম্মুখে যাবতীয় লজ্জা, ভয়, সম্তূম পরিত্যাগ 
করিয়া । রাধা-রানীর সঙ্গে এক যোগে সকলে দণ্ডায়মান হইয়৷ মথুরার দিকে মুখ করিয়ু। বুক ফট] বিরহ 
গান গাহিতে লাগিলেন--অয়ি দীন দয়ান্রেনাথ, হে মথুরানাথ, বদাবলোক্য সে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং, 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহম্‌ ! অয়ি দীন দয়াল, মথুর| নাথ (ব্রজনাথ বলিলে ত এখন তুমি হুখী হইবে 
না) কবে তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে, হে দয়িত, তোযার বিরহে আমর! সম্ভপ্ত হাদয়ে এই সংসার 
মরুভূমিতে আর কতদিন ভ্রমন করিব, তোমার অণয় চরণ কমলে স্থান দাও । তোমার বিরহে জীহীন- 
বৃন্দাবন চন্দ্র বিনা, বৃন্দাবন অন্ধকার ! গভীর শোকসাগরে নিমজ্জমান | গাঁন সাধারনত আনন্দের উচ্ছাস, 
কিন্তু গোপীদের “তা আর দেহ বোধ নাই, সে হেতু তারার! দিক বিদি$+ শূণ্য আকুল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া 
সমন্বরে কীদিয়া উঠিলেন ৷ ভভ্তরাজ উদ্ধব সান্ত্বনা বাকা বলিতে গিয়া! ত বলিতে পারেন না। তোঁমর! 
কদিও না, তাহা হইলে মহা অপরাধ হইবে, কারণ শ্রীক্-এর জন্ত আন্তি ভর' ক্রন্দনই প্রাপ্তির উপায়- 
জীবের চরমতম পুরুষার্থ। উদ্ধব আর কি লান্তবনা দিধেন--বলিলেন আপনারা কীছুন, প্রাণ ভরিয়। প্রেমাশ্র, 
বর্ধন করুন আর হতভাগা আমি শু জ্ঞানী তাহা দেখি ছু নয়ন ভরিয়া। শ্রবণকে তৃপ্ত করি তাহ! শ্রবণ 
করিয়া ! কারণ এই দেব দুর্লভ ভাব এ ভাষা অনন্ঞ বিশ্বে কোথাও মিলিবে না। সত্য কথ! বলিতে কি 
ব্রজ আছে বলিয়া ত্রিলোক ধন্য, আর-_-মহাভাবময়ী ব্রজমহাদেবী শ্রীরাধিকা আছেন বলিয়া ব্রজধন্য 
ভগবানের জন্য অন্তের ত্যাগ বিচারের উপর প্রথ্িঠিত । আর আপনার ত্যাগ পরমা নুরাগের উপর বিদ্যম্যন 
আপনার এই কৃষ্ণ বিরহ একট? বহিরঙ্গ ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে কারন সদ! সর্ব্বদ! কৃষ্ণ ময়ই রহিয়াছে 
কৃষ্ণমযী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে । ধাহা নেত্র পড়ে তাহাতেই কৃষ্ণ স্বরে ॥ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেম মহাজনের 
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মুখে শুনিয়াছি বিশ্বাস করিয়াছি কিন্তু কদাপি চাক্ষুষ ইহার মহিমা দর্শন করি নাই-আজ কেবল মাত্র 
আমার মত জীবাধমকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমাকে প্রদর্শন করাইলেন, ব্রজজ ধামে আমাকে ইহাই দর্শন 
করাইবার-জন্য প্রভুর আমার প্রতি পরম করুণা । 


সত্রীরাধাদি গোপীগন বলিলেন-হে উদ্ধব তুমি কেমন গো, আমর! কৃষ্ণ বিরহে মরমে মরিয়। 
যাইতেছি, আর এই সময়ে ভূমি আমাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছ' আমাদের মত হতভাগিন্ট 
দারা বিশ্বে নাই, আমরা আমাদের প্রাণ-কোটি দয়্িতত প্রাণারাম প্রাণের জনকে হারাইয়াছি আবার তুমি 
আসিয়া! সংবাদ দিলে তিনি তোমাদের একার নহে" সর্ধব শক্তিমান, সবব্ব্যাপী ঈশ্বর--সকলের প্রতি 
নিরপেক্ষ ও দয়া সমান । এখন আমরা দেখিতেছি যে, আমর1 আমাদের ভালরাসার জনকে হারাইয়াছি 
এবং ভগবান্‌ কে ও হারাইয়াছি। সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তুমি আমাদের বিরহ সন্তাপ দ্বিগুন বদ্ধন করিলে। 
তবে তোমার এ্রক্ূপ বিচার আমরা স্বীকার করি না-_কৃষ্ণ যে ভগবনৃ। কারন তিশি সবব শক্তিমান হইলে 
যে কোন মুর্তি ব্রজে আসিয়া আমীকে দেখা দিতে পারিতেন ' সবর্ব শক্তিমানের পক্ষে সবই সম্ভব কিন্ত 
আচরনে যখন হাহা দেখিতে পাইতেছি__না, তখন আমাদের কাছে তিনি স্ব শক্তি মান্‌ ভগবান্‌ নহেন। 
তিনি সববব্যাপী ও নহেন--সবর্ববাঁপী হইলে তিনি যুগপৎ মথুরায় ও ব্রজধামে অবস্থান করিতে 
পারিতেন আর আমরা ও বিরহ তাঁপে জর্জরিত হইতাম না। ক্র গোপীদের এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়া 
বুদ্ধি সত্ভম উদ্ধব কিং কর্তৃবা বিষুঢ় হইয়া গেলেন । উদ্ধব জন্য পথে সাস্তবনা দিবার প্রযত্ণ লইলেন“ভগবানের 
একটি নাম-ম্থজন প্রেমবিবর্ধান চতুর-__এই ভাবের ভঙ্গিমায় দু:র রাখিয়া, অদর্শন দিয়া, বিরহ তাপে সম্তপ্ত 
করিয়-- তাহার প্রতি ক্রম বদ্ধমান অনুরাগ বদ্ধন করাই এই বিরহের মুল কারণা মিলনে প্রাণপ্রিয়তমকে 
একক ভাবে সম্মুখে দর্শন করে মাত্র, কিন্তু নব-নবায়মান অনুরাগ বদ্ধিত হইয়া অন্তরে বাহিরে চেতন 
অচেতন সববত্রই প্রিয়বন্ধুর ক্ষতি ঘটায় শুধু বিরহ দশায়, | মনের প্রকৃত সাঙ্গিধ্য ঘটায়, বাহ্য ইন্দ্রিয় 
বর্গের সাল্লিধ্য হয় না বটে, কিন্তু মনের সহিত সববত্বক সন্থন্ধ স্থাপিত হয়। রাঁস রজনীতে যে সব গোপী- 
গন পতি কর্তৃক বাধিত হইয়া কৃষ্ণ সান্সিধো আদিতে পারেন নাই । তাহার] কৃষ্ণ বিষয়ক প্রগাঢ় ধ্যান 
করিয়া গুনময় দেহ পরিত্যাগ করিয়৷ অগ্রবস্ত্* গোপীগণের বহু পুব্বেই কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন । 
উদ্ধবের মুখে গোপীদের মিলন বেলায় স্থখময় স্মংতিচারণেৰ কথা শ্রবণে মন্ম।স্তিক বেদন! সরসীতে যেন 
প্রীতি রসের পদ্ম প্রন্ষ-টিত হইল এবং মানসে সেই অতীত স্থখের দিনগুলির ম্ম.তিগারণ করিতে লাগিলেন 
সেই রাসলীলা, দান লীলায়, ঝুলন ঘাত্রা, দোল যাত্রা, কোটি সুখ বিজড়িত মধুময় স্মতি জাগ্রত হওয়ার 
ফলে-_কুষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনানন্দ অনুভব করিয়া আনন্দ মুচ্ছণ যুক্ত হইলেন-_-আবার মুচ্ছাতেই 
সমধিক ক্ষদ্তি লাভ হইয়। থাকে । অন্তরে মানয়ে ুখ, বাহ নাহি মানে। এই রূপ ক্ষু্তি সাক্ষাৎ" 
কারের নামান্তর মাত্র এবং তাহারা উদ্ধবের যুক্তির মধো সত্যতা উপলদ্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। 


এতক্ষণ বিন্ময় বিস্ফারিত লোচনে উদ্ধব ব্রজদেবীগণের উদ্ঘুর্ণাদশ| দেখিতেছিলেন। এমন 


১৬৩ প্রথম পরিচ্ছেদ 


বেদনা ভরা আন্তি, এমন বুক ফীট। ক্রন্দন, হরি বিরহে এমন অশ্রুধার1 তাহাদের গণ্"বক্ষ ভাসাইয়া বর্ষন 
সিক্ত স্রোতন্থিশী যমুনার কলেবর আরও বৃদ্ধি করিয়! দিল । এই বিরহে জ্লম্ত অগ্নি.ত স্থশীতল জল সিঞ্চন* 
শুধু মাত্র কৃষ্ণ কথামুত প্রস্জগ । কুষ্ণ বিরহে তাপিত অথবা সংসার ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত উভয় ক্ষেত্রেই 
তাপ প্রসারন কারী কেবল মাত্র কৃষ্ণ কথ! প্রসঙ্গ । জ্জ ও প্রসঙ্গ উভয়ই মধুর । টৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, 
আনন্দিত অনুক্ষন, সদা হয় কৃষঝ পরচ্ঙ্গ , উদ্ধব বৈষ্ণব প্রধান মহাভাগবত সেজন্য তাহার সঙ্গে ত্রজ মহা- 
দেবীর কৃষ্ণ বথা প্রসঙ্গ মধুরাতিম্ধুর । অস্ত ব্রক্মাণ্কে পবিত্র করে। শ্্রীরাধাদি গোপীগন বাহ্ঘৃষ্টিতে 
ব্যভিচার ছুষ্টা মনে হইলে ও» ও হাদের মঙ মহাভাগবতী সাধী সতী জগতে আর কেহ নাই। ধ।হাদের 
সতীত্ব মহাসতী অরুন্ধতী, শচী, ভ্্রী, ও পার্ববতী ও বাঞ্চণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পান না। গোপীগনের 
নিত্য নিরভ্তর জয় যাত্রা কেবলমাত্র সর্ববারাধ্য গোলোকপতি শ্ত্রীগোবিন্দে পাদ পঞ্সের দ্রিকে। যে পার 
পদ্মের নিত্য সেবা আকাঙক্ষা করেন শিব, ব্রচ্জাদি দেবগন, যোগীন্দ্র মুনিন্্র গন, তপন্থী, ধ্যানী, জ্ঞানী, 
পণ্ডিতগন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে রাজন্যবর্গ ও প্রবজ্যা অবলগ্থনে সর্ধ্বত্যাগী হইয়া বনে গমন পুর্ধব 

একান্তিক ভাবে ধাহার পাদ পল্প আধাধন। করিয়া থাকেন- শ্রীরাধাদি গোপীগন ও নিত্য স্বাভাবিত প্রণয় 
বশতঃ এ শ্রীপাদ্র পদ্দের প্রণয় বিগাট হাদয়ে সেবায় নিরতা। বাভিচার শবের অর্থ-বিপরীত আচার যাহার 
তাহাই ব্যভিচার । যে বস্তু পূর্ধদিকে অবস্থিত তাহা যদি পশ্চিমর্দিকে অস্বেষন করিলে পাওয়া যাইবে কি? 
নিখিল ত্রহ্মাঞ্জের জীবাত্মা সকলের চির বিশ্রান্তি ভূমি অশোকাভয়ামৃত পরমাত্মা রূপী শ্রীগোবিন্দ পাঁদ 
পদ্লের নিতা সেবায়। সেই সেবাই গোপী প্রধান শ্্রীরাধাঠাকুরানী এবং তদ্দীয় কায়ব্যুহ স্বরূপিনী 
গোপিকা নিকর নিত্য সম্পাদন করিয়াছেন, এজন্য তাহারাই একমাত্র সদাচারী কভু ব্যভিচারী নয়। 
ই হাদিগকে যাহারা নিন্দা করিবে, তাহারা যে পথ্যস্ত চন্দ্র-স্ূধ্য আকাশে দৃষ্ট হয়। সেই কাল যাবৎ নরকে 
পচামান হইবে | কারন ব্রঙ্গ গোপীপ্রেম। নিকসিত হেম, কামগন্ধ নাহি আয়। এই প্রেম নুলোকে 
না হয়। যদি হয় সে সংযোগ, কভূ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কৈছে সে জীবয়। তাহাদের প্রেম 
্বন্থখ বাঞ্থাগন্ধরহিত, কৃষ্ণনুখৈক তাৎপধাময়ী তাহাদের জীবনের মুলমন্ত্র-_কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সম্ভোষ। 
এই কৃষ- সন্তোষন্ই তাহাদের নিত্য বৃত্তি আর উঠাই শুদ্ধাভক্তি। শুদ্ধাভক্তিতেই ভগবান বশীভূত ॥ এই 
ভক্তিতে গুধু সেবা করিবার অভিলাষ, সেবার বিনিময়ে বিন্দু মাত্র জড় জাগতিক বস্ত্র প্রার্থনা নাই। যে 
এই শিক্ষাম ভাবে সেবা করে। তীহাকে ভগবান যদি কিছু দিতে পারেন, তবেই ধণ পরিশোধ হয়! কিন্তু 
চাহিদা না থাকায় কিছু দিতে পারেন না-_বলিয়া ভগবান ও গোপীদের কাছে খনী। যে শুদ্ধ! ভক্তিতে 
ভগবান খনী হন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ভজন অনন্থ ব্রক্মাণ্ডে আর কিছু নাই এই জন্যই আশৈশব কৃষ্ণ 
ধ্যানে নিমগ্ন গুদয়। সর্ববশান্ত্রে পারঙ্গত, বৃহস্পতির ছাত্র, বর্ণসাম্যে অদ্বিতীয় কুষ্ণবৎ কৃষ্ণের প্রপাদী বসন 
ভূষনে ভূষিত হাদয়। বুদ্ধিসন্তম শ্রীমন্‌ উদ্ধবজী ও শুদ্ধ সত্ময়ী গোপীগণের পাদ পদ্ুধুলি উত্তমাঙ্জ মন্তুকে 
ধরনের অভিলাষ করিয়া ছিলেন- শুধু এ জন্মে নয়-জন্ম-জন্মীস্তরে | তাহার উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে “আসা- 
মহ! চরণরেন্থু জুষ!মহং স্যাং বৃন্বাবনে কিমপি গুল্সলতৌবযধীনাম্‌। যা! ছুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপধঞ্চ হিত্বা 


কষ্ণময়ী ভ্রীরাধ। [ ১৬৭ 


ভেজুর্মুকুন্দ প্বীং শ্রুতিভিবিষুগ্যাম্‌ ॥ ১০1৪৭৬১, 

উদ্ধব বলিলেন_-আমি এই সকল গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুলালত। প্রভৃতি ওষধি- 
গণের মধ্যে যেন কোন একটি হই । যেহেতুক এই গোপীর। ছুস্তাজ আত্মীয় স্বজন এবং সদাচার রীতি 
পরিত্যাগ করিয়া শ্র,তি সকলের আস্বেষশীর শ্রীকৃষ্ণ পদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন । কারণ--“এতাঃ পরং 
তনুভূতো ভূবি গোপবধ্বে' গোবিন্দ এব নিখিল নি রূঢ় ভাবাঃ। বাঞ্থস্ভি যন্তব ভিয়ে! মুনয়ো বয়প্চ কিং 
ত্রক্গজন্মীভিঃ অনস্ভ কথারসম্ত ॥ (১০1৪৭'৫৮ ) এই সকল গোপবধূরাই পৃথিবীতে সফল জন্মলাভ করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, ইহারা অখিলের আত্ম ভগবান গোবিশ্দে পরম প্রেমবতী । যে রঢু ভাব (প্রেম) 
দংসারভীরু মুমুষ্ষু এবং মুক্ত মুনিগন বাগ করেন, এবং আমরা ও (ভক্তের! ও) বাঞ্থ। করিয়া থাকি। যাখার 
অনন্তের কথায় অনুরাগ আছে, তাহার ব্রাদ্ষণের যে ত্রিবিধ জন্ম যথ।-_ শেখক্র, সাবিত্র এবং যাজ্িক সেই 
সকল জন্ম দ্বারা প্রয়োজন কি? অথব। অনস্তের কথা নুরক্তের ব্রদ্ধ জন্মে চতুমূ্ে জন্মে কি প্রয়োজন ? 


বিধি যদি গুল্মলতা করিতে রে কুপ্তীবনে । লাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরনে ॥। 
নিত্যকুপ্ত মাঝারে, দখীগণ অভিসারে । এসে কিশোরী আমারে দলিতেন ভ্রীচরনে | 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ কখন হয়? না, যখন শ্রেষ্ঠতম ভক্তের পদরেনু মন্তকে ধারন করেন । 


এই ভাবে প্রায় দশমাস ব্রজে বাস করিবার পর উদ্ধব সকল গোগোপ গোপীদ্িগের নিকট 
বিদায় ভিক্ষা করিলেন, এবং বলিলেন এবার আমি আসি, এদাসের প্রতি যদ্দি কোন আজ্ঞা থাকে তাহ! 
বলুন | উদ্ধবের বিনয় ও দৈস্ত ভরা ব&ম্বরে বেদনা মিজিত ছিল-ইসা শ্রবনে শ্রীরাধা কাতর কণ্ঠে বলিলেন- 
শোন উদ্ধাব। তোমার মুখে শুনিয়াছি তিনি মথুরাঁয় থাঝিয়! ব্রজবাসী পিতা-মাতা, দাস্-দাসীগন, বন্ধু 
সকল এমন কি শ্য'মলী ধবলী আদি ধেনুগণকে স্মরণ করেন, বিশেষভাবে গোপীগণ্বে সেবার নৈপুষ্ত কথা 
ও স্মরণ করেন । বিশেষভাবে এ চির অধীনীর কথা ও নিত্য স্মরন পথে জাগরুক আছে। জানিয়া সুখী 
হইলাম । তবে কিজান উদ্ধব_ন্িনি যেখানেই থাকুন--যদি শুনি তিনি স্থখে আছেনঃ তবে আমাদের 
সুখ । আমর] নিজের সুখে সুখী নহি । সেহেতু আমরা যে তাহার বিরহে কাতর, একথা কথনও তাহাকে 
বলি ওনা। কারন, আমাদের হৃদয় ব্জ্তুল্য বঠিন, কৃষ্ণ কাতর শ্রবণ করিয়া ও বিদীর্ণ হইয়। যায় নাই। 
কুষ্ত আমাদের জন্য চোখের জল ফেলেন-_ ভক্তের জন্য ভগবানের ক্রন্দন সীতার বিরহে শ্রীরামের ক্রন্দন 
শরবন_ করিয়া আমাদের হুদয় ফাটিয়া যায় না কেন? য'য় না শুধু প্রাণ প্রিয়তমের মথুরা গমন কালে 
একটি কথায়_-"আমি আবার আসিব । আমরা যদ্দি মরিয়া যাই__-আর তিনি যদি আসেন তাহ হহলে 
আমাদের দেখিতে ন। পাইয়া তাহার ছুঃখ কোটি গুন বর্ধিত হইবে ইহা অনুভব করিয়া আমাদের প্রাণ 
পতঙ্গকে এখন ও বাঁচাইয়। রাখিয়াছি। তাহার সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা ছাড়া আমাদের এই মৃত্যু তুল্য বিরহ 
যপ্ত্রনার প্রশমন হইবে না । আমাদের যে দুর্দিশ! স্বচক্ষে দর্শন করিলে__-তাহা তোমার প্রভুর নিকট ধীরে 
ধীরে বলিও, কারন তাহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিবে। এই বলিয়া শ্ীরাধা একখানি পত্র উদ্ধবকে 


১৬৮] প্রথম পরিচ্ছেদ 


দিলেন_ পত্রের মন্ত্র এই_ হে বৃন্ধাব*চন্ত্র তুমি ত্রজ মণ্ডল অন্ধকার করিয়া মথুরার আকাশে উদ্দিত হইয়াছ, 
তথাপি কলম্ক আশঙ্কায় ব্রজাঙগনাগনকে পরিত্যাগ করি ও না। কারণ চন্দমা তাহার অস্কস্থিত কলঙ্বমুগ্তি 
শশককে পরিত্যাগ করে না, সেই আমরা ও তোমার ক্রোড়াশ্রিতা_ আমাদের তোমার এ বিশাল বক্ষে 
রাখিলে তোমার কলঙ্ক হইবে না। উদ্ধৰ বলিলেন-_আপনার প্রাণবল্লভকে কি একবার ব্রজে আসিবার 
জন্য অনুরোধ করিব? উত্তরে ভ্রীরাধা বলিলেন “না যতদিন তিনি নিশ্চিত হইয়। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
এখানে না আসিবেন, ততদিন তিনি যেন না আসেন। আমরা তাহাকে পাইলেই সখী হইব না । তাহার 
মূখ মঞ্জু হাসি দেখিলেই সুখী হইব। অন্ুুরোধময় মিলন কখন ও সুখদ হয় না। চাক্ষুষ দর্শন না হইলে 
ও স্মরন মননের মাধামে ্রত্তিই আমাদের একমাত্র সম্বল । ইহাই (অর্থ।ৎ এই প্রকার কৃষ্ণ ভজন পদ্ধতি 
হইতেই--রাগাত্মিকাগণের জনুসরনে-_রাগান্থগা সধন পদ্ধতি অষ্টকালীন লীলার স্মরন মঙ্গল পদ্ধতি_- 
ভগব'নের পিত্য পার্ষদগন্র বারা (রূপ-রঘুনাথানুগ ভজন পদ্ধতি) নিখিল বিশ্বে ুচারিত হইয়াছে, এই 
অতুলনীয় ভজন-সম্পর ত্রজ মহাদেবী ভ্ত্রীরাধারাণীর অবদান বৈশিষ্ট্য । 


“ন বিনা বিপ্রলন্তেন সমন্তাগঃ পুষ্টিমশ্বতে 1? যখন প্রিয়ের নিকটে থাকা যায়। তখন চক্ষু কর্ণ।দির 
সহিত তাহার রূপ ও শব্দাদির সান্লিধা ঘটে বটে, কিন্তু মনের সান্িধ্য সেরূপ ঘটে না । রূপের নিকট চক্ষু 
থাকে কিন্তু মন থাকে চক্ষুর আড়ালে, সুতরাং রূপের সঙ্গে চক্ষুরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, মনের ঘটে পরোক্ষ 
সন্বন্ধ। পক্ষান্তরে প্রিয় যখন দুরে থাকে তখন চক্ষু প্রভৃতির ইন্দ্রিয়গণের বিরহ ঘটে । মনের সহিত 
রূপ|দির থুব নিকট প্রগাট সন্বদ্ধ ঘটে । এই জন্যই মনসঃ সন্গিবর্ষার্থম ভগবান্‌ প্রীতিভাজনীয়াদের দুরে 
রাখিয়া তাহাদের অন্তরে উত্তরোত্তর অনুরাগ বর্দান করেন, ইহা ও ভগবানের একটি কারুণ্য শক্তির প্রকাশ। 
ইহাতেই ভক্ত ভগবানের নিতা রূপেতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিবে । তাহার তমাল-শ্যামল কান্তি ব্রজন্ুন্দর 
যশোদানন্দন স্বরূপেতেই চিও নিবিষ্ট হইবে । কুষ্ণ ভিন্ন চিত্তের আর যত শত বৃত্তি আছে সকলেই দুর 
করিয়া দিবে চির তরে বিরহে রাধারানীর স্থায়ী ভাব এইরূপ-_ 

কৃষ্ণ ছু আখর দেখি জড়ায় তাপিত আখি অঙ্গ দেখিবারে আখি চায় ! 
যদি হয় কোটি আখি তবে কুক রূপ দেখি নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥ 

মথুরায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে উদ্ধব মানসে ব্রজ মহাদেবী সহ সকল গোপীকাগনকে প্রণাম 
জীনাইয়1 বিদাঁয় লইলেন। 

বন্দেনন্দ ব্রজ্ন্ত্রীনং প্রাদরেণুমভীক্ষশঃ । যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুণাতি ভূবনত্রয়মূ। 

আমি নন্দ ব্রজন্থ স্ত্রীগণের পাদরেছু বারং বার বন্দন] করি। যাহাদের হরি কথা গান ত্রিভূবনকে 
পবিত্র করিতেছে। 

মথুরা যাত্রার প্রাকালে কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিরহে পুনঃ রায় সকলে সমস্বরে উচ্চব্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । শ্রীমন্‌ উদ্ধবী মুর্তিমতী ভক্তি জননীকে দর্শন করিলেন--ভক্তি যোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ 


কুষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ১৬৯ 


ধন। ভক্তি যোগ কৃষ্ণনাম ল্মরন এ ক্রন্দন ॥ 

এদ্রিকে ব্রজ হইতে প্রতাগত উদ্বব শ্রীকৃষ্ণের নিকট ন্যনুভৃত শ্রীরাধার দরশাবর্ণন। করিতেছেন 
অহ! ! মহাশ্চর্যোর ব্যাপারই বটে ! কম্পেদয় হেতু শ্রীরাধার দস্তসমূহ বা করিতেছে, বাক্যগুলি কণ্ঠ 
মধ্যেই লুষ্টিত হইতেছে । তিনি অশ্রু, ও স্বেদধাধায় ব্রজ মণ্ডলকে নদীমাতৃক করিতেছেন_ যমুনার জল” 
রাশি আর ও বর্ধিত হইতেছে । রোমাঞ্চিত গাত্রে কন্টকী ফলকেও ধিক্কার করিতেছেন ॥ সুতরাং তোমার 
প্রতি নিবিড় অগ্রাগ পুচ বনে ও ( ঘন রক্তিমা বহন করিয়া ও ) ভ্ীরাধা এক্ষনে শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন । 
আবার ত্রজ হইতে মথুরায় যাইতে উদ্যত উদ্ধব ছারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্+-সবিধে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন_- 
য্যপি মুকুন্দ ব্রজে আদিলে আমাদের প্রচুরতর সুখ হয় বটে। তথাপি তাহাতে যদি তাহার স্বল্প ক্ষতি ও 
হয়। তবে যেন কখনও না আসেন । মথুরা হইতে তিনি এখানে না আসিলে যদি ও আমাদের গুরুতর 
পীড়াই হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাহার চিত্তে স্থখ হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন। 
অহো ! মহাভাব ময়ী শ্রীরাধার কিরূপ ছুঃখ ম্বীকারে ও কৃষ্ণ নুখাতিশয় কামিতা অনস্ত বরদ্মাণ্ডে ইহার 
দৃষ্টান্ত বিরল ! | 

উদ্ধব স্থা ভূত প্রীরাধা বিরহ ব্যাকুলতা'র বথ ভ্ীকৃষণের সমীপে নিবেদন করিতেছেন__হে কৃষ্ণ | 
গ্রীরাধ! তোমার বিরহ জনিত মহাল্রান্তিতে পরিপীড়িতা হইয়া কোন্‌ কোন্‌ দশাই না প্রাপ্তি করিতেছেন ? 
তিনি কখন ও বাসক সঙ্জার স্তায় কুঞ্জভবনে শয্যারচনা করেন । কখনও বা খণ্ডিত! ভাবে অতি কোপিনী 
হইয়। নীল মেঘকে তর্ন করেন। আবার কখন ও বা নিবিড় অন্ধকারে ত্বরান্বিত অভিসারিনী হইয়া ভ্রমন 
করিতেছেন । রাইউন্মার্দিনী হইয়া দিব্যোন্মাদ দশা প্রাপ্তা হইয়াছেন । এতন্ত মোইনাখ্য স্ত গতিঃ কামপ্য 
পেয়ুষ | ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্সাদ ইতীর্ধ্যতে ॥ ইহাতে উদ্বূর্ণ। চিত্র-জ্লী্যান্ততেদ। 
বহবো মতাঃ। 


এই অবস্থায় কিরূপ ন্ুৃতীত্র যন্ত্রনা অনুভূত হয়-__তাহ শ্রীরাধা প্রিয় সখী বিশাখার নিকট বর্ণন 
করিতেছেন-_হে সথি! বাঁড়বানল রাশি হইতে ও অতি তীব্র শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল যে কিরূপে আমার অতি- 
গ্রীন হুদয় সহ করিতেছে, তাহা জানি না । যদি ইহার ধূমলেশ ও আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয়” তবে 
উহার জালায় ব্রহ্মা ণ্ড সমূহই পুড়িয়া ভ্মীভূত হইয়া! যাইবে । এখানে ত্রহ্মাগুক্ষোভ কারি তাঁর পরাকাষ্ঠা 
'প্রতিপাদন করিতেছে । 


ইহার পর গোপীগন যখন সহস1 শুনিলেন শ্রী কৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গনসহ ছ্বারকাঁয় 
চলিয়া গিয়াছেন। তখন ও শ্রীকৃষ্ণের পুনব্রুজাগমনাশা ত্যাগ হইল দেখিয়। নিজ দশমী দশা সম্ভাবনী করত 
প্রীরাধা বিধাতাকে সকাকু প্রার্থনা করিভেছেন। আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করুক। পঞ্চ মহাতৃত ও 
্বস্ব বিভাগে প্রবেশ বরুক। শুথাপি আমি বিধাতাকে অবনত মন্তকে প্রণতি করিয়! এই একটি মাত্র 
বরই প্রকট ভাবে যাচ| করিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন বিহার দীঘিকাঁতে আমার দেহস্থিত জলাংশ, 


১৭০ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


তাহার দর্পনে জ্যোতিরংশ, তীয় অঙ্গনের আকাশে মদীয় আকাশাংশ, তাহার যাতায়াতের পথে ইহার 
পৃথিবী এবং তাহার তালব্যজনীতে আমার দেহস্থিত বাযুর অংশ প্রবিষ্ট হউক। 


পঞ্ত্বং ত্গরেতু ভূত নিবহাঃ স্বাংশে বিশল্ত ক্ফুটং 
ধাতারং প্রতিপত্য হস্ত শিরসা অত্রাপি যাচে বরম্‌। 
ভ্বাপীষু পয়জ্তদীয় মুকুরে জ্যোতি শ্তদীয়াঙ্গন, ব্যোক্মি ব্যোম, 
তদীয় বন্খনি ধরা, তত্তাল বৃস্তেই নিলঃ। (পদ্যাবল্লাম্‌ ৬*৬) 


এই সময়ে চির বিরহিনী গ্রীরাধা এরূপ বজ.সম বার্তা শরবনে সমুদ্বীপ্ত বিরহ সম্তাঁপে মহা উদ্বিগ্ন 
চিন্ত' শ্রীরাধার ব্যাকুলতাতিরেক বৃন্দা বিলাপ করিতে করিতে পৌর্নমাসীকে জানাইতেছেন-_মুরারি মথুর। 
হইতে দ্বারকাপুরীতে গেলে শ্্রীরাধা শ্ীকৃ.ষ্তর পরিহিত পীত বন্্রকে উত্তরীয় রূপে ধারন করতঃ কালিন্দী 
তীরন্থ নিকুপ্ধে বানীর লতাটিকে অবলম্বন পুর্ববক উত্বঠা! সহকারে অ্রথারায় মহাপ্রপাত প্রবাহিত করিয়া 
অতি উচ্চৈম্বেরে যে লকরুণ বিলাপ করিয়াছেন__ তাহাতে অগাধ ভলে সঞ্চরন শীল মংস্য মকরাদি ও উৎ- 
বন্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃম্রে ক্রন্দন করিয়াছিল । গ্মীরাধার বিরহাগ্নি জ্বালায় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব ব্রহ্মা 
সংক্ষুব্ধ দেখিয়া ব্যাকুল চিত্ত দেবধি নারদ ছ্বারকায় আসিয় শ্রীকষ্ণকে জানাইতেছেন--হে ঈশ ! অতিশয় 
বিস্ময়ের কথা_-শ্্ীরাধার প্রেমোঅ বিরহ-ক্লমজ শ্বাসোচ্ছখাস সমূহের ধুম দিগ.বিদ্দিকে ভ্রমন করিতে করিতে 
পূর্ণানন্দে মগ্ন হইলেও বৈকুঠ এই ব্রহ্গাণ্ড ও তত্বধ্যবতত্ণ চতুর্দশ ভূবন কেই ক্ষুব্ধ করিয়াছে। অহো ! নর 
সমূহ তাহাতে রোদন করিতেছে, নাগলোক অর্থাৎ অধোলোক বাসীজনগন ব্যাকুল হইয়াছে, দেবগন ও 
ঘর্মাক্ত হইয়াছেন! এবং বৈকুষঠবাসী শ্ীনারায়নের পার্যদগন ও প্রচুরতর অশ্র,ম্পাত করিয়াছেন। 


এই প্রকার ব্রহ্মা ক্ষোভকারী কৃষ্ণবিরহে ভ্ত্রীরাধার গাঁঢ়তম স্মৃতিচারণ সরববাকর্ষক গ্রীগোবিন্মকে 
দবারকীয় কান্ত! লিঙ্গিত অবস্থায় ও মৃচ্ছিত করিয়া থাকে । একদা ছ্বারকায় শ্ীরুক্সিনীদেবীর সহিত রত 
পালক্কে বিহার রত শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ পথে নাঁনাবর্ণ মনিগণের কিরণে সমুস্তাসিত সমু দ্রর দর্শন করিয়া ক্মারিত 
যমুনাকুলের রমা!তিরমা বৃন্দাবনীয় স্্রখময় কুঞ্জে শ্রীরাধাসহ বিলাসাতিরেকের ভাবন! পরম্পরায় ুছিত 
হইলেন দেখিয়। কোন ও অভিজ্ঞ সখী অন্য জন কে বলিতেছেন-_যাহার রত মালার কান্তি কন্দলীতে সমুদ্র 
ও মধ্যে মধ্যে তিলক পরিধানের তায় সমুদ্তাসিত হইয়াছে_এবম্থিধ দ্বারকার রত্ব মন্দিরে প্ীরুক্সিনী দেবী 
কর্তৃক আলিঙ্গিত ও পুলকাশ্চিত ভ্রীকফের ও যমুনা তীরবর্তী বন্দারণ্য স্থিত মন্থন নিকুঞ্ধ মন্দিরে স্রীরাধা- 
সহ কেলি বিনোদাদির পরিমল সমৃহের ধ্যানে যে মুচ্ছ? হইয়াছিল, তাহাই বিশ্ব বাসী সকলকে রক্ষা করুন। 


শ্ীকফণন্দ্র ঘথুরা হইতে দ্বারকা চলিয়া গিয়াছেন, প্রায় শতবর্ষ বিয়োগ বিধুর হৃদয়ে ক্ণ-_ 
দয়িতা রাধা কোন প্রকারে প্রাণ পত্তজকে বীঁচাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র_ শুধু আশার তন্ত ছার! সুদৃঢ় 
বন্ধনে । আশাবন্ধ-সমৃৎকণ্ঠাই অভীষ্ট বস্তুর প্রান্তির উপায়। দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ ক্রুমে ক্রমে অকিক্রান্ত 
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হইয়া শত বর্ষের প্রায় অন্তিম ভাঁগে পদার্পন করিয়ীছে-জীবন যৌবন তথাপি শ্রীরাধার ক্ষীনা চিন্ময়ী তনু- 
খানি ভন্র'চ্ছাদিত রত্তের ন্যায় সমুজ্জল । এমনটি কিরূপে হয়? সুন্দরের উপাসনায় স্ুন্পরই হয়। শ্রীরাধার 
ভ্রীমুখ উক্তি--অয়ি শ্যাম সুন্দর, তোমার গরবে গরবিনী রাই । কূপেতে দ্ধপপী আমি । এমন অমৃত 
নিঃম্বন্দিনী বানী অনন্ভ ব্রদ্মাণ্ডে কোথাও ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া শ্রুত্তিগন ও নির্নয় করিতে পারে না। 
কৃষ্ণের মিলনে ব্রদ্ধরাত্রি ও এক নিমেষ বলিয়া মনে করিতেন শ্রীমতী আর সেই কোটি প্রাণ নির্সপ্ন হরি 
পাদ রজঃ কণ! যাহার জীবাতু সেই শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিরহে-এক নিমেষকে কোটি যুগ বলিয়া মনে করিতেছেন। 
যুগায়িতং নিমেষেন, চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং শৃণ্যায়িতুং জগত সর্ধবং গোবিন্দ-বিরহেন .ম। ইহাই শ্ীরাধার 
স্বরূপ-কৃষ্ণময়ী প্রীরাধা । তাহার জীবনের মূল মন্ত্র--'ত্যজন্ত ৰান্ধবাঃ সর্ব নিন্দন্ত গুরবঃ জনাঃ। তথাপি 
পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবন । কৃষ্ণ-প্রেম মাধুর্য্যময়ী বিগ্রহ-ম্বরূপিনী-শ্রীরাধা । 


এদিকে ছ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ও কান্তাগন সহ শোভিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রে রামহুদে স্ু্ধ্যরাগ উপলক্ষ্যে 
পান তর্পনাদি নানাবিধ পুণ্য বন্াদির মাধামে সারা ভারতের-তথা বহুদিনের অতুযুৎংকট বিরহ কাতর ব্রজ 
মণ্ডলের গোপ-গোপীগণের সঙ্গে স্থখ-সম্মিলনার্থে মিলিত হইলেন। তৎকালীন আনন্দাতিরেক হেতু উচ্ছলিত 
প্রেমবেগ অনুভব করতঃ শ্রী কবি চরন পরম বিল্ময়াবহ রূপে মহিষী বর্গের সহিত কৃষ্ণের ক্ষোভা তিশয় বর্ণনা 
করিয়াছেন-_ "অহ ! কি আশ্চর্য্য ! কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকা রূপ অদ্ভুত নদীর প্রেমরূপ তরঙ্গ সমূহ ছারা শ্রী 
কৃষ্ণ রূপ রমুদ্র সম্যক রুদ্ধ হইলে ভন্্রাদেবীর বানী স্তধব হইল ( ভদ্রা-মনোহর: ) সরম্তী নদী স্তব্ধ হইল, 
কালিন্দী (প্রেয়সী) অশ্রু, মোচন করিলেন পরিহাস ন্তুখ প্র সত্য ভামা ও শীঘ্রই ঘৃণিত হইতে লাগিল । 
সন্রপা (কিম্বা বেগে ইতস্ততঃ গমনহেতু অসদ্রৎপা নর্্দা নদী অনবস্থিত হইয়। ঘুরিতে লাগিল ) গভীধ্য 
বতী রূক্সিনী দেবী ও বৈবর্ণ প্রাপ্তি ঘাটলে ( ভীম্ম-জননী গঙ্গা ও বিবর্ণ হইলেন )। 


কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ$সহ মিলনে শ্ীরাধার অন্ুরাগের প্রাবল্যাতিরেক অনুভব করিয়! শ্রীপৌর্নমীসী 
আনন্দবশে সমুল্লসিতচিত্তে আশ্চর্য্য স্থিত হইয়া নান্দীমুখীকে বলিতেছেণ_“হে নান্দীমুখি 1! এ দেখ শ্রী 
রাধার অনুরাগ সমুদ্র তরঙ্গ মাল] বিস্তার করিয়! শ্রীকৃষ্ণকে ও অবরুদ্ধ করিয়া! ফেলিল, একষাত্য্য প্রযুক্ত 
মহেশ্বরের অর্ধাজরূপ1 গিরিজাকে ( ছুর্গাকে ) সহবাস ক্রীড়ায় অচ্যুতের চিত্তরূপ ভ্রমরের নলিনী স্বরূপ! শ্রী 
কৃষ্ণ বক্ষ স্থল স্থিতা লক্ষ্মীকে (বূক্সিনীকে) সৌভাগ্যতঃ সত্যভামাদেবীকে এবং মাধুর্য বিষয়ে মথুরানাথের 
প্রাণ ও সখী স্বরূপ! চন্দ্রাবলীকে ও দুরে ক্ষেপন (ধিক্কার) করিয়া সব্ধ্বোপরি এ শ্রীরাধ! প্রেম! দেদীপ্যমান 
হইতেছে। 

কেবল রুঝ্সিনী, সত্যছামা আদি পট্টমহিষীগন জানেন বুষভানুরাজনন্দিনী তাহার প্রিয়তম শ্রী 
কৃষ্ণ চন্দ্রকে এক ক্ষন ও বিদ্মৃত হন না। নিচ্ছিত্র তাহার কুষ্ণানুরাগ, এ দেখ ভানুকিশোগীর কুষ্ণ:প্রম 
অনির্বচনীয় মোহনাখ্য মহাভীব ধারন করিয়াছে। উহার দুর্বার আকর্ষনে রুক্সিনীর পধ্য স্কাপরি স্ব্বা- 
কর্ষক কৃষ্ণকে ও মুচ্ছিত করিয়া দিতেছে । দ্বারকীতে এইরূপ ঘটন! নিত্যকার। মহামিলনের সময় আদিল, 


১৭২ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


নূর্যারাগ উপলক্ষে কৃরুক্ষেত্রে সদল-বল যছুংশীগন দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রের দিকে চলিলেন। এী সময়ে 
ব্রজরাজ নন্দ সমস্ত পুরবাসিগনী সহ গ্রহণ নান উপলক্ষ্যে-লক্ষ্য কিন্তু কৃষ্ণ চন্দ্রের স্্রীমুখ কমল দর্শন করিয়া 
বছুদিনের অদর্শন জনিত তাঁপিত জীবন কে শীতল করা । এই উদ্দেশ্যে আপ্তবর্গ সহ রওনা হইলেন । এ 
সঙ্গে ভানু কুমারী শ্রীরাধ! প্রিয় নন্দন সখীগন সমভিব্যাহারে রওনা হইলেন। যাত্রীকালে শুভ সন্কেত ও 
মালিক বস্তু সকল দৃষ্ট হয়া এক অব্যক্ত আনন্দ রসে হৃদয় আপ্লংত হইল। প্রকৃত পক্ষে এই উৎসবে 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন মহোৎসবের সর্ধবোন্তম মহিমা ব্যপ্রিত হইতে লাগিল । উহার বৈচিত্রণী বর্ণনার 
সামর্থ শ্রুতিজননী বাগ,বাদিনী সরন্বতীর ও নাই। আজ এর্বর্ধ্য ও মাধুর্য মুখোমুখী আসিয়া মিলিত 
হইয়াছেন । রুক্সিনী দেবীর আজ মহাস্থযোগ হইয়াছে-_যোড়শ সহত্র অষ্টোত্তর শত মহিবীগণের নিরস্তর 
সেবায় সন্তষ্ট না হইয়া প্রাননাথ যে রুক্সিনীর পালস্কোপরে মূচ্ছিত হইয়। পড়েন প্রায় প্রতিরাত্রে সেই ব্রজ 
মহাদেবীর কৃ্ণ-প্রেমের গভীরতা কতখানি স্বচক্ষে দেখিবেন এবং হৃদয়ে অনুভব করিবেন। তাই রূক্সিনী 
দেবী তাহার হাদয়স্থ যাবতীয় আদর আপ্যায়ন উঞ্জাড় করিয়৷ দিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী কে আপন স্থান পরে 
আহ্বান করিয়। লইয়া গেলেন। বন্দাবনেশ্বরী এবং দ্বারকেশ্বরী একই রত্বাসনে শোভিত হইলেন । অপস্তর 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্ীরাধা কিশোরী আপন বিশ্রামাগারে চলিয়া গেলেন । 


অর্ধ নিশীখে শ্রীকষ্চন্দ্র শয়নাগারে পর্যযহ্কপর বিরাজ মাঁন হইলেন। সতী রূক্সিনীর নিত্য সেবা 
বিশ্রাম সময়ে প্রাণনাথের পাদ সম্বাহন কর!, তিনি এ সেবাটি করিতে আসিয়। দেখিলেন-_শ্রীকুষ্ণ চন্দ্রের 
সমস্ত চরণ তল, গুল্ফ, চরণের অঙ্গলি সকলের উপর বড় বড় ফোক্ষা হইয়াছে, রুক্সিনী দেবী থর থর করিয়া 
ক'দিতে লাগিলেন, উহার মুখ্ীবিষাদের কালিমা যুক্ত হইল । বলিলেন_-হে স্বামিন, বলুন আগুন 
কোথা হইতে আপিল ? এবং কেমন কযিয়া উহ? আপনার পায়ে পড়িল ? দাসীকে বঞ্চনা করিবেন না । 
রুক্নিনী দেবী স্বামীর দুইটি হাত নিজ হাতে ধারন করিয়া অতিশয় কাতর কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্ত 
জীকৃষ্ণ চন্দ্র সহসা! কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া ভীম্মক নন্দিনী উত্তরের জন্য বার বার জেদ করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে দ্বারকেশ্বরীর নিকট ভাঁর স্বীকার করিয়া তাহাকে শ্রীচরণের অগ্নি দাহনের প্রকৃত 
কারণ বলিতে বাধা হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ অভি সঙ্কুচিত হইয়! বলিলেন--আজ ভান্ুকুমারী তোমার আতিথ্য 
স্বীকার করিয়া ছিলেন, তুমি ও ভাহাকে বিশেষভাবে সেবা করিযাছিলে, তাহার ছায়া! তোমাতে অন্থু- 
প্রবিষ্ট হইয়া তুমি ও আজ বন্থৎ মতলবী হুইয়াছ। পরমানন্দ ভরে পরম সৃত্বাতু বিবিধ পদার্থ উহাকে 
ভোজন করাইয়াছ। অস্তে অমৃত সমান মধুর স্থবাসিত জল পান করাইয়াছিলে, কিন্তু তাহার প্রিয় হুগ্ধ 
পান করাও নাই । পরে আমার সঙ্কেত অনুসারে তোমার স্মরন হইলে পর, পুনঃ তুমি মধুরাতি মধুর ঘন 
গরম ছুপ্ধী লইয়া উহ।র বিশ্রাম স্থানে গিয়। স্বয়ং পান করাইয়াছিলে । এ সময়ে এক উচ্ছ,সিত প্রেমভরে 
তুমি সব বিছু ভূল করিয়াছিলে। হাতের গরম ছুগ্ধ কতখানি গরম, তৎক্ষনাৎ পাণের যোগ্য কি না-তাহা 
তোমার ধারনা ছিল নাঁ। তুমিও শ্রীরাধ। প্রেমে বিবশ হইয়া যেই মাত্র দেই গরম দুগ্ধ পাত্র তাহার হাতে 
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দিয়াছিলে--সে ও সেই সময় তাহার কোন প্রিয় মানসী সেবায় আপাদ চু মগ্ধ থাকায় বাহ অনুভূতি 
তাহার ছিল না। তোমার দত্ত সেই দুগ্ধ পাত্র হাতে তুলিয়া অন্য মনস্ক ভাবে পান করিবার সময় পাত্র 
হুইতে উচ্ছলিত গরম ছুগ্ধ তাহার কোলের উপর পতিত হইয়াছিল ? রুকঝ্সিনী অতি ম্ৃছু স্বরে বলিলেন- 
গরম ছৃগ্ধ হমীরাধার ক্রে.ড়দেশে পতিত হইয়া ত তাহার ক্রোড় পরেশ দগ্ধীভূত হইবার কথ।, উহ৷ কিরূপে 
আপনার শ্রীচরন কমলকে দশ্বীভূত করিল বুঝিতে পারি না। শ্রীকষ্চ বলিলেন-__মহাযোগিনী পারা সতত 
ই চিন্তায় ভাবিতা মতি ব্রজমহাদেবীর ছুরিগাহ মনের খবর তুমি জানিতে পারিবেন না, কুক্সিণী। আমি 
সর্ববাস্তর্যামী বলিয়া জানি- বলি শোন--ভাঁনুকুমারী মদদীয় ধ্যান নিমগ্ন হৃদয়ে বিবশ হইয়া সেই অধিক 
উদ্ণ ছুপ্ধ পাঁন করিবার কালে ধ্যান যোগে সে রাপরসে পরিশ্রীস্ত মদ্রীয় পদযুগল উহার ক্রোডদেশে স্থাপন 
করিয়া মানসে সম্বাহন করিতেছিল। ঠিক এ সময়ে তাহার হস্তস্থিত পাত্র হইতে উচ্ছংলিত অধিক উষ্ণ 
ছুগ্ধ উহারই ফ্রেড়দে:শ স্থাপিত আমারই পদ্যুগলে পতিত হইয়া ফৌসকার সৃষ্টি হইয়াছে । মহা এম্বধ্য 
স্বরূপিনণ ভ্রীরুক্সিনীর অতি বড় বুদ্ধি ও চিস্তাঁ করিয়া ও ত্রজ মহাদেবী ভ্রীরাধা ঠাকুরানীর প্রাণ বধুয়ার চিত্ত 
বিনোদনার্থে মানসীলেবা বাস্তব হইতে ও অধিকতর বাস্তব তাহ] বুঝিতে পারিলেন না। তখন শরীক 
বলিলেন- রুল্সিনী ভূমি জান না গ্রীরাধার হ্বদয় মদ্দিরে আমার চরন নিত্য বিদ্যমান । ভগবানের কৃপা” 
শক্তি প্রভাবে এতক্ষনে রুক্সিবী বুঝিতে পারিলেন, অহে। ॥ ভাম্ুকুমীরীর প্রগাঢ় কষ্ট প্রেমের ছায়৷ স্পর্শ 
করিবার ক্ষমতা আমার কোন কালে নাই । নিকসিত হেম নিশ্ধবল কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপিনী ভানু কুমারীর কথা 
চিন্তা করিয়া ছারকেস্রী হ্বর্ণখচিত দিংহাল-ন শ্রীকৃষ্ণ চরনে লুন্তিত হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 


অপর দিন ভ্রীকথ রাধারানীর সহিত মিলিত ইইবার জু) আপিলে দেখিলেন রাধারাণী তাহার 
প্রিয় সখী ললিতার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করিতেছেন। জ্ীকষ্ণও অতি সংগোপনে থাকিয়া উহা 
শ্রবণের জন্য কৌতুহলাক্রাস্ত হইলেন । কিশোরী শ্রীমতী বলিতেছেন__ 
প্রিয় সোইয়ং কুষণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত £ 
তথাহং সা রাধা, তদিদ মুভয়ো সঙ্গম হৃখস্‌। 
তথাপাস্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে 
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ৷ 
সখি ! প্রিয়তম শ্যামন্থন্দর এখানে বিছ্যমান (এশ্বধ্য মঞ্চিত ভূমিকায় ) আমরা উভয়ে স্র্যারাগ 
উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি, তথাপি আমার মন প্রিয়তমের শ্রীমূখ বিগলিত ন্ুধারসে পূরিত চারু 
নার্দিনী মুরলী নিনাদে স্থখরিত কালিন্দী তট বস্তা নিকুঞ্জে তাহার সহিত মিলনে আমার মন সমধক 
স্পৃহাদ্থিত হইতেছে । এই কথা কালেই শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের সম্মুখে উপনীত হইলেন । ভানু কুমারী কে কৃষ্ণ 
্বীয় হাদয়ে প্রগাট় আলিঙ্গন বদ্ধ করিলেন। ক্ষন মধ্যে এশ্বধ্য মণ্ডিত কুরুক্ষেত্রের কথা বিস্মৃত হইলেন 
উভয়েই ইহাই বৃন্দ/বন, রসময়ী কালিন্দী প্রবাহিতা, তারই তীরে নীরে পূর্ববানুভূত অব্যক্ত মধুর রসে 


১৭৪] প্রথম পরিচ্ছদে 


রসায়িত হইয়া উঠিল যুগলের হৃদয় মন 


দ্বারকা লীলায় ভ্রীরাধার মিম! উদ্দীপক আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিব একদা গ্রী 
কৃষ্ণ দ্বারকায় অতি প্রাতে যরৃচ্ছাক্রমে আগত দেবি নারদকে দেখিয়া বলিয়। উঠিলেন_ দেবন্ধি | আমি 
আজ এক উৎকট শিরঃ পাড়ায় আক্রাভ্ হইয়াছি, সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি এর উপযুক্ত ওষধ না পাই, 
তাহা হইলে আমার জীবন বিপন্ন হইবে । দেবি নারদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতীব 
উৎবষ্টিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__ প্রভো ! এই দারুণ শিরঃ পীড়া প্রশমনের জন্য কি এষধ প্রয়োজন 
বলুম--যতই ছুঃসাধা হউক না কেন, আমি তাহা আনয়ন করিব । প্রীকৃষ্ণ বলিলেন--উহা প্রশমনের জন্য 
একমাত্র ভক্তপদ ধূলিই প্রয়োজন । দেবধি নারদ আত্মস্থ ন! হইয়াই বলিয়া উঠিলেন-_ অনন্ত বরহ্মাণ্ডে 
আপনার অগনিত ভক্ত, তাহাদের চরণধূলি প্রাপ্তি অসম্ভব কিছু নয়। কৃষ্ণের মায় য় মোহিত দেবসি_- 
সর্ধব প্রথম দ্বারবেশ্বরী রুক্সিণী দেবীর নিকট এই কথা জানাইলে-_দেবী রুক্মিণী বলিলেন-_-আমাদের 
প্রাণনাঁথ শিরঃ পীড়ায় অধীর যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের পরম গুরু পত্তিদেবের মন্তকে 
আমার চরন ধুলি কিরূপে দিব, তাহা হইলে আমাকে অনস্ভ নরকে যাইতে হইবে ৷ এই তিনি কার্ধ্যে বিরত 
হইলে দেবী সত্য ভামাদি অন্যান্ত মহিষীগন ও অনুরূপ কথ! জানাইলেন। দেবধি নারদ নিরাশ হইয়া 
ব্রেলোক্যের মধ্যে যেখানে ঘত ভক্তগন রহিয়াছেন, একে একে সকলের দ্বারস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের খিরঃ পীঁড়ার 
কথা জানাইলেন-__কিন্তু সকলেই এ একই কথা জানাইলেন তিনি কষ্ট পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহার শিরঃ 
দেশে আমাদের চরণের ধুলি কিরূপে দিব। তখন ভগবাঁণের কৃপা শক্তির প্রভাবে সহসা! তাহার অন্তরে 
উদ্দিত হইল-্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অন্থুরক্তা কৃষ্ণ প্রেম বিভোর, ভাঙার জন্ত প্রান দানেও 
সতত উদ্যতা ব্রজগোপীগণের কথা মনে পড়িল । তৎক্ষণাৎ দেবধ্ি নারদ যোগবলে মনোজব-গতিতে 
বৃন্দাবনের দিকে ধাবি হইলেন । যমূনার কূলে উপনীত হইয়া দেখিলেন-_-কুষ্ণ বিরহিলী ভ্রীরাধাকে কেন্দ্র 
করিয়া অন্যান্য প্রিয়নর্্ম সখীগন নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয় ছ্বারকার দিকে মুখ করিয়া ক্রন্দন রঙা অবস্থায় 
দর্শন করিলেন। দেবধি নারদকে সস নিকটে দর্শন করিয়া চোখের জল মুহিয়া উৎফুল্লিত হইয়! বলিয়। 
উঠিলেন__দেবধি ! আমাদের মনে হয়, তুমি দ্বারকা হইতে আসিতে? তাহা হইলে বলো, আমাদের 
শ্যাম বন্ধুর কুশল ত? দেবি নারদ কৃষ্ণের কুশলবার্তা আর কি বলিবেন, তিনি বলিলেন_- আমার প্রভূ, 
অদ্য অতি প্রত্যুষ কাল হইছ্ধে এক উৎকট শিরঃ পীড়ায় নিদারুন কষ্ট পাইপ্ডেছেন। পরম উৎকহ্িত হইয়! 
ব্রজমহাদেবী শ্ীরাধা বলিয়া উঠিলেন__.দবধি শীঘ্র বল, এই রোগ প্রশমন কল্পে, তিনি কোন ওষধের কথ! 
বলিয়াছেন কি? দেবধি বলিলেন_হ্যা, বলিয়াছেন--একমাত্র ভক্ত পদধুপিই রোগ প্রশমণের অব্যর্থ 
ওষধ, যদি আজ স্ধ্যান্ডের পর্বে এ উষধ না পান, তাহা হইলে তাহার জীবন বিপঃস্ন হইতে পারে । এই 
ওষধের জন্ত আমি দ্বারকার পট্টমহিষী রুঝ্সিনীদেবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিলৌক্যের মধ্যে যত সব কৃষ্ণ 
ভক্ত গন রহিয়াছেন সকলের নিকট এই সংবাদ জানাইয়াছি-বিস্তু কেহই দিভে রাজি হইলেন না, পরিশেষে 





কষ্ণমধী শ্রীরাধ। র (৪£ 


আপনাদের নিকট উপনীত হইয়াছি। শ্রীরাধা বলিলেম__দেবধি, আমর! কি তাহার ভক্ত ! যাক অত 
সব কথায় কোন প্রয়োজন নাই। প্রাণকোঁটি দিত প্রানারাম প্রাণের জন আজ অধীর রোগ যন্ত্রনায় ছট- 
ফট করিতেছেনঃ এই কথা শ্রুবণেও আমাদের কঠিন দেহ বিদীর্ণ হইল না, তুমি পদধুলি কিসে নেবে বল, 
দেবধি নারদ বলিলেন» আপনারা দিতে পারিলে, আমি নিতেও পারিব । আমার উত্তম অক্ষে শোভিত 
এই ম্থপবিত্র উত্তরীয় খণ্ডই এ অপ্রাকুত চরন ধুলি ধারণের উপযুক্ত পাত্র । তখন ব্রজমহাদেবী শ্রীরাধাই 
সর্বপ্রথম চরণ ধুলি দান করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্যান্ত কায় বাহ ন্বরূপিনী ললিতাদি সর্খীগন ও পদ 
ধুলি দান করিলেন। ব্রজদেবীগনকে দেবি নারদ বলিলেন_-আপনারা জানেন কি-কাহার শিরঃ পীড়ার 
জন্য চরণ ধুলি দন করিলেন, শিব-বিরিঞ্িি সেবিত পদ, যোগী -মুনীন্দ্র, গ্রণের ধোয়, বিশ্বাত্ব। শ্বীহরির 
ম্তকে পদ ধুলি দানে অনস্ত নরক গতি হইতে পারে। ব্রজ গোপী সমন্বরে বলিলেন- হ্যা, দেবি তাহা 
আমরা বিলক্ষন অবগত আছি, এই অপরাধে যদ্দি আমাদের অনন্ত কাল নরকে বাঁস করিতে হয়, তাহা 
আমরা যমরাজের সহিত চুক্তি করিয়া হাসিমুখে বরন করিব । তাহার বিনিময়ে আমাদের প্রাণকোটি দয়িত 
্যামন্থু'দরের উৎকট রোগ নিরাময় হবে, তাহার শ্ীমুখে বিমল হাসি ফুটিবে, এ চিদ্মুভূতিই আমাদের 
জীবাতু-কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সম্ভোষ! তাহার স্্খেতেই সখ মানি, আযাদের নিজস্ব স্থখ নাহি জানি । 
আর এই দেহ ত জ্ঞানোম্মেষের সঙ্গেই তাহাকে দান করিয়াছি । এই দেহ কুষ্ের হ্থুখ বিলাসের নিধি ! 
যাক্‌ এত কথায় কাল বিলম্ব না করিয়া অতি শী্র ছারকায় গমন কর। দেবি নারদ সোল্লাসে গোপী 
পদরেণু মন্তকে বহন করিয়। দ্রারকায় প্রভু সকাশে উপনীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য ব্দনে বলিলেন-_তুমি 
মনে হয় ওষধ পাইয়াছই ও আমার ও রোগ প্রশমিত হইয়াছে । তুমি ত নিজেকে সর্ব্বশেষ্ট প্রিয় পার্যদ ভক্ত 
বলিয়া অভিমান কর, তুমি কেন আমার রোগ যন্ত্রনার প্রারস্তেই তোমার পদধূলি দিতে পারিলে না? এ 
আমাগত প্রাণা গোপীগনই আমার সর্ধবশ্রেষ্ট ভক্ত। কারণ তা মন্মনক্ক! মতপ্র!ণ। মদর্থে ত্যক্ত দৈহিক | 
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠ মাত্মানং মনলা গতাঃ॥ আদি পুরানে- শ্ীমুখ উক্তি-_ 


ত্লোক্যে পুথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম॥ 


গোপীগণের স্বভাবে কার্পন্য নাই । তন্ভাবেচ্ছাময়ী গোপী প্রধানা রাধা ঠাকুরাণীর শরীক 
আত্মসমর্পনে শরণাগতিতে ও আত্মা নিবেদনে কোন ছিত্র নাই, নিচ্ছিদ্ বলিয়াই আমার বলিয়া কিছু নাই- 
সবই তোমার, ভোমার সেবার উপকরণ । বিপ্রলস্ত দশায় উহা চরমতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোহনাখ্য 
অধিরূঢ় মহাভাবময়ীশ হইয়া থাঁকেন শ্রীরাধা। ইহাই প্রপঞ্চে আগত তাহার চরমতম ভঙ্জনার পরমতম 
প্রাপ্তি। এই প্রকার ভজন সম্পদ নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডের তদীয় ভক্তদের জন্ ধাখিয়া৷ পরিশেষে নিত্য বাস 
স্থান গোলোকে গমন করেন । শ্রীরাধারানীর অবদান ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ ধন। ভক্তি 
যোগ কঙ্ণনাম-স্মরণ ও ক্রন্দন ॥ অবশেষে গোলোকে শ্রীদামের অভিসম্পাত জনিত ব্যাপারে প্রপঞ্চ 





১৭৬ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


লীলায় শতবর্ষ পূর্ণ হইলে শ্রীকষ্ণচন্দ্র দ্বারকা হইন্তে বৃশ্দাবনে যে স্থানে ব্রাহ্মন পত্বীগন অন্নদান করিয়া 
ছিলেন সেই ভাগ্তীর বণাখ্য স্থানে আগমন করেন । শ্রীগোলৌক পরিকরগণের গোলোক বিজয় সমাগত 
গোলোকস্থ দিবা বিমানকে ম্মরণ করেন। অনন্তর ব্রজ মহাদেবী শ্ত্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্থে। নন্দ 
দম্পতিকে দক্ষিন পার্খে এবং এী দক্ষিনেই বীন্তিদা বৃষভানু ও বিরাজিত হয়েন। ইহাদের চারি পারে 
বেষ্টন করিয়া গোপ গোপী নিতা সিদ্ধাগন অবস্থান করিতে থাকেন। এমন সময় দশদিক আলোকিত 
করিয়া কোটি স্ৃাসম প্রভ এক নুদিব্য বৃহদাকৃতি বিমান গগন মগ্ডলে দৃষ্টি গোচর হইল । ক্রমেই ধরাতলে 
অবতরণ করিতে লাগিলেন । এই বিমান চার যোজন বিস্তৃত, পাচ যোজন উচ্চতা, ইন্দ্রসার রত্বু নিম্মিত 
সমুজ্জল প্রভা জালে ভাণ্ডীরবন আলোকিত হইয়! উঠিল । রথে উপরিভাগে অমুল্য দিব্য রত্বু কলস, সর্বত্র 
দিবা হীরক হার দোছুলযমান ইইয়া ঝলমল শোভা বিস্তার করিয়াছে. অয্নান পারিজাতাদি কুন্্রমরাজির 
দিব্যাতিদিবা সৌরভ ও সৌগন্ধে গন্ধীমোদিত, অগনিত কৌন্ত্রভমনিতে স্থুশোভিত-অন্তঃ প্রকোষ্টে সহস্র 
কোটি মন্দির এবং এ মন্দির সকল বিচিত্র বর্গের ন্ুল্ষ্লাতি সুক্ষ রেশমী বন্ত্রে আবৃত ॥ ছুই সহশ্র চক্র উপরে 
বিরাজমীন--এবং দুই সহত্র দিবা শ্বেত অশ্বগন এ রথকে পরিচালনা করিতেছে । এক কোটি গোপগন 
রথের প্রহরী রহিয়াছেন । রথখানি ভূতলে অবতরন করিয় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিল। তখন শ্রীকষ্ণ- 
চন্রের ঈঙ্গিত ক্রমে, জ্রীরাধা কিশোরী সর্বপ্রথম রথে আরোহন করিলেন । ক্ষনকাঁলের মধোই অন্যান্ত 
সকল গোপ-_গোপীগন রথে আরোহন করিয়া স্ব '্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এ রথ 
শ্রীগোলোক ধামের দিকে যাত্রা করিয়া অস্তহিত হইয়া গেল । 


গোলোকং চ যযৌ রাধা সার্ধং গোলোক বাদিভিঃ। 

এই অপ্রাক্কৃত গোলোকধাম বৈকুঠ হইতেও পঞ্চাশ শত যৌজন উপরে অবস্থিত এবং ইহার উপরি- 
ভাগে আর কোন ধাম নাই। সঙজ্র যোজন দৈর্ঘো ও প্রন্থে সমান, বর্তলাকৃতি বলিয়া গোলোক বলিয়! 
খ্যাত। এই ধাম ইচ্ছামত প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হঈতে পারে। মহাশুন্তে বায়ু ম্জলে অবিচিন্তয মহাশক্তি 
যোগমায়া প্রভাবে বিধুত রহিয়াছে, মহাপ্রলয়ে ও ইহার পতন ও স্খলন নাই । সহতক্রদল পঞ্মের আকার । 
প্রতি দলের অগ্রভাগে শ্যাম শম্পাবুত সবুজ্গবর্ণ চারণ ক্ষেত্রে কাম ধেন্ু গন বিচরণশীল রহিয়াছে । দল মধ্যে 
বস্বিয়ান্‌ ও বন্ধিয়সী গোপ গোপীগন সমন্থিত পিতা মাতা শ্ীনন্দ মহারাজ, মা যশোমতীর বাস স্থান। 
তাহার অভান্তরে শ্ীকফ্ের সখাগন অসংখ্য সমবয়স্ক গোপ বালকগন এবং পঞ্জের মনি কমিকাঁতে কেশর 
সমূহে শত কেটি গোপিকা নিকর বিরাজ মান! রহিয়াছে: উহার অভ্যন্তরে যোগপীঠে শ্রীরাধার কায়বাহ 
গোপীগন এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ সখাগন সহ যুগল কিশোর বিদ্যমান । একে একে পঞ্চদশ দ্বার 
অতিক্রম করিয়া ষোড়শ দ্বারে গ্্রীরাধার নিবাস কিছ্যামাঁন। 


মুদগন্ধাবহ বহে মনোলোভা জ্যোতিঃ প্রকাশে । কত কত মহাঁশ্চর্য্য শ্রীরাধা নিবাসে ॥ 
রাধার আগার নান! রত্বু ব্ভূষন। মন্দির সকল চতুঃশালা স্থুশোভন ॥ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ১৭৭ 


অমূল্য রতনে বিরচিত মনোহর । নান] মনি স্তম্ত সাজে তাহার ভিতর ॥ 
পারিজাত পুষ্পমাল! জাল বিরাজিত। মনি মুক্তা যুক্ত শ্বেত চামরে শোভিত ॥ 
দর্পন কলস সব মন্দির উপর। স্ৃত্রে গাথ। শ্রীখণ্ড পল্লব মনোহর ॥ 
মনিষ্থান্তে স্থরম্য প্রাঙ্গন বিরাজিত । কুক্কুমাগুরু বস্তুর চন্দন চচ্চিতত ॥ 

শুরু ধান্য শুরু পুষ্প তুল তান্ুলে । লাজ দুর্ব্বা নির্মগ্ন দ্রব্য ফল মূলে ॥ 
সকল রতন কুত্ত সিন্দুর মণ্ডিত। পারিজাত মাল! জাল কুক্কুম অন্থিত | 
কুন্থুম সৌরভ রহে মন্দ সমীরন। অপরূপ মনিমাল! জাল বিরচন 
ব্হ্মাণ্ডে ছুল্লভি যত বস্ত্র বিরাজিত। নানাবর্ণ বস্ত্র স্ৃহ্ম অমূল্য রচিত ॥ 
নৃগ্্ান্বরাবৃত রত্ত শয্য। স্থুললিত। পারিজাত পুষ্পমাল! অসংখ্য ভূষিত 
কোটি রত্ব কুম্ত রত্ব পাত্র বন্তর। নানা বাদ্য নৃত্যগীত মধুর হুম্বর ॥ 

বীন! বাঁশী নান! যন্ত্রে মধুর সঙ্গীত । শুনি সবেবহে পদা আনন্দে মোহিত ॥ 
পরে রহে যোগপীঠ রত্ব সিংহাসন | শতধন্ু প্রমান বিচিত্র বিভূষন ॥ 


ম্মরেদ্বন্নাবনে রম্যে মোহয়গ্তমনাবৃতম্‌. গোবিন্দং পুণুরীকাক্ষং গোপৰণ্যাঃ সহল্রশঃ ॥ 

আত্মনে| বদনা্ভোজ প্রেরিতাক্ষি মধূত্রতাঃ। কামবানেন বিৰশাশ্চির মাশ্লেষনোতসুকাঃ॥ 

মুক্তাহারলসৎ পীনোন্তঙগ-স্তন-ভরানতাঃ | অস্তধস্নিল্লবসন1 মদস্থালিত ভাষন1ঃ ॥ 

দস্তপংক্তি প্রতোন্তাসিস্পন্দ মানাধরাঞ্চিত।ঃ| বিলোভয়ন্তী ধিবিধৈবেত্রমৈ ভাব ভর্ষিবতৈঃ ॥ 

ফুল্েন্দীবর কান্তি বিন্ুবদনং বর্হবতংসপ্রিয়ঃ ৷ প্রীবৎসাক্কমুদারকৌন্তুভধরং পীতাম্বরং স্ুন্দরম্‌ ॥ 
গোপীনাং নয়নোতৎপলাচিত তনুং গেগোপসভ্ঘাবৃতং ৷ গোবিন্দং কলবেনুবাদন পরং, দিব্যাঙ্গভূষং ভজে | 


অর্থাৎ সহস্র সহস্র গোপ বালিকাগন শ্রীক্ণের মুখ কমলে নিজ নিজ নয়নজ্রঘর শিষুক্ত করিযা 
আছেন, স্মরবেশে অবশ হইয়] গাঢ় আলিঙ্গনে উৎকষন্টিতা হইয়াছেন এবং মুক্তাহাালক্কৃত। পীনো্নত কুচে 
অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদিগের বেনী বন্ধন ও বন্ত্র বিশ্রস্ত, মমতা বশতঃ তাহাদিগের বাকাস্থলিত, 
দ্শন শ্রেনীর প্রভাদ্বারা বিকম্পিত অধরে তাহারা শাভিত। আর তাহারা নানাবিধ শুঙ্গারাদি ভাবময় 
বিভ্রম দ্বার। কৃষ্ণকে প্রলুন্ধ করিতেছেন । হুন্দর-_বুন্দীবন মধ্যে নিত্য এই সকল গোপকণ্যা মোহনকারী 
পদ্ম পলাশ লোচন শ্রীগোবিন্দ কে স্মরণ করিবে । যিনি প্রক্ষ,টিত পঞ্লাবং কাস্তিমান্, ধাহার বদন চব্দ্রর 
স্তায় কমনীয়, ময়ুর পিচ্ছভূষন ধাহ র প্রীতিকর, যিনি প্রীবংসচিছ্িত স্থশোভন কৌন্তুভধারী, পীতবাসা, 
হুদৃশ্য গোপিকা গণের মনোহর নেত্রকমল দ্বারা পুজিত বিগ্রহ, এবং যিনি গো গোপবৃন্দে পরিবেষ্টিত, 
সেই কলবেনু বাদন শীল, দিব্যাঙ্গ,__ভূষাধারী গোবিন্দকে ভজনা করি। 

---ততজ্তদ্ধামে রাধিকাং ধ্যায়েৎ-- 
বামপার্ে স্থিতাং তন্য রাঁধিকাঞ্চ ম্মরেংততঃ। স্থচীননীলবসনাং দ্র,তহেমসমপ্রভা ম্‌।। 


১৭৮] প্রথম পরিচ্ছেদ 


পটাঞ্চ লেনাবৃতার্ধ হ্স্মেরাননপন্কজাম্‌ । কাঁগ্তবক্তেযমতনৃত্য চচকোরীচঞ্চ লেক্ষনাম্‌ ॥ 
অনুষ্ঠতজ্জনীত্যাঞ্। নিজ প্রিয়মুখাম্থুজে। অপর়স্তীং পুগফালীং পর্ণ চূর্ণ সমঘ্বিতাম্‌॥ 
মুক্তাহারলসচ্চারুপীনোন্নত পয়োধরাম্‌। ক্ষীনমধ্যাং পৃথুশ্রোনীং কি্কিনীজালশোভিতাম্য 
রত তাড়স্ক কেয়ুরমুদ্র! বলয় ধারিনীম্‌্। রনতকনকমঞ্জীর-রদ্ব পাদান্গুরীয়কাম্‌॥ 
লারণ্যসারমুগ্ধাঙগীং সর্বাবয়ব হ্ন্দরীম। আনন্দরস সংমগ্রাং প্রসন্নাং নব যৌবনাম্‌ ॥ 


তার বামে পার্থ স্থিত রহয়ে রাধিক1। মহাভাব স্বরূপ শ্ীসর্ববগুণাধিক! ॥ 
হৃচীন নীল বসনা ব্রত হেম প্রভা । পটে অদ্ধাবৃত স্মেরানন পঙ্কল'ভ। || 

কান্ত মুখে ন্যাস্ত চার চকোর লোচনা। নিজ প্ররিয়-মুখাম্থুজে তান্থুল অর্পন ॥ 
মুক্তাহার শোভে পীনোন্নত পয়োধর1। পুথুশ্রোনী ক্ষীন মধ্যা কিন্কিনীর মালা & 
রব তাঁড়গ্ক কেয়ুর মুদ্রাদি ধারিনী। কনক নূপুর শব্দ হংস বিমোহিনী ॥ 
পাদাহুলে রত্বান্গুরী অতি শোভা কর। লাবণ্যের সার জঙ্গ কৃষ্ণ মনোহর ॥ 

চারু অবয়ব আনন্দ রসেতে মগন1। কলাভিজ্ঞা শ্ুপ্রসন্ল! নবীন যৌবনা ॥ 
এইমত রাধাকৃঞ্ণ কল্পতরু মূলে! রত্বসিংহাসনে ধ্যান কর কুতুহলে ॥ 
প্রধানাষ্টলে অষ্ট ললিতাদি সখী । রাধা কৃষ্ণ স্ুখামোদ সেৰানন্দে সুখী - 


অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (তত্বাংশ) 


সপ পপ শপ পপ পা পা পাপা পপ 


শ্বীরাধা গোপী প্রধানা । গুপ+ঈপ, গোপী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । যিনি নিত্য নিচ্ছিদ্র ভাবে 
অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ই স্বয়ং ভগবান্‌ গোলোকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরসোল্লাসা সমর্থারতিতে সমৃদ্ধি 
মানা হইয়! সতত সেবা বা আরাধানা করেন তিনিই শ্ীরাধা | তাহার যে প্রকার কৃষ্ণসেবার বৃত্তি তাহাই 
নিখিল ব্রন্মাণ্ডে শুদ্ধ ভক্তি নামে কথিত 1 গোপা প্রধান! অতি গুপ্ত ভজন প্রণালী অনুসারে নিত্য কৃষ্ণ 
আরাধন1 করেন বলিয়া ইহ! অতি স্ুগুপ্ত ও রহস্তপূর্ণ। রাধাকৃষ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি। অন্যোহন্যে 
বিলসে প্রেম আম্াদন করি আদি পুরানৈ- শ্রীমুখ উক্তি__ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্তা যত্র বৃন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম । 

স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যেমন নিখিল কল্যান গুন বারিধি, তেমনি তাহার অর্দাঙ্গ স্বরূপ স্বরূপ 
শক্তি শ্রীরাধাও অনস্ত সদ্‌ গুনাবলশীর নিদার ম্বরূপিনী এখানে আমরা নিখিল শ্রুতি- পুরান-তন্ত্র-নাধদীয় 
পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সর্ধ্ব-শান্ত্রে উদ্গীত তাহার অতুল মহিমার কথ! আলোচন! করিব। 

পরমরসচমৎকার-_মীধুর্্যসীম শ্রীরাধার নাম ও মহিমা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্দেব তাহার ভাব, 
কান্তি,আচার ও প্রচারের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহ! কোথাও স্পষ্ট ভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও 
বা প্রচ্ছন্নভাবে বেদাদি শাস্ত্রে ব্যপ্রিভ হইতেছে, খক্‌, সাম ও অথব-তিন বেঁদেই বিশেষ গৌরবের সহিত 
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ভ্রীরাধা- নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা-- 
স্তোত্রং রাঁধানাং পতে গির্বাহে। বীর যন্ত তে। বিভূতিরন্ক স্ৃনৃতা ॥ 
(খক্‌ ১৩০।৫, সাম-_-১৬০০১ অথর্ব ২০৪৫২) 
তাৎপর্ধ্য-হে বীর রাধানাথ ! স্ভতিভাজন তোমার এইরূপ স্তোত্র তোমার বিভূতি প্রিয় ও 
সতা হউক | 


খক্‌ পরিশিটে- রাধা মাধবে দেবে! সাধবেনৈব রাধিকা । বিভ্রাজন্তে জনেঘেতি | 
( শ্রীকষ্ণসন্দর্ড শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-_দী'পিকা প্রভৃতি গ্রন্থধৃত ) 
জীরাধার সহিত শ্রীমীধব ক্রুড়াশীল বা গ্যংতিমান্‌। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজ-জন সমূহে 
সর্ববতোভাবে দীপ্থি পাইতেছেন 
উপনিষদে-_ 


শ্যামাচ্ছবলং প্রপন্ে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপছ্ভে ৷ (ছান্দোগ্য--৮7১৩'১) আমি শ্যাম হইতে 
শবলকে (শ্রী শ্যামের বিলাস বৈচিত্রীর আকর শ্তীরাধাকে ) প্রাপ্ত হই। শবল (ভ্রীরাধা) হইতে শ্রীশ্যাম 
নৃন্দরকে প্রাপ্ত হই। ৃ 


্র্ন্তত্রে_$ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। (ত্র স্* ৩২২৪) পরতত্ব ইন্ড্িয়ের 
অগোঁচর হইলেও সম্যক আরাধনার ( হলাদিন"র বৃত্তি বিশেষ প্রীতির) ছারা তাহার সাক্ষাৎকার হয়। 
ইহ] শ্রগতি ও স্মৃতি হইতে জানা যাঁয়। ত্রহ্গন্ত্রের স্বতঃ সিদ্ধভাষ্য শ্রীমন্ভাগবতে--১ 


অনয়াবাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতি যামনয়দ্রহঃ ॥ ভাঁঃ ১০1৩০ ২৮ 


গ্রীরাধাপক্ষীয় সখীগনের উক্তি-_-এই ললন! কর্তৃক ( অনয়া-প্রধানাগোপীকাঁয়া ) শ্রীরাধয়] | 
ভক্ত জন ছুঃখহারী হেরি) ভক্ত গণের মনোবাঞ্ু! পুরনে সমর্থ (ঈশ্বর) ভগবান্‌ (ভ্রীগোবিন্দদেব) নিশ্চয়ই 
আরাধিত হইয়াছেন তৎফলেই শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক সেই ললনাকে নিভৃত 
স্থানে আনয়ন করিয়াছে । 

নিরন্ত-সাম্যাতি শয়েন রাধলা, ম্বধামনি ব্রদ্মনি রংসতে নমঃ 1২1৪1১৪ 

গ্রীশুকদেবকৃত শ্রীকষ্ণস্তবে__অসমোধ্ব1 অবিচিন্তো্্ধ্যময়ী ভ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে 
(গোলোক-_বৃন্দাবনে) পর ব্রদ্ধ স্বরূপে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন । সেই শীকৃষ্ণকে নমন্ষীর । 

শিবাবতার-_আগচার্্য শঙ্কর তাহার বিমুখ-_-মৌহণাবতারে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উ-ল্লখ না করিয়া 
স্বককৃত প্রীগোবিন্দাষ্টক,ভ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি কাব্যে শ্রী ডাগবতের অপ্রাকৃত নিত্য লীলা সমূহ কৌশলে অদৈত 
মতাবলগ্ঘনে তটস্থ ভাবে বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তরের গৃঢ় ভাবকে সদয় সঙ্জনগণের নিকট ব্যক্ত 


১৮৯] দিতীয় পরিচ্ছেদ 


করিয়াছেন--শ্রীগোবিন্দাষ্টকে যথাঃ 

গোপী মণ্ডল গোঁী ভেদং ভেদাবস্থ মভেদাভং 

শঙ্খ গোখুর-নিধূ্তোদ্‌ গতধুলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্‌ । 

শ্রদ্ধা_ভক্তি-_গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিদ্ভিত সন্ভাবং । 

চিন্তামনি মহিমানং প্রনমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ 

কান্তং কারন--কারনমাদিমনাদিং কাল ঘন! ভাঁসং 

কালিন্দীগত--কালিয়শিরদি স্ুনৃত্যপ্তং মুহুরত্যন্তমূ। 

কালং কালকলাতীতঃ কলিতাশেষং কলিদোষঘং ॥ 

কালত্রয়গতিহেতুং প্রনমত গোবিন্দং পরমানন্দ্রম্‌ ॥ 

যিনি রাদলীলায় গোপীমগ্ল রূপ গে'্ঠীকে ভেদ করিয়া ছুই ছুই গোপীর মধ্যে এক এক মৃন্তিতে 

বিরাজমান এবং শক্তি ও শত্তিমানের অভেদ হেতু যিনি ভেদ্দাবস্থাতে ও অভেদের ন্থায় প্রতিভাত, অনুক্ষন 
গোখুর হইতে উত্থিত ধুলি ধৃসরতায় যিনি যৌন্দর্য্য সৌভাগ্যশালী। শ্রদ্ধা ও ভক্তি যোগে ধীহার নিকট 
হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অচিষ্ত্য ম্বরূপ, ধাহার চিন্তার দ্বারা স্ভাব লাভ হয়। ধাহার 
মহিমাই চিগ্তামনি স্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রনাম করি। 


যিনি কারণের কারণ, যিনি কমনীয় কলেবর, যিনি সকলের আদি, যিনি অনাদি, যিনি নীলমে 
বর্ণ, যিনি কালিন্দীগত কালিয়নাগের মন্তুকে স্বন্দর রূপে বারং বার নৃত্য করেন, যিনি কাল স্বরূপ অথচ 
কালগণনার অতীত, যিনি নিখিল প্রপঞ্চের আশ্রয় কলিদোষ বিনাশ কারী, যিনি কা'লত্রয়ের গণ্ডির হেতু 
স্বরূপ, সেই পরমা নন্দ শ্রী গোধিন্দকে প্রণাম করি । 

জ্বী শঙ্করাচার্ধ্য তৎকৃত শ্রী যমুনাষ্টকে একাধিক বার শ্রীমতী রাধিকার নামোচ্চারণ করিয়! কলিন্দ+ 

নীর বন্দনা করিয়াছেন-_- 

জলাস্ত কেলিকারি-_চারু-রাধিকাঙ্গ__রাগিনী। স্বভ্তরণ্য-ছুল্প ভাঙ্গতা্গ তাংশ-ভাগিনী | 

্বদত্ত--ন্থপ্ত_-সগ্তসিদ্ধুতেদি_ নাদি--কোবিদা। ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদ 

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগ-_লম্পটালি__ শালিনী । বিলোল-রাধিকা-কটাস্ত-চম্পকালি-মাঁলিনী। 

সদাবগাহনাবতীর্ন-ভর্তৃভৃত্য-নারদ] | ধুনোতি মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা । 

ঘিনি জলকেলিরতা সুন্দরী শ্রীমতী রাধিকার ভ্রীঅজে অভিলাষবত্তী, অপরের দুর্লভ শ্রীকুফের 
অর্ধাঙ্গ তা-প্রাপ্ত৷ দেবী-ভ্রী কালিন্দীর অংশ ধাহাতে বর্তমান, থিনি মধুর-ধ্বনিদ্ধারা নিন্দিত সগ্ুসমুদ্রকে 
ভেদ করিতে নিপুণা, সেই কলিন্দ-নন্দিনী আমার চিন্ত-মল সর্ধ্দা বিধৌত করুন। 

জলক্রীড়াকালে সলিলচ্যুত শ্রীঅচ্যুতের অঙ্গরাগলুদ্ধ স্থীগন বাহার শোভা] বিস্তার করিয়া থাকেন। 

শীরাধার বিলোল-কবরী-চ্যুত চল্পকশ্রেণী ধাহার মালা স্বরূপ হইয়াছে, ভীকৃফের ভৃত্য ভ্রীনারদাদি মহদ্গন 
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যথায় সর্বদা অবগাহনার্থ অবতরন করেন, সেই কলিন্দ নন্দিনী গ্রীযমুনা আমার চিন্ত-মল বিধৌত করুন। 


শ্রীল ভ্রীজীব গোস্বামি পাঁদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্তে শ্রীযমুনাস্তুবে শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য চরনৈরপুযুক্তম---_বিধেহি 
তন্ত রাধিকাধবাজিবি, পঙ্কজে রতিম্‌ ইতি- জী শঙ্করাচাধ্যকৃত স্তবের এইরূপ একটি চরণ উদ্ধার করিয়াছেন | 


প্রী শ্রীধর স্বামি পাদের সদয়তা, শ্রী শ্রী ধর স্বমিপাদ শ্রীবরজ বিহার কাব্যে শ্রীরাধানাধ শ্রী 
ব্রজেন্্রনন্দনের বিহার বর্ণন করিয়া! লিখিয়াছেন-_- 


শ্রী শ্রী কষ্গে জয়তি জগতাং জন্মদাত1 চ পাতা । হর্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসার ভীতিম্‌ ॥ 
রাধানাথঃ সজলজলঃ শ্া/মলঃ পীতবাসা। বুন্দারন্যে বিহরতি সর্দ1 সচ্চিদানন্দ ূপঃ ॥ 
জ্যোভীরূপং পরমপুরুষং নিগুনং নিত্যমেকং । নিত্যালন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজম্‌ 
গোলোকেশং দ্বিভূজ মুরলী ধারিনং রাধিকেশং । বন্দে বৃন্দারক-হরি-হর-ত্রহ্ম-বন্দ্যাডিভ্র পদ্মম্‌ ॥ 
শ্বীরাধা সন্মিলিত-- তনু ভ্রীকষ সবব'দা জয় যুক্ত হইতেছেন, তিনি সমস্ত বিশ্বের জনক, পালক 
ও শেষে সংহর্তা। তিনি ভজনকা'রী সেবকের জন্মযৃত্যু ভয় হরণ করেন। তিনি শ্রীরাধানাথ | জলপূর্ণ- 
জলদবং শ্যামল ও পীতাম্বর । সেই সচ্চিদানন্দ দ্রীকৃষ্নিরভ্র শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করেন । যিনি জ্যোতিঃ 
স্বরূপ পরম পুরুষ, প্রাকৃত-গুন সম্পর্কহীন, নিত্য, অসমোধ্ব? সদানন্দময়, নিখিল জগতের ঈশ্বর, বিশ্বের 
মূল কারন, গোলোক পতি, দিভূজ-মুরলী ধারী, শ্রীরাধিকার প্রাণেশ্বর এবং ধাহার পাদ পদ্ম যুগল দেব 
শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, শিব ও ত্রদ্মা'র বন্দনীয়, তাহ!কে বন্দনা করি । 
্দ্মবৈবর্তবপুরানে শ্রীরাধার প্রতি শ্ীহূর্গাদেবীর উক্তি__যথ। ক্ষীরেষু ধাবলাং যথা বহ্ছো চ দাহিক। 
ভূবি গন্ধো+ জলে শৈত্য তথা কৃষে স্থিতিতব ॥ ৪২৭।২১২ 


শ্বীরাধিকোপনিষং-_সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণোরসা ব্বিদেহশ্চৈকঃ ক্রীডর্থং ছ্বিধাভৃত | 


এষা হ বৈ সর্বেশ্বরী সর্ধ্ববিষ্তা সনাতনী কৃষ্ণ প্রাণাধিকা দেবী চ॥ সেই রাধা যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
অখিল রসামূত সিন্ধু স্বরূপ দেছেতে অবস্থিত ছিল, লীলার জন্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন । তিনি সর্বেশ্বরী, 
সর্বববিদ্ভা সনাতনী এবং ভ্ীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তম । অনুরূপ উক্তি সামরহস্যোপনিষদ গ্রন্থে ও 
£ন এবায়ং পুরুষ ম্বয়মেব সমারাধন তৎপরোহভুৎ । তসংমাৎ স্বয়মেব সমারাধন মকরোৎ * অতো! লোকে 
চবেদে চ শ্রীরাধা গীয়তে 1.৮: ৮ পিসি পণ পন অনাদি রয়ং পুরুষ এক এবান্তি ॥ তদেক রূপং দ্িধ। 
বিধায় সমারাধন ততৎপরোঅভূং | তন্মাং তাং রাধাং রসিকানন্দাং বেদ বিদো৷ বদস্তি | 

ব্রহ্মাবৈবর্তপূরাণে শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধাদেবীকে বলিতেছেন_$ 


ত্বং মে প্রানাধিকা রাধে ত্বং পর! প্রেয়পী বর1। যথা ত্বং চ তথাহং চ ভেদে নাস্ত্যাবয়ো ব্রুবস্‌। 
যদ তেজন্বী রপোঅহং তেজোরূপাসি ত্বং তদ। ৷ স শরীরো যদাহং চ তদা ত্বং হি শরীরিনী ॥ 
ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে তব প্রাগাধিকোইপ্যাহম্‌। ন কিঞ্চিদাবয়ে। ভিন্নং একা্গং সর্বদেব হি ॥ 


১৮২ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরাধাদেবী সম্বন্ধ ব্রশ্মীগুপুরান বলেন-- 
রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত, কৃষ্টোরাধাত্খুকো গ্রুবম্‌। বৃন্দীবনেশ্বরী রাঁধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া | 
যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা, চ যা রাধ! কৃষ্ণ এব সঃ। এবং জ্যোতিদ্ধিধা ভিন্নং রাধা মাধব রূপকম্‌ 
বিভিন্ন শান্্র ও শ্রীরাধ! কৃষ্ণের অভেদ সম্বন্ধে জানাইয়ীছেন-_-ঃ 
গৌর তেজো বিনা যন্ত্র শ্তামতেজঃ সমচ্চয়েং | জপেদ্া ধ্যায়তে বাঁপি স ভবেৎ পাতকী শিবে ॥ 
-_-- গোপাল দহজ্রনাম স্তোত্রম্‌। 
শ্রীমুখ উক্কি তথাহি ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরানে_ঃ 


আবয়ো বুদ্ধিভেদং চ যঃ করোতি নরাধমঃ। ত্য বাঁসঃ কাল স্থৃত্রে যাঁকচচন্দ্র দিবাঁকরো ॥ 


যে নরারধম আমাদের মধ) (জ্বীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ) ভেদজ্ঞান করেঃ যতদিন চন্দ্র ও সত্য 
জগতে বিদ্কমান থাকে, ততদ্দিন যাবং কাল স্বত্র নামক নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে। 


শ্রীরাধা যে দর্ববপালিকা পদ্মপানে পাতাল খণ্ডে বলিয়াছেনঃ 
বহিরলৈঃ প্রপঞ্চস্ত ন্গাংনৈর্মায়াদি শক্তিভিঃ | অন্তরঈৈ তথা নিত্যং বিভূত্যৈন্তৈ শ্চিদাদিভিঃ । 
গোপনাছুচ্যতে গোপী রাধিকা কুষ্ণ-বল্পভা ॥--- গ্রীকৃষ্ণ বল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গা, 
অংশরূপা মায়াদি শক্তি ছারা অন্তরঙ্গ বিভূতি রূপা চিদাদি শক্তি দ্বারা ও জগতের গে.পন (রক্ষন) করেন 
বলিয়া তাহাকে গোপী (রক্ষাকারিনী ) পালন কত্র বল হয়। শ্ত্রীরাধ। যে মূলা কান্তাশক্তি সর্ধ্বশক্তির 
অংশিনী, সর্ধ্বশক্তি গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। 
শ্রী নারদ পঞ্চরাত্রে ভ্রীমহাদেবের উক্তি 2 


রাধা বামাংশ সম্ভৃতা মহালগ্ষ্ী প্রকীত্তিত।ঃ। এশ্বধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা! এব নারদ | 

তদংশা সিদ্ধুকণ্যা চ ক্ষীরোদ মন্থ-নাস্ভূতা । মর্ত্যলক্ষ্ীশ্চ সা দেবী পত্রী ্লীরোদ শায়িনঃ 

তদংশা হর্গলক্মীষ্চ শক্রাদী নাং গৃহে গৃহে । স্বয়ং দেবী মহালগ্ষ্ীঃ পুত্বী বৈকু্ঠ শায়িনঃ ॥ 

সাবিত্রী ব্রহ্মনঃ পত্বী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে । সরম্বতী দ্বিধাভূত্া পূর্ব্ব আজ্ঞয়া হরেঃ॥ 

সরম্বতী ভারতী চ যোগেশ সিদ্ধ যোগিনী । ভারতী ব্রচ্মনঃ পরী বিষ্গোঃ পড়্ী সরস্বতী ॥ 

রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী" হ্বয়ং রাসেখবরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপুর্ণতমা সতী । 

---নারদপঞ্চরাত্র ২৩।৬০--৬৫ 
যিনি ঈশ্বরের (ন্বেয়ং ভগবান শ্ত্রীগোবিন্দের) এশ্বর্ষ্ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষমী তিনি শ্রীরাধার 

বামাজ হইতে আবিভূতা, ক্ীর সমুদ্র মন্থনোস্ভুতা সিদ্ধুকণ্যা মর্ত্যলক্মী যিনি ক্ষীরোদ শায়ীর পত্ধী, তিনি 
মহালক্মীর অংশ সম্তুতা, ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গ লক্ষ্মী নামে পরিচিতা তিনি মর্তলক্ষমীর অংশ 
ভৃত।। স্বয়ং মহালক্মী বৈকুণেশবরের পত্তী, সাবিত্রী ব্রদ্থলোকে ব্রদ্ধার পত্রীরূপে বিরাজমান! । পুরাকালে 


কুষ্ময়ীজীরাধ! [ ১৮৩ 


শত্রহরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধ মৃদ্তি পরিগ্রহ করেন-_সরম্থতী ও ভারতী । ভারতী ত্রদ্মার পত্থী হয়েন 
এবং সরম্বতী বিষুর পড়ী হয়েন। স্বয়ং রূপে পরা ( সর্বশ্রেষ্ঠ) দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী সতী 


শিরোমনি শ্ীরাধাদেবী পরিপূর্ততিমা শক্তি রূপে বৃন্দাবনে বিরাজমানা। 


অথ্ব্ব বেদান্তর্গত পুরুষ বোধিনী অতি হইতে ও জানা যায়, লল্ষ্রী--দুর্গাদি শক্তি বর্গভ্রীরাধার 
অংশভৃতা। *যন্ত। অংশে লক্ষ্মী-ছূর্গাদিকা শক্তিঃ _পিদ্ধাপ্তরত্ধঃ ২1২২ অনুচ্ছেদ ধৃত বচন। পদ্প 
পুরাঁন খণ্ডে শ্রীনারদের প্রতি প্রীশিবের উক্তিতে ও জানা যায়--ত্রিগুণাক্মিকাছুগ! প্রভৃতি শক্তিগন 
ভ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ-'তৎ কলা কোটি কোট্যংশ্য ছুর্গছ্যা স্নিগুণাত্মিকাঃ। ৫ ৫8 
শ্রীরাধ। থে সর্ব শক্তির অংশিনী-_পদ্পুরান পাতাল খণ্ড হইতে পরিক্ষার ভাবেই তাহ! 
জানাঘায়--ঃ 
তত্বং বিশুদ্ধ সত্ষু শক্তি ধিবগ্যাত্মিক পরা । পরমানদ্দ লন্দোহং দধতী বৈষঃবং পদম্‌। 
কলয়াশ্চর্যয বিভবে ত্রদ্মা'রুদ্রাদি ছূর্গমে | যোগীন্দ্রানাং ধ্যানং পথং ন ত্বং স্পুশসি কহিচিৎ 
ইচ্ছা শক্তি জ্ঞগনশক্তি ক্রিয়। শক্তি স্তবেশিতুঃ | তবাংশ মাত্রামিত্যেবং মনীষা! মে প্রবর্ততে। 
মায়া বিভৃতযবোইচিন্তা স্তন্মায়ার্ভক-মায়িনঃ। পরেশস্ত মহাবিষ্বোত্তাঃ সর্ধবান্তে কলাঃ কলাঃ॥ 
_-পন্মপুরীন-_- ৪০।৫৩-- ৫৬, 
শ্বীরাধার প্রতি ভ্রীনারদের উত্ভি__বিশুদ্ধ সত্ব সমূহের মধ্যে তুমি তত্ব (হলাদিনী-_সম্বিনী-_ 
সম্থিদরূপ বিশুদ্ধ দত্তের মূল অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির অধিষ্ঠাত্রী ) তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাধ্ছ্যান্মিকা । তুমিই 
বিষু সম্বন্বী পরমানন্দ সন্দোহ ধারন করিতেছ! হে ব্রগমা রুদ্রাদি দেবগন ছুর্গমে ! (তামার বিভব প্রত্যেক 
অংশেই আশ্র্ধ্য। তুমি কখন ও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান শক্তি, কাধ্য- 
শক্তি তোমারই অংশ মাত্র, তুমি সর্ববশক্তির ঈশ্বরী । অর্ডক মায়াধারী, ( যোগমায়ার প্রভাবে ঘিনি 
যশোদাঁর অর্ভক বালক রূপে অবতীর্ন হইয়াছেন সেই ),ভর্গবান মহাবিষণর (পর ত্দ্ধ সর্ববশথর স্বয়ং ভগবাপের) 
যে সকল মায়া বিভৃতি আছে। সে সকল তোমারই অংশ ন্বরূপ। নারদ পঞ্চরাত্রে দেবধি শ্রীরাধাকে 
সপ্ততিংশ স্থ পৰিভ্র নামে প্রপঞ্চ লীলায় তাহাকে বন্দনা! করেন । 'মহাঁবিধু-প্রস্থরপি” বলিয়া স্তব করেন। 
অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের কর্তা মহাবিষুু। এবং তাহাকে প্রসব করিয়াছেন বলিয়া রাধারাণীকে মহা বিষ প্রস্থরপি 
বলিয়া বলা হয়। মহাবিষুঃ অনন্ত ব্রদ্মাও ভর্তা, উহাকে প্রসব, করিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধারাণীকে ব! 
বার্ষভানবী দেবীকে জগন্মাতা বল। হইয়। থাকে । 
প্রীরাধা-কুষ্ণের এক স্বরূপত্বের কথা গ্রী শিবভী ও ভ্ীনারদকে বলিতোছন 'বহুনাং কিং মুনি-ত্েষ্ 
বিন! তাভ্যাং ন বিঞ্চন। চিদচিললক্ষনং সর্ধ্বং রাধা কৃষ্ণ ময়ং জগৎ 7 ইং সর্ধ্বং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি 
নারদ। ন শক্যতে মস্ত বক্তং বর্কোটি শতৈরপি ॥ 
পন্মপুরান পাতালখণ্ড--৫০,৫৭-৫৮ 





১৮৪ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
হে ষুনিবর, অধিক আর কি বলিব? তাহারা (রাধাকৃষ্ণ) ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই । এই 
চিদচিলিক্ষণ ( চিজ্জড়মিশ্রিত) সমস্ত জগতই রাধা কৃষ্ণময় । হে নারদ এই প্রকার সমব্ত কেই তাহাদেরই 
বিভূতি বলিয়া! জানিবে। আমি শত কোটি বৎসর ও তাহাদের মহিম! বর্ণন করিতে সমর্থ নই ॥ 


শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ--তাহার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের ১৮৯ অনুচ্ছেদে শ্ীরাধাকৃষ্ণের এক স্বরূপত্ব 
সম্বন্ধে বৃতৎ গৌতমীয় তন্ত্রের একটি প্রমান উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন__তথ| চ বৃহৎ গৌতমীয়ে শ্্রীবলদেব 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্-_ দিত তত্ব পরত্বঞ্চ তত্বত্রয় মতং কিল । ত্রিত্ত্ব বূপিনী সাপিরাধিকা মম বল্লভ1। প্রকৃতেঃ 
পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তি রূপিনী। সাত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোইহং ব্রহ্মচিৎপরঃ | ত্রদ্ধাণ প্রার্ধিতঃ সম্যক 
সম্ভবামি যুগে যুগে । তয়া সার ত্বয়া সার্ধং নাশায় দেবতা দ্রতহামিত্যাদি। সত্ত্ং কার্ধ্যন্তং তত্বং কারণঞ্চ 
ততোহপি পর-ত্বঞ্চেতি যত্বত্বত্রয়ং তদহমিতার্থঃ ॥ 


তত্র,প বৃহৎ গৌতমায়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য__“আমি নিশ্চয়ই সত্ব, তত্ব, পরত্ব এই 
ত্রিতত্ব ক্বূপ। আমার বল্লভ-সেই রাধিকাও ত্রিতত্ব রপিনী। আমি প্রকৃতির অতীত, আমার শক্তি 
রূপিন। শ্রীরাধা ও প্রকৃতির অতীত সান্তবিক রূপে ( বিশুদ্ধ সত্বাজ্বক রূপে) অবস্থিত । আমি চিৎপর পূর্ণ- 
দ্ধ ত্রদ্া কর্তৃক সম্যক্‌ প্রাধিত হইয়া দেবশত্র অন্তুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তোমার সহিত এবং শ্রীরাধার 
সহিত আমি যুগে যুগে আমি আবিভূতি হই । একই স্বরূপ হইয়াও ভ্রীরাধাকুষ্ণ যে অনাদি কাল হইতেই 
ছুই রূপে বিরাজিত নারদ পঞ্চ রাত্রে তাহা ৰর্মিত আছে-__ঃ 


দ্বিভুজঃ সোইপি গোলোকে বভ্তাম রাসমগুলে । গোপবেশশ্চ তরুনো! জলদগ্ঠাম স্ন্দরঃ ॥ ২:৩/২১ 
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধা রাপো বব সঃ । একা স্ত্রী বিধুমায়। যা পুমাণেকঃ হ্য়ং বিভূঃ ॥ 
শট সেচ্ছাময়ঃ শ্যাম? স্বগুনো নিগুনিঃ স্বয়ম্‌। তাং তৃষ্ট স্ুন্দরীং লোলাং রতিং কত্ত,ং সমুগ্ততে ॥ 
২৩।২৪,--২৫ 
সেই তরুন গোপবেশ নবমেঘে? ন্তায় শ্তামন্ুন্দর ছ্িভূজ--পরমাত্মা গোলোকের রাস-মণগুলে ভ্রমন 
করিতেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে ছিধ। বিভক্ত হইলেন। তাহার এক ভাগ ভ্্রী হইলেন। ইহাঁকে 
বিষুমায়া অর্থাৎ কৃষের স্বরূপ শক্তি বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং বিভূ চৈতন্ত পুরুষরূপে রহিলেন। 
তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্ডি, স্বগুন (প্রাকৃত গুন রহিত, অপ্রাকৃত গুন বিশিষ্ট ) এবং নিগু4ন (বিশুদ্ধ 
সত্বময় ) তিনি সেই চঞ্চল! লন কে (জ্রীরাধাকে) দেখিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে উদ্ধত হইলেন । 
নারদপঞ্চরাত্রে_"আর ও বলা হই; 1ছে-_ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ পরব্রহ্মময় ও প্রকৃতির অতীত, প্রীরাধা 
ও তদ্র,প পরব্রহ্মময়ী ও প্রকৃতির অতীত। 


যধার-ব্রবম্বধ পশ্চ প্রীকষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথ ব্রহ্ম স্বরূপা স৷ নিলিপ্ত। প্রকৃতেঃ পর! ॥ 
নাঃ পঃ রাঃ ২৩1৫১ 
শ্রীরাধাদেবীর তত্ব সম্বন্ধে শ্রী শ্রী চৈতন্ চরিতামুতকার বলেন_-ঃ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [১৮৫ 


কৃষ্ণের অন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান । চিচ্ছক্তি, মায়াশক্ি, জীবশক্তিনাম ॥ 
অস্ভরঙ্গা, বহিরঞ্গা, তটন্থ! কহি যারে । অগ্রজ স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥ 
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ | অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রাপ ॥ 
আনন্দাংশ হলা্দিনী, সদংশে সন্ধিনী | চিদংশে সন্িং যারে পুর্ণ জ্ঞান মানি ॥ 
কঞ্চকে আহ্লাদে তাই নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তি ছারে সখ আস্মাদে আপনি ॥ 
মহাভাব চিন্তামনি রাধার শবরূপ। ললিতাদি সখী তার কয় বৃহ রূপ & চৈ 6; মধ্য-৮” 
এ গ্রন্থরাঁজ আরও বলেন-ঃ 
সেই ছুট এক এবে চৈতন্ত গোস।ক্তি । রস আস্বাদিতে ধোহে হৈলা এক ঠাই ॥ 
কৃষ্ণ কান্কাগন দেখি ত্রিবিধ প্রকার | এক লক্ষমীগও, পুরে মহিধীগন আর | 
ব্রজাঙ্গনাগন আর কা্ভাগন সার। প্রীরাধিকা হৈতে কৃষ্ণ কাস্তাগণের বিস্তার । 
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্মমোহিনী । গোবিন্দ সর্ধবন্ব। সর্বব কান্ত! শিরোমনি ॥ 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক| পর দেবতা। সর্বব লক্ষ্মীময়ী সর্ধবকান্তি সম্মোহিনী পর1॥.. 
দেবী কহি গ্যোতমান! পরম। সুন্দরী । কিংবা কষ্ণপুজ। ক্রীড়ার বসত্তি নগরী ॥ 
কুষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার ভিতরে বাহিরে | ধাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহে তাহে কৃষ্ম্ফ,রে।.. 
কিংবা প্রেমরস ময় কৃষ্ণের ত্বূপ। তার শক্তি তার সহ হয় এক রূপ 
কৃণ বাস্থ। পুণ্তি হেতু করে আরাধনে । অতএব রাধিকা নাম পুরানে বাখানে॥ 
'অনয়ারাধিতে নুমং ভগবান হরিরীশ্বরঃ ₹ যঙ্পোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ 
ভাঃ ১০।৩০।২৪ 
অন্তএব সর্ববপুজ্যা পরমদেবত1 ৷ সর্ববপালিকা সর্ধবজগতের মাতা 
সরব্ব লক্ষ্মী শব্দ পূর্বের করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ধবলঙ্ষ্মী গণের তিহে। হন অধিষ্ঠান ॥ 
কিংব! সর্ধ্বলক্ষী কৃষ্ণের ষড়বিধ এই্বর্বা । ভার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তি বর্ধ্য ॥ 
স্ধ্ব সৌন্দধ্য কান্তি বৈসয়ে ধীহাতে | সর্ধ্ব লক্ষীগণের শোভ। হয় যাহা হৈতে ॥ 
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছ1! কহে । কৃষ্ণের সকল বাঞু! রাধিকাতেই রহে ॥ 
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পুরণ । সর্ধ্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরন ॥ 
জগৎমোহন, কৃষ্ণ, তাহার মোহিনী । অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী ॥ 
ধার সৌভাগ্য গুন বাঞ্ছে সত্যভাম। | ধার ঠাঞ্রিঃ কল1 বিলাস শিখে ব্রজরাম। & 
ধার সৌন্দর্য্যাদিগুন বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী । ধার পতিব্রতা ধন বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
ধার সদ্গুন গানে কৃষ্ণ না! পায় পার। তীর গুণ গানিবে কেমনে জীব ছার ॥ 
কৃষ্ণ প্রেমমুণ্তি প্রীরাধা যেরূপ কৃষ্ণময়ী, অখণ্ড রসবল্লভ শ্রীকৃষণও তদ্রপ রাধাময়। এই জন্তাই 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন__ঃ | | 





১৮৬ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


রাধা পুরঃ স্ফুরতি মে, পশ্চিম ষ্চ রাধা, রাধ! ধিসব্যমিহ, দক্ষিনতশ্চ রাধা। 
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা, রাঁধাময়ী মম বভুব কুতক্ত্িলোকী ॥ 
| -_বিদদ্ধ মীধব--€৫ অঙ্ক--২৭, 

আমার সম্মুখে রাধা, পশ্চাতে রাধা, বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, পৃথবীতলে রাধা, গগনে রাধ। 

বিরাজ করিত্বেছেন। আমি ত্রিভূবন রাধাময় দেখিতেছি। 
শরীক স্বয়ং ও পরম ভগবান্‌ আর কৃষ্ণকান্ত। শিরোমনি ভ্রীরাধা স্বয়ং ও পরম লক্ষ্মী মহা ভাগবতী 
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স্তাগ্য ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ আ'র শ্রীরাধ! পরম! প্রকৃতি বা মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী। শ্ত্রীরাধা সাক্ষাৎ 
ভগবান বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলে ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয় বিগ্রহ আর শ্রীরাধা আশ্রয় বিগ্রহ । শ্রীকৃষ্ণ রাধারমন 
আর জ্রীরাধ! কৃষ্ণ রমনী | শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইয়1ও কৃষ প্রেষ্ঠা ভক্তরাজ, ইহাই বৈশিষ্ট্য। চণকের ছ্বিদলের 
সায়, আশ্রয় জাতীয় অর্ধেক রাধা, আর বিষয় জাতীয় অর্দেক কৃষ্ণ । এই ছুইটি লইয়! পূর্ণ এগবান বা স্বয়ং 
ভগবানের ইহাতেই সত্তা । পশ্চাতে এই ব্রজনব যুবছন্ব না থাকিলে, সবই অন্ধকার । এই ছুইই ঢ০11 
1015891| এই জন্তই আমরা যুগল মৃত্তির আরাধান! করিয়া! থাকি। শ্রীরাধ! কৃষ্ণের আরাধনাকারিনী। 
শ্রীকৃষ্ণের ও জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম, নেত্রাগ্রে রা্রিকা-তম্ন, কর্ণে চ রাধিকা কীন্তি, মানসে রাধিকা সদা । 
যেমন পৃনিমাকে বাদ দিয়া পূর্ণ চন্দ্র দর্শন অসম্ভব, তদ্রুপ শ্রীরাধাদেবীর সেবাবাদ দিয়া একক কৃষ্চভজন 
অসম্ভব ও দাস্তিকতা মাত্র। তাই বৃষভাম নন্দিনীর প্রিয়জন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ বলেন__ 


অনারাধ্য রাধা পদান্তোজরেণু, মনাশ্রিত্য বৃন্গাটবীং তৎ পদাঙ্কামূ। 

অসম্তাষ্য তন্তাবগন্ভীরচিত্তান্, কুতঃ শ্ঠাম সিন্ধোরসম্তাব গাহঃ॥ স্তবাবলী। 

এই গ্লোকের অর্থ জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় করিয়াছেন-.- 
রাধিকা চরন পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সপ্প, যতনে যে না আরাধিল | 
রাধ! পদাক্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম, গাহা যে ন! আশ্রয় করিল | 
রাধিকা ভাব গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর, গন সঙ্গ না কৈল জীবনে! 
কেমনে সে শ্টামানন্দ, রসসিদ্ধু ্মানানদ্দ, লভিবে বুঝ এক মনে ॥ 

তিনি আরও বলিয়াছেন-_-ঃ ৬ 

রাধিকা উজ্জল রসের আচার্য্য । রাধা মাধব শুদ্ধ প্রেম বিচার্ধ্য ূ 
যে ধরিল রাধাপদ পরম ধতনে। সে পাইল কৃষ্ণপদ মুল্য রতনে | 
রাধ| পদ বিন। কতু কৃষ্ণ নাহি মিলে । রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥ 
ছোড়ত ধনজন, কলত্র সুত-্মিত। ছোড়ত করম গেয়ান। 


কৃষ্ণময়ী প্রীরাঁধ! 1 ১৮৭ 


রাধা পদ পঙ্কজ, মধুরত সেবন। ভক্তি বিনোদ পরমান।-_গীতাবলী | 
পুনশ্চ__রাঁধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেল! ৷ কৃষ্ণ ভজন তব অকারনে গেলা ॥ 
আতপ রহিত সরয নাহি জানি। রাধা বিরহিভ মাধব নাহি মানি ॥ 
কেবল মাধব পুজয়ে সো অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানি ॥ 
কবহি নাহি করবি তাকর সঙ্গ ৫ চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজ রস রঙ ॥ 
রাধিক! উরণ দাসী যদি হয় অভিমান । শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান॥ 
রক্ষা, শিব, নারদ, শ্রুতি নারায়নী। রাধিকা পদরজঃ পুজয়ে মানি ॥ 
উমা, রম, সত্যা, লী চন্দ্রা রাব্জিনী । রাঁধ। অবতীর সবে আয়ায় বানী । 
হেন র'ধ। পরিচর্ষ্য। ধাকর ধন । ভকতি বিনোদ তার মাগয়ে চরণ ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ ভ্ীকৃষ্ণ শনারদকে বলিতেছেন” 
সত্্যং সতং পুনঃ সত্যং সতমেব পুনঃ পুনঃ। বিনা রাধা! প্রসাদেন মত্প্রপাদো ন বিদ্াতে ॥ 
গ্রীরা ধিকায়াঃ করুম্তাৎ তৎসখী সঙ্গিতামিয়াৎ। তৎসখীনাঞ্চ কৃপয়৷ যোবিদঙ্গমবাপ্য়াং ॥ 
-_নারদীয় পুরাণ । 
শ্রীল রঘুনাথ দাঁপ গোম্বামী পাদ বলেনঃ 
অনাদৃত্যোদগীভামপি মুনিগনৈর্বৈনিক মুখৈঃ। প্রবীনাং গান্ধবর্বামপি চ নিগমৈ জ্তৎ প্রিয়তমান্‌ ॥ 
য একং গোবিন্দং ভজঙ্ি কপট দাত্তিকতয়া ॥ ভদভ্যর্নে শীর্ণে ্ষনমপি ন যামি ব্রতমদিম্‌॥ 
(-ন্বনিয়ম দশকম্--৬) 
এই শ্লোকের অর্থ গ্রীল যছুনন্দন ঠাকুর করিয়াছেন-_-ঃ 
্রহ্মাগডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর । স্ফুতি হইয়াছে তাহা সদ! নিরস্তুর ॥ 
আগগমে নিগমে যেই রাঁধার গুনগন। নার্দাদি মুনি করে যে নাম কীর্তন ॥ 
হেন রাধ। পাদ পন্ম করি অনাদর। গোবিন্দ ভজনে যাঁর বাগ নিরস্তর ॥ 
হেন রাধ! নাহি ভজে, কৃষ্ণ করে রতি । সেই ত কপটা দস্তী অতি মুঢ়মতী ॥ কর্ণামূত। 
গৌঁভীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর অঙ্ুরূপ শ্লোক তাহার ম্বনিয়ম ছাদশকম্‌ এ ব্যক্ত 
করিয়াছেন_ঃ 
অসত্তকৈরজ্ন্‌ জড়মুখপরান্‌ কৃষণবিমুখান। কুনিরব্বানাসকান্‌ সততমতিদুরে পরিহরণ, | 
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাত্তিকতয়! তদভ্যাসে কিন্ত ক্ষনমপি নযামি ব্রতমিদৃম্‌ 
শ্লোকসংখ্যা-৯। 
শ্রী পত্পুরানে ও অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়ঃ 
অর্চয়িত্ব! তু গোবিন্দ, তদীয়ান্‌ নাষ্চয়েত্ত, যঃ। 
ন স ভাগবতো জ্বেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ। 


১৮৮] প্রথম পরিচ্ছদে 


ভিগবাণ্‌ শ্রী গৌরাঙ্গ দেবের প্রিয় পার্যদ ভক্ত তুঙগ বি্ভার অবতার অপ্রাকৃত সরস্বতী-_ ্রীল 
প্রবোধানন্দ সরম্বতী পাদ বলেন-- 
যো ব্রন্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীম্ম প্রমুখৈ, রলক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্ত তন । 
সচ্ঠো৷ বশীকরন চূর্ণ মনস্ত শক্তি, ত্বং রাধিকা চরণরেণু মনু স্মরামি ॥ -্ীরাধারস স্থুধ। নিধি-৪, 
ব্রহ্ম শিব, শুকদেব, নারদ ও ভীগস্ম ভাগবতগন সহ! ধাহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না সেই 
পরম পুরুষের ব্শীকরণ অনস্ভ শক্তির আধার ম্বরূপিনী চুন বধির ন্যায় স্ত্রীরা ধার-চরণরেণুক আমি অন্ু- 
স্মরন করি। 
রাধা নামৈব কাধ্যমন্দিনমিলিতং সাধন'ধীশ--কোটি 
স্ত্যাজ্যে নীরাজ্য- রাধাপদ কমল ন্তধাং সং পুমার্থ গ্রকোটিঃ। 
রাধা পাদাজজ লীলাভুরি জয়তি সদামন্দমন্দীরকোটিঃ 
শ্রীরাধা-কীস্করীনাং লুঠতি চরণয়োরদ্ুতা সিদ্ধিকোটিঃ ॥ 
অন্ুদিন জ্রীরাধার নাম শ্রবন__ বীর্তবনাদি করিবার সৌভাগ্য হইলে কোটি শ্রেষ্ঠ সাধন ও পরিত্যজা 
হইয়া যায়, এবং রাধা পদ কমল ধা নীরাজন করিয়া কোটি সংপুরুষার্থ সমূহ ও পরিত্যজ্গয হয়। যেহেতু 
রাধা পাদ'জ লীলা ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ কোটি বল্পতরু সর্বদা বিগ্তমান এবং শ্রীরাধ! কিস্করী গণের 
চরনে অদ্ভুত সিদ্ধি কোটি সদা! বিলুষ্তিত। 
অনুপ্িখ্যানস্ত'নপি সদপরাধান্মধুপতি মহা প্রেমা বিষটন্তব পরমদেয়ং বিমুশতি | 
তবৈকং ভ্রীরাধে ! গৃনত ইহ নামামৃতরসং মহিম্ঃ কঃ সীমাং স্পৃশতি তব-দা্যেকমনসাম্‌।-১৫৫ 
হে রাধে ! যে বাক্তি তোমার নামাম্ৃত একবার গ্রহন করে, ড্রীকৃষণ তাহার অসংখ্য অপরাধ কে 
ও গনন] ন। করিয়া, তাহাকে কি অমূল্য সম্পদ দেওয়া যায়, তদ্িষয়ে চিন্তা করেন । অতএব রাধে ভোমার 
দান্যেই ধাহার একান্ত চিত্ত হইয়াছেন, তাহাদের মহিমার কথা কে বলিতে সমর্থ হইবে? 
কালিন্দী তটকুপ্ধ মন্দির গতো যোগীন্দ্রবং যংপদ- 
জ্যোত্রধান পরঃদদদা জপতি ষাং প্রেম শ্রুদপূর্ণে হরিঃ। 
কেনাপান্ভৃত মুললসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিত-- 
সা রাঁধেতি সদা হৃদি স্ফুরতি মে বিদ্যা -পরাদ্য ক্ষরা 1৯৬1 
হমুনা। তীরবর্তী কুগ্ত মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দের হ্যায় বাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া প্রেমী, বিসর্জন 
করিতে করিতে যাহা! জপ করেন, সেই অত্যন্ত পরা বিদ্যা রাধা, এই নাম আমার হৃদয়ে রব স্বংরিত 
হউক । | 
দেবানামর্থ ভক্তমুক্ত নুহদামত্যন্থ দূরং চ যৎ। 
প্রেমানন্দ রসং মহান্ুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ। 


কৃষ্ঃময়ী-গীরাধা ১৮৯ 


স্বপ্রেয়া শুন্ুতে জপত্যথ মুদ। গায়ত্যথালিঘয়ং 
ভল্লত্যশ্,মুখো হরিম্তদমূতং রাধেতি মে জীবনম্‌ ৯৭ 
(১) দেবভোগ্য স্বগয় অমৃত (২) বেদবিহিত কন্ম্ণ গণের কাম্য এবর্ষ্যামূত (৩) মুমুক্ষু গণের 
আঁকাঙ্কিত মোক্ষামৃত কিন্ত আমার শ্ীরাধার নামামৃতের নিকটে এই ত্রিবিধামতই অতি তুচ্ছ। সে অপূর্বব1- 
মৃতের-_শুধু-_-জপে কীর্তনে ও শ্রবনেই মহাশুখকর প্রেমানন্দ জন্মে। যাহ! দেবতা, প্রহ্লাদ অন্বরীষাদি 
ভক্ত। সনকাদি মুক্ত, অর্জ.নাদি মুহৃদ্গণের ও অত্যন্ত দুরবন্তী যাহা পরম অমৃত শ্বরূপ এবং স্বয়ং ভ্রীকৃষণ 
যাহ! প্রেম ভরে শ্রবন করেন, জপ করেন, কখন বা সীগনের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন । কখন ও বা 
প্রেমাসিক্ত হইয়া চিন্তা! করিয়া বিভোর হন। সেই রাধা নামামুতই আমার জীবন। 
আশান্ত দাশ্যং বৃষভানুজায় স্তীরে সমধ্যাস্য চ ভানুজায়াঃ। 
কদ1 ন বৃন্দাবন কুগ্জ বীথ্ঘিহং নুরাধে হ্যতিধির্ভবেয়ম্‌ 1১৯৮] 
হে রাধে ! বৃষভানুরাজ কুমারি ! তোমার দাম্তাকান্ক'য় নিরম্তর যমুনাতীরে অধিচলিত র্‌পে 
উপবিষ্ট হইয়া কবে আমি তোমার বৃন্দাবন-কুঞ্জবীথির ( কুগ্র হইতে যমুনা যাতায়!নের পথের ) অতিথি 
হইব? 
যৎকিছ্করীযু বন্ছণঃ খলু কাকুবানী, নিত্যং পরস্য পুরুষন্ত শিখওমৌলেঃ। 
তন্তাঃ কদা রস নিধে বুষভা নুর্জায়ান্তংকেলি কুপ্জ ভবণাজন মাজ্জনী স্যাম্‌ 1৮1 
শ্রীরাধার শ্রীচরনরেছু শিরে ধারন করা চরমতম পুরুষার্থ। দেই সৌভাগ্য আমীর কিরূপে 
হইবে? ভ্রীরাধার শৈশব লহচরীগণের স্তায় সুযোগ লাভ ত আমার স্তায় বৈধী সাধকের পক্ষে সম্ভব নহে, 
উবে সেই দিছ্বৌঘধি আমি কি উপায়ে পাই? দিদ্ধাস্ত ইইল- নিবুগ্ত দেবী শ্রীরাধার কুগ্জজেনের সমস্ত 
ধূলি কণাই তাহার শ্রীচরণরেণু, অতএব সর্ধব প্রযত্রে উহা সংগ্রহ করাই আমার সর্ধবপ্রধান সাধন। তাহাতেই 
মহোতকণ্ঠার সহিত বলিতেছেন-_হায় | কবে আমি প্রতিদিন জ্রীরাধার কেলিকুপ্রের প্রাঙ্গন পরিফরণের 
মার্জনী হইব। 
গোলোকাদি ধামে দেহ-_দেহী ও নাম-_নামীতে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণ-নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই, 
বাধানাম সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই, বাধা-কুষ্ণ নামই রাধা-কৃষ্ণ। এইজগ্ জ্ীরাধ|কৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য 
উপান্ত তব্। শাম্ত্রে বলেন--উপাস্ত মধ্যে কোন্‌ উপাস্ প্রধান? প্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধা-কৃ্ণ নাম। 
চৈঃ চঃ মঃ | 
শ্রীকৃষ্ণ নাম অপেক্ষা বরং রাধা দামের মহিমা শ্রেষ্ঠ তর বলিয়া-অগ্রেই রাঁধ নাম, পরে কৃষঃ 
নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে । কৃষ্ণ-রাধা কেহ নাহি করে উচ্চারন রাধা কৃষ্ণ বলি সবে করয়ে জপন & 
শ্রীশ্রী রাধ। ঠাকুরানীর নাম-_মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শান্তর আরও বলেন-_রাঁধা-রাধেতি যো ত্রদ্যাৎ ন্মরনং 
কুরুতে নরঃ | 


১৯* ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


সর্ববতীর্থেন্ম সংস্কীরাৎ সর্বব কিছ্যা প্রযত্বৰান্‌ ॥ ব্রঃ বৈঃ পুরান । আরও বলেন__ 
রা-শব্দোচ্চারনাঁদেব ম্ফীতো ভবতি মাধব । 
ধা-_শব্দোচ্চারণাৎ পশ্চাদ্ধাবত্যেব ল সম্ভুমঃ॥ 
রা শব্দোচ্চারণ ভ্তক্তো! রাতিমুক্তিং হুছুল্লভাম্‌॥ 
ধা শৰ্দোচ্চারনাদ্তর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্‌ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তপুরানে সামব্দে নিরূপিত শ্রীরাধা নামের আরও একটি সুন্দর ব্যুৎপন্তি গত মাহাত্মা 
বীর্তন করিয়াছেন 
রেফে। হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাসাং কুষণ পদান্থুজে ৷ সর্ববেদ্লিতং সদ।নন্দং সর্ব লিদ্দৌঘ মীশ্বরম্‌। 
ধ-কারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেব চ, দদামি নিত্যসেবাং সর্ববসম্পদাং হরেঃ সমম্‌॥ 
ভক্তিযোগং শুদ্ধামতিং সর্ধকাল হরিস্মৃতিম্‌ 


জীব রাধা নামের রকাঁর উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরন-কমলে ভক্তি ও দান্তলাত করিয়া সেই সর্ব্ব 
বাঞ্ছিত সদানন্দ ময় সবর্বসিদ্ধি দাতা ভগবানের ভ্রীচরনে প্রীতি লাভ হয় এবং 'ধু” কার উচ্ছারণে শ্ীহরি 
সমান সম্পদশালী হইয়। তাহার সহিত নিত্যবাস হইয়া থাকে । আর 'আ? কার উচ্চারনে জ্ীহরি পাদ- 
পদ্মের নিত্য সেবা, সব সম্পদ লাভ হইয়! থাকে, ভক্তি যোগ, শুদ্ধামতি এবং সবর্বকালে অভাঙ্গ হরি দ্মৃতি 
লাভ হইয়] থাকে । ন্য়ং ভগবাণের ভ্রীমুখ উক্তি--ঃ 


রা-শব্ং কুববতন্ত্রত্রো দদামি ভক্তি মুক্তমাম্‌। 
ধা-শব্দং কুব্বতঃ পশ্চাদ্‌ যামি শ্রবণ-লোৌভতঃ ত্রঃ বৈঃ পুঃ 
রাধা নামের “রা” শব্দ উচ্চারনে আমি উওমা ভক্তি দান করি। আর *ধা+ শব্দ উচ্চারনে সেই 
অপূর্ব নাম শ্রবন লোভে উচ্চারন কারীর পশ্চ্যৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। 


মম নাম শতেনৈব রাধা নাম সকৃতসমম্‌। 
যঃ ম্মরেতু সদা রাধাং নজানে তন্ত কিং ফলম্‌॥ 
ক্রমদণীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাকাম্‌। 
শান আর ও বলেন--ঃ 
রাধা রাধেতি কৃর্ধ্যাত্ত, রাধা রাধেতি পৃজয়েৎ। রাধা-রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা-রাধেতি জল্লতি॥ 
বৃন্দারণ্যে মহাভাগে। রাধ] সহচরী ভবেৎ ৪ রাধাতন্ত্র। 

্রঙ্গাবৈবর্ত পুরানে শ্রীকৃষ্ণ বাক/ম্-_ঃ 
যো জীবস্তি চ দত্ত মামুপচারাংশ্চ ষোড়শ । যাবজ্জীবন পর্য্যস্তং যা প্রীতি জায়তে মম। 
সা প্রীতি মম জায়েত রাধা! শব্দাত্ততোধিকা । প্রিয়া ন মে তথ! রাধা রাধা বক্তা ততোধিকঃ ॥ 
আজীবন যোড়শোপচারে পুজা করিলে আমার যে সুখ হয় একটি বার রাধা] নাম কীর্তন কারীকে 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ৭৯১ 


আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি । বিভিন্ন শ্রান্ত্রে ভীরাধা নামের অত্যংশ্চর্ধ্য মহিম। বীর্ভন করিতেছেন। 
রাধ! রাধেতি হে রাজন্‌ যে জপস্তি পুনঃ পুনঃ। 
চতুঃ পদার্থা কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহজি লভ্যতে ॥-_ গর্গ সংহিতায়াং । 
ধাহার! রাধানাম পুনঃ পুনঃ বীর্ভন করেন, ত্াহার। অনায়াসে কৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকেন, 
ধদ্ধার্থকামমোক্ষ ও তাহাদের করতল গত হইয়া থাকে। 


রাধা নাম দুধ যুক্তং কৃষ্ণনাম রলালয়ম্‌। যঃ পঠেৎ প্রাতরুথার ব্যধিভিশ্চ ন বাধতে । 

যশ্চোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈ রাধাকৃ্ণ পদ ছয়ম্‌। বামে চ দক্ষিণে তন্য রাধা কৃষ্কোনুধাবতি ॥ 

মুচ্যতে সবর্বপাপেভ্যো। রাধা-কৃষ্ণেতি কীর্তঃন্‌ । হুখেন প্রেম সম্পত্তিং লততে হ্যাণ্ড বৈষবঃ॥ 

রাধ। কৃষ্ণ মহামন্ত্রং যে জপেন্তক্তি মুক্তিদমূ। অন্তকালে ভবেত্তন্ত রাধ।-কৃষ্ণেতি সংস্মতি ॥ 

প্রাতে শয্যা হইতে উখ্িত হইয়া ঘিনি রাধাকৃষ নাম কীর্তন করেন, তাহার কোন ব্যধি হয় না 
এবং যুগল কিশোর তাহার প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ঘিনি প্রীতির সহিত উচ্চৈ; স্বরে যাধা- 
কৃষ্ণ নাম কীর্থন করেন শ্রীরাধ। কৃষ্ণ তাহাকে কথন ও ত্যাগ করেন না । রাধা কৃষ্ণ নাম কীর্তন করিলে সমস্ত 
পাপ নষ্ট হয় এবং অনায়াসে প্রেম লাভ হইয়া! থাকে। ভক্তি মুক্তি প্রদ রাধ। কৃষ্ণ কীর্তন করিলে মরন 
কালে রাধা কৃষ্ণ স্মৃতি স্বতঃ উদ্দিত হইয়! থাকে । 

্রচ্মাণ্ড পুরানে শ্রীমুখ উক্তি--ঃ 

পুজা রাধ। জপে রাধা রাধিকা চাভিবন্দনে ৷ তো রাধা ভ্তো রাধা রাখৈব রাধ্যতে মনত | 

জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তমুঃ। কর্ণাগ্রে রাধিকা কীন্তি মনে! মে রাধিক| সদা ॥ 
রাধা রস নধানিধি রাধা সৌভাগ্য মপ্জরী। রাধা ব্রজাঙগনা মুখ্য। রাধৈব রাধ্যতে ময়া ॥ 

শ্রীরাধাই আমার পুজনীয়া, প্রণম্য1, স্তবনীয়া, আরাধ্যা, স্ত্রীরাধ! রলামৃত লাগর সৌভাগ্য 
দুন্নরী ও ব্রজগোঁপীশিরোমনি । এই রাধা নামই আমার কীর্তনীয়, রাধা-বিগ্রহই আমার দর্শনীয়, রাধা 
যশঃ গাথা ই আমার শ্রবনীয়, শ্রীরাধাই আমার ম্মরনীয়, শ্রীরাধাই আমার একমাত্র আরাধ্য । 

চক্রং চক্রী, শূলমাদায় শৃলীঃ পাশং পাশী, বজ্জরমাদায় বজ্পী। 
ধাবস্থাগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্খবতশ্চ রাধা রাধা বাদিনে রক্ষনায় 
--হরি লীলামৃত তন্ত্র। 

চক্র ধারী নারায়ণ তাহার চক্র লইয়া, শুল ধারন করিয়া শুলী (শিব), পাশ ধারন করিয়া-যম* 
রাজ, বজ, হাতে লইয়া দেবরাজ ইন্দ্র, রাধা! রাধা নাম কারিকে রক্ষণের জন্ত তাহার অগ্র ভাগে, পুষ্ঠদেশে 
ও পার্থদেশে অবস্থান করেন এবং সব্বদা তাহার দিকে ধাবিত হন। 

রাধা নাম পরং পুণ্যং রাধা নাম পরং ধনম্‌। রাধা নাম পরং জ্ঞানং রাধা নাম পরং তপং॥ 

বৃহ ব্রচ্ম পুরান॥ 





১৯২] ছিতীয় পরিচ্ছেদ 


শান্ান্ঘরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁক্যম-_$ 
রাধা নাম সমং নান্তি' নান্তি রাধা সমা প্রিয় । নান্তি প্রেমবতী রাধা সমা চাপি জগত্রয়ে ॥ 
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্বীশিবজী পাবর্বতী কে বলিতেছেন-_-ঃ 
শী কষ! জগতাং তাতো, জগন্মাতা চ রাধিকা 
পিতৃঃ শতগুনা মাতা বন্দ্যা, পুজ্যা, গরীয়সী 
ভবিষ্যোত্তরে-_প্রেমভক্তৌ যদি শ্রদ্ধা মংপ্রসাদং.যদীচ্ছসি। 
তথ! নারদ ভাবেন রাধয়া রাধকো। ভব ॥ 
তথাহি স্তবমালায়।ং--ঃ 


রাধা-_দামোদর প্রেষ্ঠ। রাধিকা-_বার্ধ ভাঁনবী, সমস্ত বল্পবী বৃন্দ ধন্মিল্লোত্ংস মল্লিকা ॥ 

কৃষ্ণ প্রিয়া! বলী মুখ্যা গান্ধবর্ব!। ললিতা সখী । বিশাখা সখ্য সুখিনী হরি হাদভূঙ্গ মঞ্জরী ) 
ইমীং বৃন্বাবনেশবরধ্যাং দশনাম মনোরমাম্‌। আনন্দ চক্দিকাং নাম যে! রহস্ত্যাং স্ততিং পঠেৎ ॥ 
স ক্লেশঃ রহিতে। ভূত্ব। ভূবি সৌভাগ্য-ভূষিতঃ। ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধা-মাধবধ়ো ভবে । 


খগ্েদে পরম রহন্ছে ব্রন্ধ জাগে শ্রী রাধিকোৌপনিষৎ বলেন--- 
ও অথ উদ্ধংমস্থিন খষয়ঃ সনকাগ্ঠা, ভগবস্তং হিরণ্যগর্ভমুপা সিত্বোচুঃ | 
কঃ পরমোদের ঃ ? কা বা তচ্ছক্তয়ঃ? তাস্ু চ কা গরীয়সী ভবতীতি ॥ 


সৃষ্টি হেতু ভূর্তাচ কেতি?: 


সহোবাচ-_হে পুত্রকাঃ শুগুতেদং হ। বাবগুহাদ্‌ গুহাতর মপ্রকাশ্ঠং যন্মৈ কশ্যৈ ন দেয়মূ। জিদ্ধায় 
ব্রহ্ম বাদিনে গুরুভক্তায় দেয় মন্যথ। দাতু মৃত্যু ভবতি । 


কষ্কো হ বৈ পরমো দেবঃ, ষড় বিধৈশব্যয পূর্ণো ভগবান্‌ গোপী গো-গোপ সেব্যে। বৃন্দা-রাধিতে 
বন্দাবন নাথঃ স এক পরমৈশ্বর স্তত্ত হ বৈ দ্বৈততন্থ নারায়নোঅখিল ত্রন্মাণ্ডাধি-পতি রেকোহংশঃ প্রকৃতেঃ 
পরঃ নিত্যঃ। এবং হি তম্ত শক্তয় ত্বনেকধা হলাদিনী সন্ধিনী-_জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াস্ঠা। বহুধ। শক্তুয়ঃ। তান্থ 
হলাদিনী বরীয়সী পরমান্তরঞ্গ ভূতা রাধা কৃষ্ণেন আরাধ্যতে ইতি । তস্তা এব কায়বাহ রূপা গোপ্যে। 
মহিব্য শ্রী শ্চেতি। সেয়ং রাধা যশ্চ কুষণো৷ রসান্ধি দেহ শ্চৈকং ক্রীড়ার্থং ছিধাভূত। এষ হ বৈ সর্বেবশবরী 
সবর্ববিদ্তা সনাতনী শ্রীকৃষ্ণ প্রানাধিদেবী চেতি বিবিক্তে বেদাঃ স্বস্তি । যস্তা গাথ। ব্রহ্মভাঁগ! বদস্তি, মহি" 
মাস্তাঃ স্বযুর্মানেনাপি কালেন বক্ত,ং ন চোতসহে, সৈব যত প্রসীদতি, তস্ত করতলারকলিতং পরমং ধামেতি ॥ 
অর্থাৎ একদ। উর্দারেতা সনকাদি খধিগন হিরণ্যগর্ভ পিতামহ ত্রক্ধার নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাস 
করিলেন--কে পরম দেবতা ? তাহার শক্তি বর্গ কত? তাহাদের মধ্যে আবার প্রধানা শক্তি কে? সব প্রথম 
ষ্ঠ ঝারিনী কে? 


তিনি অর্থাৎ ব্হ্ধা উত্তর করিলেন_-হে পুত্রগণ ! ইহ! অতি গুহ ও অপ্রকাশ, যাহারে তাহারে 


কৃষ্ণমধী শ্রীরাধ! [১৯৩ 


ইহ! দেওয়া যায় না । যাহা'দের হাদয় দ্লিগ্ধ, ব্রহ্মতত্ব পরায়ন, গুরু-ভক্তিতে নিষ্িতঃ ভাহাঁকেই বলিতে হয়। 
অন্যথ! মৃত্যু নিশ্চিত । 

শ্রীকষই পরম্দেত, ষডৈস্বর্ পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, গোপী-গো-গোপ-সেব্যপদ বৃন্দার আরাধিত 
বন্দাবন চন্দ্র- সেই একমাত্র পরমেশ্বর । তীহারই দ্বিতীয় বিগ্রহ নারায়ণ অখিল ব্রন্মীণ্ড ভর্তা রক্ষা ও 
পালন কারী শ্রী গেবিন্দের অংশ মাত্র-প্রকৃতির অতীত পুরুষ রূ:প নিত্য বিরাজমান সেই গোবিন্দের 
অনস্ত শক্তির ভিতরে হল'দিনী, সন্ধিনী জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া আদি বু শক্তি বিদ্যমান । ইহাদের মধ্যে 
হলাদিনী শক্তিই গরীয়সী, দয়ং কৃষ্ণ বর্তৃক আরাধিতো এই দেবী । এই দেবী-সর্বব প্রথম প্রাণপতি 
গোবিন্দকে স্বতঃ ক্্ভ বরন করেন এবং আরাধনা করেন বলিয়া__ইহার একটি নাম গান্ধধিবকা বাঁ গাদ্ধর্বা । 
এই দেবীর কায়বুঃহ স্বরূপিনী_মুখ্যা ললিতাদি অষ্ট সখী গোপীগন। তিনি সকলের অংশিনী বলিয়া 
দ্বারকার মহিষী বৃন্দ, বৈকুগ্ঠাদি তে মহালক্ষ্ী তাহারই অংশ দত্তৃতা। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, ছই দেহ ধরি। 
অন্যোইন্যে বিলসে প্রেম আস্বাদন করি ॥ কৃণ্চ প্রেম রসামূত সিঙ্ধুতে ভাসমান ছুইটি পুষ্প ইনিই সর্ব্বগ্বরী, 
স্বববিদ্া, সনাতনী এমন কি শ্্রীকৃ-ফর প্রানাধিদেবী বলিয়া শ্রতিগন স্তুতি করিয়া থাকেন। ভ্রদ্মবিদ 
গন ধাহাঁর মহিমা বীর্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু সম)ক্‌ বলিতে সক্ষম নয়, তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন।. 
তাহার সর্ধবঅভী্ট পূর্ণ গোলোকাদি ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


অথ এতানি নামানি গায়ন্তি শ্রুতয়ঃ 


রাঁধা রাঁসেশ্বরী রম্য। কৃষ্ণ মন্ত্রীধিদেবতা | সবর্বা্য| সবর্ববন্দ্যাচ বৃন্দাবন-বিহারিনী ॥ 

বৃন্দীরাধ্যা রমাশেষ গোপীমগ্ুল পৃজিত1 । দত্য সত্য পরা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ বল্পভা ॥ 

বৃষভান্থু সুতা গোপী মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী । গাদ্ধব্ব1 রাধিকা কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া পরমেশ্বরী। 

পরাৎপরতর' পূর্ণ! পূর্ণচন্দ্র নিভাননী । ভক্তি মুক্তি প্রদনিত্যং ভবব্যযধি বিনাঁশিনী ॥ 

ইত্যেতাঁনি নামাঁনি ঘঃ পঠেৎ স জীবন্মক্তো ভবতি । যঃ পুমান্‌ অথবা নারী রাধাভক্তি পরায়নঃ। 
ভূত বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধা-কৃফ্ণ-দঙ্গিন।। ব্রজবাসী ভবেৎ সৌশপি রাধ। ভক্তি পরায়নঃ। তস্যালাপ 
প্রয়োগীচ্চ মুক্ত বন্ধে। ভবেন্নরঃ 

শ্ীরাধার পুবিভ্র নামাবলী-_রাঁধা। রাঁসেশ্বরী। কৃষ্ণ মন্ত্র ধিদেবতা, সবর্ব্যা, সবববৃন্দ্যা, বন্দাবন- 
বিহণরিনী, বৃন্দারাধ্য।, রমা, গোপী মগুল পুদ্ধিতা, সত্য সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ ভামিনী, শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, 
বুষভানুরাজ নন্দিনী, গোপী, মুল! প্রকৃতিরীশ্বরী, গান্ধব” রাধিকা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, পরমেশ্বরী । 
পরাৎপরতরা, পূর্ণ: পূর্ণচন্্র নিভাননী, ভক্তি মুক্তি প্রদা, ভবব্যাধি বিনাশিনী, নিত্যা। ইত্যাদি স্থপবিভ্র 
নাম যিনি কীর্তন করেন, তিনি পুরুষই হউন, অথবা নারী হউন, তিনি জীবনুক্ত হইয়া রাঁধা কৃষ্ণ ভক্তি 
পরায়ন হইয়। থাকেন | যুগলের সেবক ও সেবিক1 হইয়া বুন্দাবনে নিত্য বাঁস কসেন। 





১৯৪ ] ছ্িতীয় পরিচ্ছেদ 


রাধা--ভক্তি পরায়ন হইয়া ব্রজবাপী হইয়া থাকেন। এমন সৌভাগা শালী ব্যক্তির সঙ্গে 
আলাপেও জীব ভব বন্ধন মুক্ত হন। 
পরতত্ব সীমা গোলোবেস্বর শ্রীগোবিন্দের যত যত সাধক ও সাধিকাগন রহিয়াছেন__ভাহাদের 
স্তর ভেদ করিলে ইহাই দৃষ্ট হয়__ 
কম্মিভাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং ফযুজ্তগানিন 
স্তেভো। জ্ঞান বিমুক্তি ভক্তি পরমাঃ প্রেমৈক নিষ্ঠাস্ততঃ 
তেভ্যন্তাঃ পশুপাল পঙ্কজ দুশস্তাভ্যোইপি সা রাধিকা । 
প্রেষ্টা তদ্ধদিয়ং তদীয়--সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী । 


কম্মিগন ( কেবল কর্পনিষ্ট ) অপেক্ষা ( গুনত্রয়বর্জিত ) জঞনিগন (শ্রী ভগবানের ত্রহ্গাখ্য 
সামান্যাবিষ্ভাব সাম্মুখা-ং (শ্্রীকফ্েব সমধিক প্রিয় রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত। তাদ্দ,শ জ্ঞানিগন অপেক্ষা জ্ঞান 
বিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ তক্তগন (ভ্রীসনকাদি ), তাদৃশ শুদ্ধ ভক্তগন অপেক্ষা একান্ত প্রেম- 
নিষ্ঠগন (জ্রীনারদাদি), তদপেক্ষা! গোপ স্ন্দরীগন, তদপেক্ষা ও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়া 
প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকৃণত) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণ তেষ্ঠ। অতএব কোন্‌ স্বকৃতিমান্‌ জন 
সেই শ্্রীরাধা কুণ্ড আশ্রয় না করিবেন ? 


ভজনীয় স্থান সমুহের তারতম্য 


পপ সস আপ পি ১. উপ ৯, আক 


বৈকুষ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌ 

বন্ধারণ্য সুদার পানি-রমণাত্বত্রাপি গোবর্ধনঃ। 
রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত্ প্লাবনাং 

কুর্ধ্যাদস্ত বিরাজ তো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ 

উক্ত শ্লাকের শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভাষা | 
পৈকুষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ নথুরা নগরী । জনম লভিলা যথা কৃষ্ণ চন্দ্র হরি ॥ 
মুর! হইতে শ্রেষ্ট বৃন্দাবন ধাম । বথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥ 
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবত্ধন শৈল | গিরিধারী-গান্ধর্িবকা যথা ক্রীড়াকৈল ॥ 
গোবর্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুগুতট । প্রেমানৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট ॥ 
গোবদ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি। অন্থাত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥ 
নিবেবাধ তাহার সম কেহ নাহি আর । কুও তীর সর্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥ 
পল্প পুরানে শ্রী নারদের প্রতি শ্রী শিবজী বলিতেছেন 


হ্ধাদীনাং মহারাধ্যাং দুরতঃ সেবতে স্থরঃ। তাং রাধিকাং ষো ভজতে দেবর্ষে তং ভজাম্যহম 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধ! [ ১, 


তদালাপং কুরুঘ্ৈব জপন্থ মন্তরমুন্তমম ॥ অহনিশং মহাভাগ কুরু রাঁধেতি কীর্তনম্‌। রাধেতি কীর্নং কৃর্য্যাৎ 
কৃষ্ণেন সহ যে! নরঃ। তন্মাহাত্মাং ন শক্যোহহং বক্তং শেষোহত্র নৈব চ ॥ 

্রহ্ম', উদ্ধবাদি বুদ্ধি সন্তমগনের নিত্য মহারাধ্য, দেবতাগন দূর হইতে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, 
সেই শ্তরীঙ্্ীরাধিকা দেবীকে__হে দেবর্ষে, সতত ভজন করা উচিত । তাহার কথা! আলাপ, তাহার মন্ত 
জপ, অহন্সিশ রাধা নাম কীর্তনকর। এই রাধা নাম যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত কীর্ভন করেন, তাহার 
মাহাত্ম্য আমিও কীর্তন করিতে সক্ষম নহি এমনকি অনম্তদেব ও নহে। 


রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তন্ন অনায়াসে পাবে গিরিধারী | 
রাধিকা চরনাশ্রয় করে সেই মহাশয় তারে মুখ্িং যাই বলিহারী । 

জয় জয় রাধ। নাম বৃন্দাবন যার ধাম বুষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি । 

হেন রাধা গুনগান না শুনিলো মোর ফোন বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ 
তার ভক্ত সঙ্গে সদা রাস লীল! প্রেম কথ! যে করে সেপায় ঘন-শ্যাম। 
ইহাতে বিমুখ যেই তার কত সিদ্ধি নাই নাহিযেন শুনি তারনাম॥ 
কৃষ্ণ নাম গানে ভাই রাধিকা চরণ পাই রাধা নাম গানে কুষ্ণ চন্দ্র । 


সংক্ষেপে কহিলু কথা ঘুচ1ও মনের ব্যথা ছুংখময় অন্য কথা দন্্ ॥--প্রেমভক্তি চক্দ্রিক! 
জীরাধারাণীর আবির্ভাব তিথি ও সকল বৈষ্ণব ভাগবতগন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টরমীর মতই পরম শ্রদ্ধার 
সহিত প্রতি বংসর পালন করিয়া থাকেন । প্রপঞ্চ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধাদেবী- 
ভাদ্র মাসে শুরু'ষ্টমী তিথিতে অনুরাধ নক্ষত্রে সোমবারে মধাহ্ কালে শ্রীবৃষভামু রাজার গৃহে জ্ীগোকুলের 
নাতিদুরে রাভেল নামক গ্রামে আবিভূতি হন। তীহার জননীর নাম রাণী শ্রীকান্তিদ। হ্ৃন্দরী, অপর নাম 
কলাবতী। এক সহত্্র একাদশী ব্রত পালন করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীরাধাষ্টরমী ব্রত পালন করিলে 
তদপেক্ষা শতগুণ জধিক ফল লাভ হইয়! থাকে । শ্ত্রীরাধার-প্রাণবন্ধু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বতীত এই 
রাধাষ্টরমী তিথির সম্যক মাহাজ্মা কেহই বর্ণন করিতে পারে না! এই ব্রত উদ্যাপন করিলে যুগল পাদ 
পদ্মে অচল1 ও অব্যভিচারিনী ভক্তি লাভ হইয়া থাকে । প্স পুরান বলেন_-ঃ 
একাদস্যাঃ সহশ্রেন যৎ ফলং লভতে নরঃ | রাধা জন্মাষ্টমী পুন্যং তন্মাচ্ছত গুণাধিকম্‌ ॥ 
| --পন্ম পুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড ৭৮, 
আরও বলিয়াছেন--ঃ 
কোটি জন্মাঞ্জিতং পাপং ব্রক্ষহত্যাদিকং মহত | কৃ্ববস্তি যে সকৃস্তক্তা। তেষাং নশ্যাতি ততক্ষনাৎ 
মেরুতুল্য হ্বর্ণানি দত্ব! যৎ ফল মাপ্যতে। সকুদ্‌ রাধাষ্টমীং কৃত্ব তন্ম'চ্ছত গুণাধিকম্‌ ॥ 
গল্লাদিযু চ তীর্থেষু স্মাত্বা তু যৎ ফলং লভেৎ। বৃষভাু স্থৃতাষ্টম্যাং তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥ 
এতদ্‌ ব্রতং তু যঃ পাপী হেলয়! শ্রদ্ধয়াপি বা । করোতি কৃষ্ণ সদনং গচ্ছেৎ কোটি-কুলাম্থিতঃ 


১৯৩ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


এই মহ! মঙ্গল কর শ্রীত্রীরাধাষ্টমী ব্রত প্র!লন ন! করিলে পত্যবায় ও অমঙ্গল হয়। 
শান্ত্রে বলেন-ঃ 
রাধাষ্টমী ব্রতং তাঁত যে। ন কুর্ধ্যাচচ মূ টধীঃ! নরকান্িস্কৃতি নাস্তি কোটি কল্প শতৈরপি ॥ 
্্ী়শ্চ য| ন কৃরববস্তি ব্রতমেতচ্ছ,ভ প্রদম্‌। রাঁধাকৃষ্ প্রীতি করং সর্ধ্বপাপ প্রণাশনম্‌ ॥ 
অস্তে যমপুরীং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম। কদাচিদ্‌ জন্মচালাস্ পৃথিব্যাং বিধবা! গ্রুবমূ 
- পদ্মপুরান। 
ব্রিলোক্যপাবনীং রাধাং সম্তে!ইসেবস্ত নিত্যশঃ। যৎ পাদপদ্ে ভক্ত্যাহ্ধ্ং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ | 
--নারদীয় পঞ্চরাত্র--২1৬।১১ 
সাধুগণ নিরন্তর ত্রেলোক্য তারিনী রাধার-উপাসনা করেন। কৃষ্ণ ও প্রত্যহ ভক্তি ভাবে তাহার 
পাদ পল্মে অর্থাপ্রদান করিয়া থাকেন । 
রাধা চর্বর্বিত তান্ুলং চখাদ মধুস্থদনঃ | ছয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ ছুগ্ধ ধাবল্যযোরথা 
স্নারদীয় পঞ্চরাত্র-২।৬'১৩, 
মধুস্থদন রাধা-চর্বরবিত তাশ্থুল ভক্ষন করেন। তাহার! ছুই এক, ছুধ ও ধবলতায় যেমন প্রভেদ 
নাই। তদ্রপ তাহাদের উত্তয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। 


শ্রী রাধা রানীর গুহাতম মন্ত্রয়ন। 


০ সপ পপ পপ পপ ও পপ পপ জা 


লক্ষীন্্মায়া কামবানী সবর্বাগ্। প্রণবর্দিকা । রাসেশ্বরী রাধিকা সা তেস্ত। বহি, প্রিয়ান্তক। 1৪৭ 
তৎযোড়শ্রী মহাবিদ্যাপরিপূর্ণতমা শ্রুতৌ। কাম ধেস্ু স্বরূপা স| সর্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী ॥৪৮ 
অর্থাৎ সকলের আদিতে প্রনব (৩) তৎপর লক্ষ্মী (শ্রী'), মায় [ত্রী*) কাম (ক্ী") বানী (এং) 
সববগ্ত! তাঁর পর চতুর্ঘা বিভক্তি যুক্ত রাসেশ্বরী রাধিকা এবং অস্তে অনল বল্লভা (শ্বাহা)। শুশ্রী'হী 
ক্লী" এ" সর্ধ্বায়ৈ রাসেশ্বধ্যৈ রাধিকায়ৈ স্বাহা। অগ্রাদশ মহাবিছ্যা হ্বরূপিনী এই মন্ত্র কামধেম্টুবৎ সর্ধ্বা" 
তী্ট পূরনে সমর্থ । 
শ্রী মতী স্বামিনী রাধা 


৪ এ সী 


রাধা শব্ধ দ্বারা যথা1--ঃঅনয়1 রাধিতো। নুনং ভগবান্‌ হরিরীম্বরঃ। 
যল্নে। বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ। ভাঃ ১০1৩*।২৮ 
হে অনয়া, (প্রধানা গোপীকায়া )॥ নয় নীতি রহিওয়া গোপ্যেতি সম্বোধনম্‌। গোবিন্দ? 
রাধয়তি আরাধয়তীতি কৃষ্ণং তাং। রাধাং গ্রহীত্বা ইতঃ গতৈঃ। ইয় ধাতৌ গত্যর্থে। যদ্যস্থান বিহায় 
থাং রাধাং রহ--অনয়দিতি। (রাধিত পদ্দেন) রাধেতি নামকরনং চ দরিতম। ইতি তোধিণ্যাস্" 
ততম্চ রাধায়তীত রাধেতি নাম ব্যক্তি বসুবেতি। সুনিঃ প্রয়লেন তীয় নামাপ্যধৎ পয়ং কিন্তু তনাস্তা 


কষ্ণময়ী শ্রীরাধা 1 ১৯৭ 


চন্্রাৎ স্বয়ং নিল্তরেতিত্র। কৃপানু ত্াঃ সৌভাগ্যতের্ধ্যা ইব বাদনার৫থমিতি ৷ ইতি চক্রবর্তী পাদ১- 

এই প্রধানা গোঁপিকা শ্রীস্ঠা মস্থদ্দর কে দর্ধধাধিক আরাধন! করিয়াছেন, যেহেতু গোবিন্দ আমাদের 
সকল কে পরিত্যাগ করিয়া এই গোপীর সেবাটি গ্রহন করিয়াছেন, আর এই গোপী ও আমাদের সকলের 
প্রাপ্য কৃষ্ণের অধরামৃত একাই পান করিতেছেন । 


লারিত পদেন-রাধেতি লাম করণং চ দরিতং | বাধ, ধাড়ু আরাধনায়--ইহা। হইতেই রাধা 
শব্দের উৎপন্তি। মহাজনগর্ণের দিব্য অনুভূতিতে ধর! পড়িয়াছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা 
বশতঃ গোপন করিলে ও সৌভাগ্যবান্‌ ভন্তদ্শ্শ মহাজনের অস্থররে রহচ্া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। ঘেমল 
পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ কি ফেহ আন্ত করিয়া রাখিতে পারে । 
শ্রী শব্দ দ্বারা ব্বাধা নাম ঘথা-- 


৬ পল পাপাপা শশী পাত পপ আৰ পপ সপ পাপ জিপি 


রাস চতরে, প্রথম দর্শনে গোপীনামুক্তি-_বীক্ষালফাধৃত প্লোকে শিয়ৈফরমনমিতি শ্রীমন্তাগবতদ 
১০1২৯।৩৯ তব সর্ববাঙ্জ দৌন্দ্ধ্যরূপং দৃষ্ট। বয়ং দাস্তে!। ভবাম। বিস্ত মমসী অয়মেবায়াতি অয়ং শ্রীকৃষঃ 
প্রিয়াঃ ভ্রীরাধায়! রবে রমনঃ প্রিয়ঃ। অতএব কথিতং শ্রিয়ৈক বমণমিতি । এই প্রকার প্রীশব্দ ছারা 
রাধা নাম প্রদগিত হইয়াছে । এই প্রকার গোপিফা। গীতে প্রনত কামদমিতি প্লোকে শ্রী নিকেতনমিতি । 
ভাঁঃ ১০1৩১1৭ স্ত্রী ধংপদান্ুঙ্গরজশ্চকমেতি-ভাঃ ১০।২৯।৩৭ জী রাধেতি যত শ্রীকৃষ্থ্য চরণ কমল রজং প্রেম 
বৈবশ্যেন চকমে নায়ক শিরোমনেঃ বক্ষপি হৃদয়ে প্রেয়পী পদং সাম্্রাজ্যং লব্ক'ইপি যৎ কিল নিশ্চয়ার্থে 
ভূত্যৈর্জ-্টং সেবন যোগ্যমিত্যর্থ, 1 জুষি প্রীতি ঘেবনে। হণ্যাঃ শ্রী রাধায়!ঃ “স্থ' ধন রূপং বীক্ষনে শী 
কৃষেন প্রয়াসঃ কৃতঃ | ঘখাহ- শ্রী রলিকাচার্ধাঃ যগ্য। কদাইপি বলনাঞ্চল খেলনোখ। ধন্াতিধস্ত। মন্ুতে 
পকৃতার্থ মানীতি ॥ 

কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কালে ভ্রৌপদ্যা সামসিধ্যে ধোড়শ পহত্র শ্রী কৃষ্ণ কান্তাগনাঃ শ্রী কৃ দ্বার! ব্রজ 
রজঃ প্রাপ্য। সাভিলা ঘমুচুঃ কাময়ামহ এতন্ত শ্রী মদৃপাঁদ রজঃ শ্রিয়ঃ | ভাঃ ১০:৮৩ ৪২ 


এতৎ শ্রী কৃষ্ণ প্রিয়ায়া, জ্ীমৎ পাদ রজঃ শ্রী শোভীযুক্তাল'ক্ত যুতঃ পাদরজঃ 'ভ্ীয়ঃ, শ্রীরাধায়ঃ 
ইত্যর্থঠ বয়ং কাঁময়ামহেতি। তান্থু (ব্রজাঙণাদিঘু ) যারাধাত্তে প্রসিদ্ধ! সর্ধ্যতো বিলক্ষম। শ্রীবিরাজতে 
তাং রোধাং) মু্জিশ্যেব তাঁলাং (ঘোড়ণ লহশররাজকগ্তানাং) তদিদং ঘাঁক্যং ইতি তোঘিগ্তাম। রাধৈবোচ্যতে 
ইতি চক্রবর্তী । 

স্কৃতি পরিহারেহপি কথিত, ব্রঙ্মান] যথা-শ্ী কৃষ্ণ ধষ্চিকুলেতি | ভাঃ ১৯ ১৪।৪০ 

শরিয়া 'রাধিকয়া” যুত কৃ শ্রী কৃষ্ধেতি, শ্রী রাধিকা লহিত যখন স্ত্রী কৃষ্ণ অবস্থান করেন, তখনই 
ভাহাকে ভ্রীকৃ্ণ বল! হয়, নচেৎ শ্রী হীন। 

তান্ত্রিক পরিচর্ধ্যায়াং ভক্তানাং স্তূতৌ যথা-শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ সখেতি | ভাই ১১১২৫ 


১৯৮ ] দিতীয় পরিচ্ছেদ 


অন্যিন্‌ শ্লোকে গোবিন্দ পদ সম্বোধনেন ব্রজলীল! সুচি ব্রজে প্রিয়মধ্যেরাধায়াঃ প্রাধান্তাৎ 
শ্রী শব্দেন শরিয়া রাধিকয়াধুতঃ কৃষ্ণ শ্ীকৃষ্ণেতি জ্ঞেয়সিতি , নাম করন কালে তাং রাধাং গগোহপি 
কথিতেতি-_ শ্রিয়। কীর্ত্যানু ভাবেন গোপায়স্বেতি । ভাঃ ১* ৮1১৯ 

হে সাধ কা অয়ং নন্দীত্বজঃ কীন্তির্ননা হতি তৃতীয়গ্তং সম্ং ধিস্া শরিয়া রাধয়া সহং গোপায়ন্য 
গোপনীয়েতি | কীনত্বিদ্ সুন্দরীর কুল উজ্জ্বল করিবার জন্য কীন্তিদার কীন্তিবল্পরী রূপ শ্রী রূপিণী শ্ত্রী 
রাধাজীর লহিত এই নন্দনন্দনের উপাসনা করাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ । 

তথাহি সনৎ কুমার সংহিতায়াং__ত্রিকালং পুজয়েৎ দেবং রাধিকায়া সহিতং হরিম্‌। 

কালিয়দমন লীলায়াং ন'গ পত্বী গর্নাঃ উচু যথা-_যদ্বা্য়া শ্রীললনাহরত্তপো-ভাঃ ১৩1১৬ ৩৬ 
হচ্ছ) নন্দরাজ কুমারো ইয়ং মম প্রিয়তমোভবেদি ত্যাকাংক্ষায়। শ্রিয় রূপিন্যে ল'লন প্রিয়া শ্রী বৃষ ভামুজা 
সূর্য্যারাধন রূপং তপো--আচরদিতি | 

কৃষ্ণ বেস্ৃধ্নিং শ্রত্ব৷ রাধ। সহচ্ধ্যস্তাভিমান মুচুরিতি পূর্নাঃ পুলিন্দ্যেতি ৷ ভাঃ ১* ২১1১৭ 

যোগমায়! বা রমা শব্দ দ্বারা রাধানাম যথা-_রাসক্রীড়ারস্তে শুকোক্তিঃ-_ভগবানপি শ্লোকে" 
যোগমায়েতি-_-ভাঃ ১*।২৯ 5 

যোগন্ত সম্ভোগন্ত মায়ো মীনং পর্য্যাপ্তি যস্তাং সা যোগমায়া শ্রী রাধেতি। অথব। যোগন্ত 
লন্তোগন্ত মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্লোতীতি যোগমায়। শ্রী রাধৈব তাং মনল! উপাশিতঃ 
রাস ক্রীড়ায়! স্তদ্ধেতুকত্বাৎ তৎ পাস্ে প্রলিদ্ধমেব । ইতি-বৃহত্তো ষিন্তা'ম্‌। 

ভরীশুক রাস লীলা য়াং বৃন্দবান 'চন্দোদয়' শোভা বর্ণয়তি যথা_তৃষ্টেতি শ্লোকে রমাননাভমিতি। 
ভাঃ ১০২৯৩ 

রমায়াঃ রাধায়াঃ আননস্ত আভা-ইব হস্ত স তং অথবা রমতীত্তি রমা শ্রীরাধ। ননু-রমাননমিতি | 
ইতি বৃহত্তোবিস্তাম্‌। শ্রী ব্রঙ্দেব্োইপি কৃষ্ণ সান্িধো রাস চত্বরে শী রাধিকানুরাগং বর্ণয় তিয্ ুজাক্ষ 
তব পাদতলং রমায়েতি-ভাঁঃ ১০1২৯ ৩৬ 

হে কমললোচন, ইতি সম্বোধনেন খ্বান্থুরাগং প্রিয়তমে দগিতম্‌। রূমায় শ্রীরাধায়াঃ উৎ-কঠ 
বিৰশতায়া তব দ্বারা দত্বঃ ক্ষনং, গ্রী চরন সান্সিধ্যে আশ্রয়ং দত্তমিত্যর্থঃ । ইতি বৃহত্বোষিষ্ঠাম ৷ উদ্ধব 
সান্নিধ্যে ব্রজদেবীনাং প্রলাপেহপি যথা-_হে নাথ, হে রমানাথ। ভ1ঃ ১৯৪৭।৫২ রমায়। গ্রী রাধায়াঃ 
নাথেতি । 

গোচারন বিহারে ভ্ী শুকঃ নিভৃত নিকুপ্তী মন্দির বিহারেইপি বন্সিতং যথা-- 

এবং নিগুটাত্বগতিঃ--রমা লালিত পাদ পল্লবেতি। ভাঃ ১০,১৫।১৯ 

এবমেব দিগুঢ়া আত্মা শ্রী রাধায়।ঃ গতিচেষ্া হস্ত সঃ । নিকৃপ্ত মন্দিরে রমায়াঃ শ্রীরাধ।য়৷ লালিতৌ 

পাদ পল্পবৌ যস্ত স__রমেতি | ইন্দিরা! শব্দ দ্বারা রাধ। নাম যথা--. 


কৃষ্ময়ী শ্রীরাধা [ ১৯৯ 


গোপিকাগীতে গোপিকানুমুক্তি জয়তিতেং ইধিকং গ্লোকে-শ্রয়তে ইন্দিরেতি-ভাঃ ১০৩১১ 

পঞ্চ। শব্দ দ্বারা রাধ। নাম যথ1__-গোপিকাগীতে ব্রজ দেবীনামুক্তি প্রণতকামদমিতি শ্লোকে-_ 
পল্পজাঠিতমিতি গোপা? শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা--ভাঃ ১* ২১ ১ 

তরী রাদ লীলায়াং প্রথম মিলনে শ্রীশুকেন কিতুং যথাইত্যেবং শ্লোকে যাং গোপীমনয়ৎ, 
কৃষ্ণেতি। ভাঃ ১০ ৩০. ৩৬ 

যাং গোপীং ভ্রী রাধামিতি--বিশুদ্ধরস দীপিকাম়াং 

বিপ্রলম্ত/ং*ং বর্ময়িতুং পীঠিকা রচয়তি । যা মিতিং_ গুটার্থ দীপিকায়াম্‌_ গোপী শব্দ দ্বারা 
রাধা নাম বন্ময়তি কান্ত” শব্দ দ্বারা শ্রী রাধা নাম যথা__ 

রাসলীলায়াং কৃষ্ণাম্বেষ,ন গোপো। কথ্য়ন্তিঃ কাস্তাজ সঙ্গ বুগছুম রঞ্জিতায়েতি। ভাঃ ১০৩১১ 

কাস্তায়া রাধয়াঃ । তঙ্গসঙ্গেন লগ্নং কুচ কুষ্কুম মালায়াঃ বায়ুরত্র বাতোতি । 

অন্রাবরোপিত! কান্তেতি-_ভাঃ ১০1৩০ ৩৩ অন্র কাস্তা-রাধা পুস্পহোতোইবরোপিতেতি। 
আত্ম শব্দ দ্বারা রাধা নাম যথা-__রাল লীলায়াং শুকোক্ভিঃ- কৃত্বা। তাবস্তাত্মানং--আত্মারামোইপি ভাঃ১০। 
৩৩ ২০ আবজ্ম। রাধেতি। আত্মাতু রাধিকাতত্তেতি-ক্ষান্দোক্তাৎ ! আত্মা শ্রীরাধিকা সঙ্গে রময়তীতি--" 
আত্ারামোহপি । লিক্ী শবেন রাধা নাম যথা 

বেহ্থুগীতে গোপীনামুক্তিঃ__বৃন্দাবন__মিতি শ্লোকে-_যদ্দেবকীন্ুত পদান্ুজ লব্ধ লক্ষমীতি 
ভাঃ ১০।২১'১০, অত্র লক্ষ্মী রূপা রাধায়েন মিতি । কৃষ্ণান্বেষন কালে শুকোক্তিঃ-_অদ্বিস্ত্েতি প্লোকে- 
মোহিতাং ছুঃখিতাং সবীমিতি--ভাঁঃ ১০।৩০।৪০ 

গোপাঃ কু অন্বিছ্থ্যঃ | সখীং শ্রীরাধা মিত্যর্থ; দদৃশুরিতি_ ত্রমসন্দর্ভপিতথা। 

ভীমন্তাগবত চতৃঃ শ্লোকী ছ্বারা_ একাস্ভিক ভক্ত ন্‌ প্রতি শ্রীপ্রভু রাধা তত্বং কথয়তি যথা _- 

জ্ঞানং পরম-গুহাং মে যদ্িজ্ঞান সমস্িতম্‌। স রহম্যং তদজং চ গৃহাণ গর্দিতং ময়া। ভাঃ ২১০৩৯ 

পরং চ রমাংচ। গপরমাং । তং পরমং- রাধাতত্বং পরম গুহাং মে মতঃ। হে একাস্তিক ভক্ত? 
গৃহাণ, যত্তত্বং বিজ্ঞান সমস্থিতং_ অর্থ/ৎ যাবত র'ধৈবারাধ্যতে ময়া, জ্ঞানং জীবস্য ন ভবতি তাবৎ পধ্য্ত 
মারাধনীয় পদার্থম্য জ্ঞানং ন ভবতীতি তাৎপধ্ার্থঃ। তত রাধাতত্বং রহস্তং ভক্তি সম্ঘলিতং, কথিতং 
শ্বামিপাদৈঃ- রহগ্য ভক্তি-_ইতি । তচ্ছশী রাধায়াঃ-_অঙজং, তন্তা সহচরো। রূপ মঞ্জীধ্যাদয়ঃ। ময় রহস্য 
ভক্ত্যা, অথবা ময়] রাধা অন্ুগ্রহ। শক্ত্য। গৃহাণেতি ॥ বিজ্ঞান শক্ত্যা- কৃষ্ণতন্ব জ্ঞানং অন্ত । 


বেছ্ধে ভ্রীরাথা ( থথেদে মন্ত্রাঃ) 


সস তা জা পদ উস পা জন আপস 


রাধয়া মাধবোদেবে! মাধবেনৈবো রাধিকা বিভ্রাজস্তে জনেঘা--ইতি। খণ্থেদ পরিশিষ্ট .তৌ-- 
বিজ্রাজস্তে বিভ্রাজতে আসর্থত ইতি শ্রুতি পদার্থ) । ক্রম সন্দর্ভে, শ্রীরাধ। ছ্বার। মাধবদেব এবং মাধব 


২** 1 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দারা শ্রীরা ধিকা! সর্ববপ্রকারে শোভিত হইতেছ্েন। অথাচ শ্র.তিঃ রূপং প্রতি রূপো বভুব_খণ্েদে-_ 
মণ্ডল ৬, স্বক্ত 5৭ খক্‌--১৮। শতপথ ত্রাক্মন--১৪ ৫1৫ কৃহদার ণ্যে--২'৫।২৮। 

স্রীআনন্দ ন্বরূপস্ত রূপং আহ্লাদ-কতব শ্রীরাধা। তষ্যা সহচর্যযঃ | তস্ত! পোষকত্ব; ধর্ম বিশিষ্টং 
প্রতিরপো মঞ্রধ্যাদয়ঃ। সঃ শ্রীকফেব লীল! সম্পাদনার্থং অনস্তং বভুবেত্যর্থ)। যথার্ভকস্য প্রতিবিন্ব 
বিভ্রমঃ ইতি শত্যর্থেতি ভাগবত সংহি্তায়ামূ। 


তস্যাপ্তা| প্রকৃতী রাধিক] নিত্যা নিগুন! সর্র্বলঙ্কার শোভিতা৷ প্রসন্ন হশেষ লাবণ্য সুন্দরী অন্মদা- 
দীনাং জন্মদাত্রী অস্য। অংশাংশ বহবো বিঞ্ু রুদ্রাস্যা ভবস্তীতি ॥ 

সেয়ং রাধা খঞ্ধেদে_রাধাকৃষে৫ পৃষ্ঠ মন্ত্র ভাগবতে ৮১--তদ্‌ বিষ্চোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি 
সুরয়ঃ। তত বিষ্োঃ ভ্রকৃষ্ণস্য' রাসমগ্ডুলে সর্বত্র কিদ্তুমানত্বাৎ বিষু্নান্ি প্রসিদ্ধঃ। পরং চ পরতন্বং 
রমারূপা রাধাং চ পদং স্থানং রসাশ্রয়াং। সদা সর্বদেতি 'স্ুরয়” রাধা কৃষ্ণেপাসকাঃ এক রূপমিতি তাং" 
পর্য্যার্থ; | পশ্যন্ভীতিদিক্‌' খগেদ সংহিতায়াং ১ অষ্টকং বর্গ ৭ মণ্ডল ১ অন্ুরাক ৫ স্থৃক্ত ২২ খাক্‌ ২০1২১। 
যঙজর্বের চ রাধস, পদবাচ্য মন্ত্রঃ যথা--উভ বামিন্দরাপ্রীহ যাহ বধ্ব'হউভ1 রাধসঃ সহ মাদয়দ্ধর্ধ্যে। যভূর্বেদ 
৭ অধ্যায়। শ্বাত্রাঃ স্থ রত্রতুরো রাঁধো গুর্তাহ অমৃতত্ত পত্বীঃ। যত্র যজুর্বেদ ৭ অধ্যায়। আন ইন্ট্রো 
হরিভি যাতুচ্ছার্বাচীনোইবসে 'রধসে? চ। যজুর্বেদ ২০ অধ্যায় । শ্রীশ্চ ভে লক্ষ্ীন্চ পত্ত্য1 বহে! রাশ্রয়ে । 
যজুর্বেদ ৩১ অধ্যায় ২২ মন্ত্র; | 

রাধ! শব্দদ্য বাৎপন্তি সামবেদে প্রকীতিতা ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে। সামবেদে রাধস পদবাচ্য মন্ত্রাঃ 
যথা-_ইদং হ্যন্বে! জসান্‌ তং রাধানাং পতে | --সামবেদ ২ প্রপাঠক আশিষে রাধসে মে ।_-সাঁমবেদ ৩ 
প্রপাঠক। ব্রাক্ষণ। দিক্্র রাধনঃ পিবা সোমমৃতু'রণু ' সামবেদ ৩ অভি প্র বঃ স্ুরাধস মি্দ্র মর্চ যথ| বিদে- 
সামবেদ ৩ প্রীপঠিক। 

প্রবাহ্‌ পুর রাঁধসা। সাম বেদ উত্তরাঠিক ১ প্রপাঠক--২ 

অত্র শ.রেণ কৃষ্ণেন সহ রাধয়া বাভুবন্ধনং জ্বেয়ং তমো৷ তিষ্ধং যোং অটিষা বন! ব্ষি। পশ্বজ কৃষ্ণা 
কৃষ্ণেতি জিয়া ॥ _ সামবেদ ৪ প্রপাঠক-কৃষ্ণরা ধেত্যর্থ; | স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো! বীর যস্যতে ।- 
সামবেদ ৭ প্রপাঠক। সামবেদে ৪ প্রপাঠকে কৃষ্ণ লীলা যথাঃ 

হরিক্রীড়ন্তং মম্য নৃষত স্ত ভো পিধেনব্য ভয়সেদ শিপয়ু। 

অথ অথর্ব বেদে 'রাঁধস” পদ বাচ্য মন্ত্রাঃ যথাঃ ন 'রাধসো রাধসো' নৃতন-সোয্দ্ নকিদদৃশ 
ইন্দ্রিয় তে। অথর্ব বেদ ৬ মঞ্ডল ৩ সধ্যায় ২৭ স্ুক্ত। 

রাধাং সি যা দ্বানম্‌ | অথর্ব বেদ ৮ মণ্ডল ২ অধ্যায় ৬ স্ৃক্ত। 

যদ্দিন্্ রাধো অস্তি তে মাধো ন মগ্যবন্তম_-অধর্ব বেদ ৮ মণ্ডল ৬ অধ্যায় ৫৪ স্ুক্ত সবিতা চিত্র 
“রাধা অথর্ব বেদ-_-৫ অন্ুবাক্‌ স্ক্ত--২৬। 


কুষ্ণময়ী প্রীরাধা [ ২১ 


বিষ্ঞোঃ পত্তি তুভ্যং রাত হর্বোধি পতি দেবি 'রাধসে+ চোদয় স্ব ।-_-অথর্ববেদ অনুবাক ৪ 
স্ৃত্ত ৪৬। 
মন্ত্রেন্্রীদি শবেন শ্রীকৃষ্ণপদঃ গ্রাহাম। রাধদ শব্দেন শ্রী রাধৈব পরং গ্রাহাম্‌ 1--পরোক্ষ 
প্রিয়া হিবেদাঃ 
উপনিষদ ছ্বারা-_শ্রীরাধা যথ।__ঃ 


রাসো বৈ সঃ) রস" হোবারং লন্ধানন্ৰী ভবতি | কে। হ্যে বান্যাৎক প্রাণ্যাদ্‌ বদ্ধেষ আকাশ 
আনন্দো ন স্যাৎ। এষাহোবানন্দযৃতি ।--তৈত্তিরীয়ৌপনিষদি--আনন্দ বল্ী সপ্তমোনুবাকতঃ । 


আন্বাদন বস্তু রস--রসময়ধাঁম শ্রীকৃষ্ণই আস্বাগ্য বস্তু । যাহাকে প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে! এ পদে আর এক অনির্ধবচনীয় বস্তু আছে- যাহা এ আনন্দধাম কুষ্ণকে আনন্দ দেয়। 
এ আনন্দ দান কারিনী শ্রীরাধ। ব্যতীত রস ময় ধাম কৃষ্ণ ও আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন না। সর্ববা- 
নন্দ হলাদিনী শক্তি স্বরূপ শ্রীরাধার সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন তখনই আনন্দের চমৎকারিতা । 


অযুমাত্মা ব্রদ্মেতি । অয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য 'আওত্মা-্রীরাধেতি শক্তি শক্তি মতোরভেদাৎ। ব্রদ্ধ এক্যেতি 
ইতি শ্র.ত্যর্থঃ বিশুদ্ধ রস দীপিকায়াং রেমে শ্লোকে টীকয়া দত্তমিতি যদ্গন্ধর্বেতি বিশ্ীতা । হলাদিনী 
ঘা মহাশক্তি সর্ধবশক্তি বরীয়সী। তৎসার ভাগরূপা ঘ1 মিতি তন্ত্রে প্রতিষিতা । নু, কান্ত স্বরূপেয়ং 
সর্ববদা বার্ষ ভানবী ধুতষোড়শ শূঙ্গারাদ্বাদশাভরন1শ্রিত। । গোপালোন্তর তাপন্তোপনিষদি। 
কৃষে হ বৈ হরিত পরমো! দেব ইত্যাদি...........৮.এবং হি তসা শক্তয় স্নেক ধেৎ মারি......৮* 
তান্বাহলাদ্রিনী বরীয়সী পরমাস্তরঙ্গ ভূত1 রাধা, কৃষ্ণেন আরাধ্যত, ইতি, রাধা কৃষ্ণং সমারাধয়ূতি সদেতি 
রাধিকা গন্ধর্বেতি কথাতে ইতি । 
যে যং রাধ। ষশ্চ কৃষে রসান্ধি দেহে নৈকঃ ক্রীড়নার্ঘ ছিধাভৃত। 
অথ এষাবৈ সর্ব্রেশ্বরী সর্ধববিদ্যা সনাতনী কৃষ্ণ প্রাণাধিদেবী চেতি বিবিক্তে বেদাঃ জ্তুবস্তি যদ্যা 
গতিং বক্ত,ং ন চোতসহম্তে। গায়ন্তি শ্রতয়ঃ-- 
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কুষণ মন্ত্রীধি দেবত1। সর্ববাদ্য৷ সর্বববন্দ্য। চ বৃন্দাবন বিহারিনী ॥ 
বৃন্দ] রাধ্যা রমাহশেষ গোপী মণ্ডল পুজিতা ৷ সত্য। সত্য পরা সত্যত্রতা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা 
বৃষভান্ু স্তা গোপী মূল! প্রকৃতিরীশ্বরী। গন্ধর্বা রাধিকা রম্য! রুক্সিনী পরমেশ্বরী ॥ 
পরাৎ পরতরা পূর্ণ্য পূর্ণ চন্দ্র নিভাননী । ভক্তি মুক্তি প্রদ! নিত্যং ভবব্যাধি বিনাশিনী ইতি ॥ 
__রাধোপনিষদি _ অষ্টোত্তরশতোপনিষদি ৫২৪ পৃষ্ট। | 
তন্ত্র ঘ্বারা--জ্ীরাধা যথাঃ | 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব লক্ষ্মী ময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা। 
| বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র । 


২*২ ] প্রথম পরিচ্ছেদ 


সত্বং তত্বং পরতত্বং চ তত্বরয় মহং কিল। ব্রিতন্ব রূপিনী সাপি রাধ ধিক! পর দেবতা ॥ 

বৃ গৌতমীয়ে ॥ 
রাধিকা প্িনী যা সা কৃষ্ণ দেবস্য ৰাগভবা। কৃষ্ণদেবঃ সমুদ্ভূতঃ কৃষ্ণ; পদ্মদলেক্ষনঃ ॥ 
বাধ! তত্ত্রে ২৪ পটলে ৪ শ্লোক £ 
ত্রিকালং পৃজয়েৎ দেবং রাধিকা সহিতং হরিম্‌।--সনৎ কুমার সংহিতায়াং। 
ঘনাবৃতে ব্যোস্মি দিবস্য মধ্যে ভাদ্রে সিতে নাগতিথো চ সৌমে । 
অবাকিরন্‌ দেবগন! স্মরস্থি তন্মন্দিরে নন্দ ন জৈঃ প্রস্থনৈঃ ॥ 

-গর্গ সংহিত্তায়াং গোলোক খণ্ডে ৮ অঃ ৭ শ্লোক । 


বর্ধাঝতু মধ্যাহ্ন কাল ভাদ্র শুরু অষ্টমী সোমবারে গোকুল সন্নিকটে রাবেলাখায জনপদে ্্রীরাধা 
আবিভূ্তি হন। সেই সময় দেবগন নন্দন কানন জাত প্রস্থণাবলী এ পৃতঃ আবির্ভাব স্থলী পরে বর্ষন 
করিতেছিলেন। 

হলাদিনী যা মহাঁশক্তি সর্ববশক্তি গরীয়সী তৎসার ভূতা রাধেয়ম্।--গৌতমীয় তক্্ে। 

তত্র রাধা তাপিণ্যাম্‌_- 


পপ পপ পপ ও ঠা আপ জপ পা পা 


রাধেতি পরমা প্রকৃতিঃ সৈব লক্ষ্মী; সা সরন্বতী সৈবলোক কত্রাঁ লোক মাতা দেব জননী 
গোলোক বাসিনী গোলোক নিয়ন্ত্রী বৈকুষ্ঠাধিষ্ঠাত্রীতি । সৈষাহি রাধিকা গোপীজন ল্তন্যাঃ সখী- জনঃ। 
-_গোপাল তাপিণ্যাম্‌ রাধাকৃষ্ণ ভূষন গ্রন্থে উদ্ধৃতম্‌। 
মমদেহ স্থিতৈঃ সর্ব্ব দেবৈ ব্রহ্ম পুরোগমৈঃ। আরাধিতা যত স্তন্মং রাধেতি পরিকীন্তিতা ॥ 
--কৃষ্ণযামলে ১৪ অধ্যায় । 
শ্রীরাধারাণীই অপ্রাকৃত শ্রুতি জননী মহ! সরস্বতী-_ত্রিকাল পৃজিতা দেবী । 
ও সৃর্যমণ্ডল মধাস্থাং লেখনী পুস্তিকান্থিতাম্‌ । শ্রীকষ সহিতাং ধ্যায়েৎ ত্রিসন্ধাং রাধিকেশ্বীম ॥ 
আনন্দাত্মাত্বয়া শক্ত্যা রাধয় সহিতো! হরি । নর্তয়মর্তয়ামাস শক্তি তাং তাল ভেদতঃ ॥ 
শৈবাদিসংমতায়াং স্থতসং হিতায়াম্‌। 
সর্ববলক্ষ্মী ময়ী দেবীং পরমণনন্দ নন্দিতাং | রাঁসোৎসব শ্রিয়াং রাধাং কৃষ্ণানন্দ স্বরূপিনীম্‌ ॥ 
তথাহি সন্মোহন তন্ত্র চিন্তয়েৎ রাধিকাং দেবীং গোপ গোকুল সংকুলাম্‌॥ 
তত্তা শ্রেষ্ঠতং আদ্দিবারাহে--ঃ 


গঙ্গাযাশ্চোন্তরং গত্বা দেব দেবস্ত্য চক্তরিন; অরিষ্টেন সমং তত্র মহদ্‌ যুদ্ধং প্রবর্তিত 1 
ঘাতয়িত্বা ততস্তা্িল্নরিষ্টং বৃষরূপিনং । কোপেন পাঞ্চিঘানেন মহাতীর্থ প্রকল্লিতম্‌ ॥ 
নাতন্তত্র তদা হৃষ্টো বৃষং হত্বা সগোপকঃ। বিপাপম1 রাধিকাং প্রাহ কথং ভদ্রে ভবিষ্তুতি | 


কৃষ্ণময়ী-জীরাধা ২০৩ 


তদা রাধা সমাশ্লিষ্ট কষ্মক্কিষ্ট কারিনং | ন্বনায়া বিদিতং কুণ্তং কৃতং ভীর্থমদুরতঃ। 

রাধা কুণ্ড মিতিখ্যাতং সর্বব পাপ হরং শুভম্‌। অরিষ্টহন রাধা কুণ্ন্নানাৎ ফলমবাপাতে । 

রাজন্ুয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কাধ্যা বিচারনা | গোহত্য ব্রদ্ধা ইত্যাদি পাপং ক্ষিপ্রং প্রণস্যতি। 

তথা ব্রত রত্বাকার ধৃতং ভব্ষ্তিপুরাণে চ-£ 

বালোপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ স্তুরুনং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈ বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া ॥ 

কান্তিক মাসে আকাশে দীপদান মন্ত্র 

দামোদরায় নভমি তুলায়াং লোলয়া সহ। প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমঃ অনন্ভায় বেধুসে ॥ 

হে দামোদর ! কান্তিকে গগনপটে লোলফা (রাঁধ। সমস্থিত) তোমাকে দীপ অর্পন করিতেছি। 

তুমি অনন্ত ও তুমিই বিধাতা (বেধসে) তোমাকে প্রণাম । 

এবং গোপাল তাপিণ্যা-যদ্গন্ধর্বেতি বিশ্রুতা সাতু সৈবজ্রেয়া ! অতএব শ্্রীরাধা সম্থলিত 
দামোদর পুজ| পাল্পে কান্তিকে বিহিতা-_'ময়া সহ১ | অন্র মা” শব্দ প্রয়োগ স্তস্যাঃ পরম লক্ষী রূপত্বৎ। 
তথ! তত্রৈব-_গৃহাণ্থাং ময়া দত্তং রাধয়। সহিতো হরেঃ। ইতি। 


গ্তী গোপল ভট্রেন হরি ভক্তি বিলাসে-_কান্তিক মাস কৃত্যে বন্ুলাষ্টম্যাং পাল্স বচনং কিঞ্চ তত্রৈব 
শ্রী রাধিকোপাখ্যানাস্তে-বৃন্দাবনাধিপত্যং চদ ত্তং ভস্যা। প্রহৃষ্যতা ৷ কৃষ্ণেনাস্থত্র দেবীতু রাধা বৃন্াবনে বনে। 

টীকা ঠতস্যাঃ তশ্মৈ ভীরাধায়ৈ ॥ অন্ত্র বুন্দাবনেতর স্থানে সা দেবী লক্ষ্যাদি রূপা বৃন্নাৰন- 
নাখ্যে চ বনে রাধৈব স্বয়ং স্বনামাদিনৈব প্রসিদ্ধৈবতার্থঃ। 

বন্দাবন সম্রাজ্ঞী রূপে এই অভিষেক ষড় গোন্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাহার 
বিখ্াত গ্রন্থ বিলাপ কুন্ুমাঞ্জলি তে বর্ণনা করিয়াছেন । 


প্রীত্যা মঙ্গল গীত-নৃত্য বিলস দ্বীনাদি--বাগ্যোৎসবৈঃ। 

শুদ্ধানাং পয়সা! ঘটে বন্য বিধৈঃ সংবাসিতানাং ভূশম্‌। 

বৃন্দারণ্য মহাধিপত্য বিধয়ে যঃ পৌর্ণপাস্য। হ্বয়ং 

ধীরে সংবিহিতঃ স কিংতব মহাসেকো ময় দ্রেক্ষ্তে? 

ছে ধৈর্য্যবতি ! স্বয়ং পৌর্ণমাতীদেবী, কর্তৃক তোমায় শ্রী বুন্দাবনের মহারাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত 

করিবার জন্য মল গীত, নৃত্য ও বীণাদি বাছ্যোৎসব সহকারে অতি ম্থগন্ধিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ বহুবিধ ঘট- 
ছারা তোমার যে মহাভিষেক হইবে, আহা কি আমি দর্শন করিব? অত্র শীল দাস গোন্বামী শ্রীরাধার 
এই অভিষেক মহা মহোৎসব দর্শনের জন্য যোগ্য প্রেমাপ্রন চ্ছ মরিত ভক্তি বিলোচনের ছারা দর্শনের লোলু- 
পত1 রুচির সেবার নিদর্শন স্বরূপ । 


ব্রজ বাসী সকলের দর্শনের আকাক্ষা অতীব প্রবল । গীত। নৃত্য, বাগ্ভাদি মহামাঙ্গলিক উৎসব 





হ্গ দিতীয় পরিচ্ছদে 


বার মহাসম্রাজ্ী রূপে অভিষেক । অতএব গোপনে নয়। শ্রী যমুনা মৃন্তিমতী, একানংসাদি দেবীগন 
অনেকেই উপস্থিত, মহারাজ শ্রী নন্দ, শ্রীবৃষভানু, যশোদ1, কীন্তিদা প্রমুখ সর্বব গোপ-গোপীগণের 
উপস্থিতিতে মহাসমারোহে প্রী পৌর্ণমাসী দেবী তোমার (শ্্রীরাধার ) অভিষেক করিবেন । শ্টাম সন্দরকে 
অভিষেক করিলেন না কেন? হে বীরে. তুমি যে ধৈধ্য গান্তিষ্যবতী শ্যাম বড়ই চঞ্চল, অতএব বৃন্দাবন 
ত্র জী রূপে অভিষেক করিবেন। 


পদ্দপুরান পাতাল খণ্ডে কার্তিক মাহায্মে দেখ! যায়, শ্রী কুষ্ণ শ্ীরাধার অতুলনীয় গুন মাধুষ্ে 
হষ্ট হইয়া ত'হাঁকেই ভ্ীবৃন্দীবনের আধিপত্য দীন করিয়াছেন। বুন্দাবনার্দিপত্যঞ্চ দত্তং তন্তৈ প্রসীদতা | 
আবার মংস্য পুরানে “রাধা বৃন্দীবনে বনে? এই বাকো ও শ্রারাধার অভিষেকের স্চনা করা হইয়াছে । শ্রী 
রাধার অভিষেক বর্ণনা ভ্রীল গোস্বামি পাদ গনের প্রচুরতর আবেশ পরিলক্ষিত হয় । শ্রীনৎ রূপগোস্বমি 
পাদ দ্ানকেলি কৌমুদিতে স্তর মালায় রাধাষ্টরকে--শতুল মহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যে ভিিক্তাম্‌ঃ ইত্যাদি পদ্য 
এবং পপ্রেমেন্দু স্ধাসত্র” নামক বুন্দাঁবনেশ্বরীর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে রাধাকুষ্ণ বনীধীশা, বৃন্দাবনেশ্বরী 
ইতাদি বাক্যে স্পষ্টতঃ ইহার স্চনা! করিয়াছেন । শ্রীমৎ দাস গোম্বামী তীয় মুক্তাচরিতে, ব্রজ বিলাপ 
হ্তবেব ৬১ শ্লোকে এবং বিলাপ কুম্তরমীঞ্জলি এই শ্লাকে রাঁধাভিষেক বর্ণন। করিষাছেন। এই সব সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনায় আচার্য্য পার্দ গণের যেন মন ভরে নাই । তাই শ্রীমৎ রূপ গান্বামী পাদ্দের আজ্ঞা বলে ভ্ীমং 
জীব গোল্যামি পাঁদ বিস্তৃত ভাবে রাধাভিষেক বর্ণনাময় “শ্রীশ্রী মাধব ম[হাৎসব+ নামে একটি বিরাট কাব্য- 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । উহাতে বণিত আছে-_গ্রীকুষ শ্ীবৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্্রীরাধার অভিষেক দর্শন 
বাসনায় শ্রীবৃন্দাদেবীকে আদেশ দিতেছেন । যাহাতে সমস্ত ব্রজবাসী গণের সমক্ষে এই মহাভিষেক কাধ্য 
সম্পন হয় । শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীবৃন্দাদেবী অলক্ষ্যে পাকিয়া আকাশবানীতে শ্ীপৌর্ণমাসী দেবীকে 
লক্ষ্য করিয়া শ্রী-ন্দাদি ব্রজবাসী গন কে শুনাইয়! শুনাইয়া এই আনন্দ সংবাদ ঘোষন1 করিলেন_- 


শ্রীরাধা মতুলগুণা্ুধীন্দু লক্ষ্মীং শ্রীবন্দাবনভূবি বিশ্ববন্দিতায়াম্‌। 

যোগীন্দ্ে! দ্রঞতমভিষিঞ্চ কাঞ্চনালি শ্রীরাজন্মনি যুজি সিংহ পীঠপুষ্ঠে। 

রাধায়ীময়মভিষেক কান্তিপুরঃ শ্ীদঃ স্তাদবনমণু গোবুল তুবঞ্চ। 

অংশ,না মুদয় ইবা মৃতাংশুমূর্তৌ যদ্যোগ্যে খলু বিভবেহখিল বিনোতি ॥ মাধব মহোৎসব 

1১৯-১১। 
হে যোগীন্দ্রানি পৌর্ণমাসি ! বিশ্ব বন্দিত শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে সুবর্ণ_সমৃহের মহাসৌন্দর্য্য মণ্ডিত 

মনি-_খচিত সিংহাসনে অতুলগুন-- সমুত্র-জাত এই চন্দ্র লক্ষ্মী শ্রীরাধাকে শ্রীত্রই অভিষিক্ত কর। চন্দ 
মাতে জ্যোতসারাশির উদযবৎ শ্রীরাধাতে এই অভিষেক কান্ভিধার! বুন্দাৰনে, গোকুলে এবং সমগ্র পৃথিবীতে 
অতুলনীয় শোভ।--সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে! যেহেতু যোগ্যপাত্রে বিভব উপস্থিত হইলে বিশ্বের প্রীতি 
বিধান করিয়া থাকে। পরম লজ্জাবতী শ্ররাধার প্রতি ও দকলের সমক্ষে এই রাজ্যাভিষেক কার্য্যাটি 
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অঙীকার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হইল--ঃ 
হে রাধে ! ত্বমিহ চ মান্ম ধাষ্ট্য বুদ্ধ সঙ্কোচীর্ধাদি দমশেষ ছুঃখ হস্তং | 
শালীন! অপি কুল কণ্যকাঃ সভায়াং দৃশ্যতে পতিবরণায় বত লঙ্জাঃ ॥ এ ১৭ 


“হে রাধে ! তুমি ও ইহাতে ধুষ্টতা বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না_যেহেতু ইহাতে নিখিল ছঃখনাশ 
হইবে । দেখাও ত যায় যে-_সলজ্জ কুল কণ্যারাও সভায় বিগত লঙ্জ হইয়া পতিবরণ করিয়া থাকে । 
গ্রীরাধা সখীগণসহ আকাশ বানীরূপ মধু কর্ণ চষকে মু মু পান করিয়! পরস্পর পরস্পর কে আলিঙ্গন 
করিতে লাগিলেন । ব্রজ মগ্ডলে সকল লোকের মহাহ্ষময় কলকলনাদ এবং বিবিধ বাচ্ের মহাধ্বনি শ্রন্তি 
গোচর হইয়াছিল, কুন্দলতার দ্বারা এই আনন্দ_-সংবাদ ব্র্জে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। শ্রীকুষ্ণের 
আনন্দের সীমা নাই । মহা সমারোহে বিবিধ মাঙগলিক গান, নৃত্য বাছ্যাদি সহকারে অধিবাস কৃত্য 
হুসম্পন্ন হইল । অভিষেক ।-__দিবসে অভিষেক চত্বরে গমনকালে শ্রীরাধার অপূর্ব সথষমায় স্থাবর জঙ্গম 
সব বিমোহিত হইল ॥ ্ীরাধ। অভিষেক রত্ববেদিতে আরোহন করিলেন। বুনা মুদ্তিমতী, একানংশা। 
রুদ্রানী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি দেবীগন মানবীর রূপে সমাগতা। মহা অভিষেকের আয়োজন ন্ুসঙ্জিত ! 


তহি পুন ভূগবতি পৌর্ণমালী দেবী ব্রজবন দেবকী সাথ। 

রাইক শুভ অভিষেক করন লাগি আওল উলপ্িত গাত । 

কত শত ঘট ভরি বারি--নুবাপিত তহি করল উপনিত। 

দধি দ্বৃত গোরস কুস্কুম চন্দন কুম্থম হার স্থললিত | 

বাস ভূষন উপহার রসায়ন আনল কত পরকার। 

রতন বেদী রোপর বৈঠল শশীমৃখী সখীগন দেই জয়কার ॥ 

ভীবৃন্দাবন-_ভূমিশ্বরি করি ভগবতী করু অভিষেক। 

চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ । 

কতখত মীঙ্গলিক অনুষ্ঠান--নৃত্য, গীত, বীনাদি বাঁছ্োৎসবের সহিত মহাসমারোহে অভিষেক" 

কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে সখীগন রাজ-রাজেশ্বরীর উপযোগী বেশতৃঘায় শ্রীমতীকে গ্থুসভ্জিত করিলেন । বিচিত্র 
অপি-রত্বের মহা সিংহাসনে শ্রীরাধা অধিরূঢ়া হইলে তাহার রূপ লাবগ্য প্রতায় সার! বৃন্দাবন সমুত্তাসিত 
হইয়া উঠিল । একানংশ শ্রীশ্ামনুন্দরের ললাটে স্পর্শ করাইয়া! “জয় বুন্বাবনেশ্বরী” বলিয়া ভ্রীরাধার 
ললাটে রাজটীক। দিলেন ! মহাবাছ্ধবনির সহিত সর্বত্র মহাজয়-জয়-_ধ্বনি সমুখিত হইল । দেবগন 
প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । সঘীগন পরমানন্দে শঙ্খধবনি ও উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মীণ্ডের 
নব স্থাবর জঙ্গম পরমানন্দ রসে মগ্। ভ্রীপৌর্ণমানীদেবী যথাযোগ্য সম্মান করিয়া গুরুজন বর্গকে বিদায় 
দিলেন। অনম্তর এক অভিনব রসময়ী লীলার স্ুত্রপাঁত হইলু। সখীগন সকলে রাজরাজেশ্বরী শ্রীরাধার 
পাত্র মিত্রাদির প্র বিভাগ করিয়া হইতে লাগিলেন । ভ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সরস দন্ত লীভের আশায় শ্ঠাম- 
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স্ন্দর ও লুব্ধ। প্রধান মন্ত্রী ললিতার নিকট আবেদন জানাইলেন_£ 


তবে অতিশয় আনন্দিতাঁ। শ্ীকৃষ্ণেরে কহেন ললিতা 
বনমালি! শুন মোর বানী। কিঃসেরা লইবে বল তুমি ॥ 
সখীসব সেবা বাটি নিল। যাঁর যে বাসন! মনে ছিল | 
হেন সেবা আর নাহি দেখি । যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥ 
শুনিধা কহেন বনোয়ারী। মোর সেবা আছে বড় ভারি ॥ 
আমি রাজোর (কোতোয়াল হইব । রাজ জয় ঘুষিয়া বেড়াব॥ এ 
অতঃ পর মন্ত্রী ললিতার আবজাক্রমে কোতোয়াল-_পদ লিগ শ্যাম রাজ-রাজেম্বরীর নিকট 
একটি আবেদন পত্র লিখিলেন। 


জয় জয় শ্রীশত, শ্রীযুত পদনখ, মহামহিমার্ণৰ চরণেষু। 

চতুরিনী শিরোমনি, বিশ্ববিমোহিনী, যুখপতিগণ সেবিতেষু ॥ 

শ্ীবৃন্দাটবী, রাজরাজেশ্বরী, প্রবল- প্রতাপ শালিনীষু। 

কোটি মদনমদ পরাভর্ব কারিনী, নিজজনগণ জীবিতেষু ॥ 

সা মা র্ স্ 

তাই এই রাজপদ, কোতোয়লিপদ দেই, করবহি মোহে চিরদাস, 

এহি মিনতি মোর, মানবি না টারবি, করযোড়ে মার্গোতুয়া পাশ ॥ 

হাম তুয়া নাম যশঃ, কৃ কুপ্ত প্রতি, ঘোষ প্রতিদিন যাম। 

তুয়া পুরভিতর, চোর যদি আওব, বিফল হোওৰ তছু কাম। 

এহি বিধি সেবা, নিত প্রতি লহরি, পালবি নিজ ঠাকুরাল ॥ 

জয় জয় গাধা, বৃন্দাবনাধশ, গাওব হাম চিরকাল ॥ এ 

রাজ রাজেশ্বরীর কৃপায় এনং সবীগণের সহায়তায় শ্যাম কোতোয়াল পদ গ্রহণ করিলেন। 

কোতোয়ালের মতই বেশভূষা । বুন্দাবনেশ্বরীর আজ্ঞাবহ সেবক মোহন কোতোয়াল বৃন্নদাবণের স্থাবর 
জঙ্গমের নিকট শ্রীরাধার বৃন্দাবনাধিপত্যের কথা ঘোষনা করিতে লাগিলেন। হে বৃন্দাবনের পশু পাখি ! 
ভ্রমর কোকিল ! বৃক্ষলতা ! আকাশ বাতাস ! তোমর] সকলে শ্রধন কর, আজ থেকে বুন্দাবনের রাজ- 
রাজেস্বরী বৃভাম্ুনন্দিনী শ্রীপ্রীরাধারাণী ! মোহন কোতোয়ালের মুখে এই রূপ মধুর ঘোষনা শ্রুবন করিয়া 
এবং তৎ কালে তাহার ভাব গদ গদ মুক্তি দর্শন করিয়। স্বাভাবিক রাধাগতপ্রাণ বন্দাবনের জীবজন্তগণের 
আনন্দরবে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল, সারা বৃন্দাবনে রাজ-_রাজেশ্বরীর আধিপতা ঘোষন! 
করিয়া মোহন কোতয়াল রাজরাণীর চরণ-_সান্সিধো বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমের আনন্দ বার্তা ঘে!ষন! 
করিলেন। অতঃপর কৌতুকী কোতায়াল বংশীটি সকলের অলক্ষিতে ললিতার বন্ত্রাঞ্চলে গোপনে গৃজিয়া 
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দিয়া রাজ__রাজেশ্বরীর চরণে বংশী চুরির অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন । বিশাখা বলিলেন-_“ভালে ই 
হয়েছে, কুল নাশ! বাশী হারিয়েছে । এর পর কুলশ্ত্রীগন সুখে ঘুমাবে । ধীরা রাজ-রানী গান্তীর্যোর 
সহিত বলিলেন-_ন বিশাখে ! একথা বলা ঠিক নয়। রাজা থাকতে কার চুরির বিটার না হলে রাজার 
খ্যাতি নাশ হবে। মন্ত্রি ললিত! তিরস্কার পূর্বক কোতায়ালকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়া বলিলেন-_- 
'যে অপদার্থ সেবক নিজেরই জিনিষ রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার প্রজ।দের ধন রক্ষা করবে কিরূপে? 


ল্ৃতরাং তার পদ্দত্যাগেই রাজ্যের কুশল । কোতোয়াল মহারানীর চরণে জানাইলেন--তার 
সন্দেহ, এই রাজবর্ম্মচারীদের মধ্যেই কেউ তার বাঁশী চুরি করেছে সুতরাং নিতান্ত ক্ষুদ্র সেবক কোতোয়াল 
এর কি প্রতিকার করিতে পারে? ইহা শ্রবনে মন্ত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া আদেশ দিলেন-_প্রত্যেক্চেই আপন।পন 
বন্ত্রাঞ্চল কেড়ে কোতোয় লকে দেখিয়ে দিল । যদ্দি কা:রা কাছ থেকে তার বাঁশী বের না হয়, তবে এই 
অলীক সন্দেহে উচ্চ পদধিকারীদের অভিযুক্ত করার অপরাধে তাকে ভফস্কর দণ্ড নিতে হবে। মন্ত্রীর 
আদেশ যথারীতি পালিত হইল । অবশেষে স্বয়ং মন্ত্রীর বন্থর ঝুল হইতেই বংশীখানি সকলের সম্মুখ ঝরিয়া 
পড়িল। সকলেই নীরব । কোতোয়াল রাজরানীকে বলিলেন 'রাজ্ঞি! এইরাপ চোর মন্ত্রীরই আগে 
পঙ্পত্যাগ করা উচিত। নচেত রাজ্যের অপরিসীম ক্ষতি । মন্ত্রী ললিতার রাগ তখন দেখে কে? ক্রুজ 
হইয়া! বলিলেন- তুমিই আমার আচলে গোপনে বাশী গুজে দিয়ে এই কপট অভিযোগ তুলেছ। এই 
আমি মহারাণীর ভ্রীচরণ স্পর্শ করে বলছি_এ তোমারই কাজ। তুমি তার চরণ ছয়ে বল দেখি যে, এ 
তোমার কাজ নয়? চরণ স্পর্শের কথ! বলিতেই কোতোয়ালের অন্তরে অব্যক্ত মধুর আনন্দরস উচ্ছসিত 
হইয়া! উঠিল । হিয়ার মাঝারে উঠে রপের হিল্লোলি যবে পরশ্তে চাহি তোমার পায়ের অন্গুলী। 
কোতোয়াল সাশ্র, নেত্রে পুলকিত দেহে কম্পিত করে মহারানীর পাঠগীঠ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচরণম্পর্শে 
আনন্দঘন বিগ্রহথের রসমোহ |! আনন্দ জড়তায় কঠরুদ্ধা। তখন ললিত! বলিলেন-_দেখ মহারানি ! ধর্ম 
ত্ববূপা তোমার চরণ স্পর্শে মিথ্যাকথ৷ তার মুখে আলবে কেন? 


নাগরে কম্পিত “দখি রসবতীরাই । হাঁপি হাসি বধু করে ধরিলেন যাই । 

গদ গদ কণ্ঠে কয়ে ধনী বানী। মরম কথিয়ে এবে শুন ব্রঙ্জমনি ॥ 

নিজ বাস্থ। পুরাইলে মোরে রাজা! করি। মোর সাধ পুরাইতে হইবে যুরারি 

ও বেশ ফেলিয়া নিজবেশ পর তুমি । সিংহাসনে বৈসহ কিন্কণী হই আমি ॥ 

অতঃ পর বুন্দা:দবী নাগরের রাঁজবেশ রচনা করিয়া! দিলেন । রঙসিকশেখর কিশোরী মনিকে 

বামে লইয়া সেই রড় সিংহাসনে বসিলেন। সব্ীগন জয়--জয় কার শঙ্খধবনি  উলু ধ্বনি দিতে লাগিলেন । 
আনন্দের আর সীম! নাই । কিস্কবীগন চামর-ব্যজনাদি সেবা করিতে লাগিলেন। ললিত দেবী যুগলের 
নীরাজন করিতে লাগিলেন-নিরাজন মন্ত্র--ঃ 


নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর দলচ্ছবিং | রাধিকা রমণ প্রেম্না কোটি কন্দর্প সুন্দরমূ ॥ 


২৮] তীয় পরিচ্ছেদ 


নমস্কীর 

বন্দে নবধনশ্যামং দিতুজং মুরলীধরম্‌। পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্‌। 

তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঞ্গি রাধে বুন্দাবনেশ্বরি1 বৃষভা নুস্থতে দেবি প্রণমামি হরি প্রিয়ে ॥ 

এত গেল শ্রীরাধারাণীর চরিত্রের মাধূর্য্যাংশের অমিয় মধুর আখ্যানভাগ । এক্ষণে শ্রীরাধারানীর 
চরিত্রের পূর্ণ এইর্ধ্যাংশের সর্ধ্বাতিশায়ী লীলার কথা যাহা মহথ্ি বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত 
্রহ্মাগপুরাণের উত্তর খণ্ডে বনিত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে নিয়ে বনিত হইতেছে-- 

তখন প্রপঞ্চে অবতরণের কাল নহে । কালনেমী দৈত্যের ছুই পুত্র মর্ষন ও হর্দন এক গুপ্ত মন্ত্র 
জপের প্রভাবে-_অলৌকিক মহাশক্তির অধিকারী হইয়া ত্রৈলোক্য বিজয়ী হয়। তাহাদের প্রতাপে দেব, 
গন্ধবর্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গুহাক, নানব সকল প্প্রানীবর্গ প্রাণরক্ষার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত । তখন সমগ্র 
দেববৃন্দ একত্র মিলিত হইয়। কান্তিকেয়কে সেনাপতির পদ্দে বরণ করিয়া! উভয় দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ন হইলেন কিন্তু কি আশ্চর্য হর্ষন ও মর্ষন দুই ভ্রাতা অতি অনায়াসে সমস্ত দেববৃন্দের যাবতীয় শক্তি" 
কে নিজত করিয়া সমধিক আদ্ফালন করিতে লাগিলেন । শুধু অমর বলিয়া জীবিত রহিলেন বটে কিন্ত 
যুদ্ধে সম্পুর্ণ পরাস্ত হইলেন। অবশেষে রণরঙ্গিনী কালিক৷ দেবী, তাহার অসংখ্য যোগিনী গন সহ-_ুদ্ধে 
আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়ও অবশেষে পরাস্ত হইলেন ।-_-তখন সকলে মিলিয়া স্থষ্িকর্তা ব্রহ্মার সদনে উপস্থিত 
হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও এ বিষয়ে কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারিলেন না । তখন তাহারা 
্রঙ্মাকে অগ্রবন্তণ করিয়া মহাঁযোগেশ্বর শিব সম্গিধানে গমন করিলেন । শিব ঠাকুর অত্যাচীরী দৈত্যদয়ের 
নিকটে তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া ছুঃখিতাভ্ুঃ করণে ধ্যানস্থ হইলেন । যোগ প্রভাবে 
জানিতে পারিলেন-_ এ দৈত্য বিষুমন্ত্র জপের গ্রজাবে অপরাজেয় শক্তিশালী হইয়াছে । তিনি আরও 
বলিলেন-_-ইহার্দিগকে বিনাশ করিতে নারায়ণ অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও সক্ষম নহেণ। কারন বিষু- 
মন্ত্র জপকারাকে তাহার! বধ করিলে, স্বভক্ত হনন জনিত দোষ তাহাদের স্পর্শ করিবে । তখন দেবাদিদেব 
মহাদেব তাহাদিগকে উপদেশ করিলেন, এই আস্থরিক শক্তিদ্বয়কে বিনাশ করিতে একমাত্র মুল প্রকৃতিরীশ্বরী 
গোলোকেন্বরী শ্রীপ্রীরাধাঠাকুরানীই সক্ষম । ্‌ 


চলো, আমরা সকলে মিলিয়। গোলোকেম্বরীর পাদ পদ্ে প্রার্থন! জানাই | তখন সকল দেববৃন্দ 
মিলিত ভাবে গো,লাকের বহিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রুতি মন্ত্রে দেবীর ভ্বব করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধারানী 
তৎক্ষনাৎ তীহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া! সেখানে আবিভূর্তি হইলে তাহারা জজগ্াল স্বরূপ অত্যাচারী 
দৈতাদ্বয়কে বিনাশের জন্ কাতর প্রার্থনা জানাইলে-_গোলোকেস্বরী-_জ্রীরাধারাণী তৎক্ষণাৎ আযয়ুধ শ্রেষ্ঠ 
সুদর্শন কে ম্মরণ করিলেন। সুদর্শন নিজ মৃন্তি ধারণ পূর্বক মুকুলিত অঞ্জলি হইয়া! দেবীকে প্রণাম পূর্ববক 
অতি বিনীত ভাবে তাহার কি সেবা করিতে পারে বলিয়। প্রার্থনা জানাইলে--তখন দেবী--আদেশ 
করিলেন--বিশ্বের অমঙ্গল স্বষ্টিকারী_কালনেমীর পুত্রদধয় মর্ষন ও হর্যন কে বিনাশ কর সুদর্শন তৎক্ষণাৎ 


কুষ্ময়ী শ্রীরাধ! ২০৯ 


দৈত্যদ্ধয়ের শিরশ্ছেদন করিয়া সর্বত্র শাস্ির বিধান করিলেন । এই আখ্যান ভাগে গোলোকেশবরী শ্রীরাধা- 
ঠাকুরানীর চরিত্রে পর্ণতম এন্বর্য্ের সর্বেবোৎকর্ষতা প্রকাশিত হইয়াছে। 

অচিন্ত্য ভেদা ভেদ মতে । প্রীমাধব গৌঁড়েশ্বরাচার্ষৈ শ্রীরূপ গোম্বামিভিঃ কখিতং যথা-__মহা'ভাব 
শ্বরূপেয়ং । তথা চ- হলাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ধ্বশক্তি বররীয়সী তৎপার ভাব রূপেয়মিতি ।-_উজ্জ্ল 'নীল 
মনৌ--৭৫-৭৬ পৃষ্ঠে । 


অনয়! রাধ্যতে কৃষ্ণো ভাগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। লীলায়! রস বাপিন্তা তেন রাধা প্রকীন্তিত ॥ 
নারদ পঞ্চরাত্রে-ঃ 


গোপনাছ্চ্যতে গোপী ভ্রীলীল1 রাধিকা ভিদ] ।-_দেবী কৃষ্ণময়ী জ্ঞেয়া রাধিক1 পর দেবতা । 
সর্বব লক্ষ্মী স্বরূপ চ জ্রীকৃষ্ণানন্দ দায়িনী ॥ নারদ পঞ্চনাত্রে। 
আগম দ্বারা-_শ্রীরাধা নাম যথাঃ 
যাঃ শক্তয়--সমাখ্যাতা গোপী রূপেন তাঃ পুনঃ ৷ সধথ্যো ভূত্বা রাধিকায়াঃ কৃষ্চন্দ্রুপাসতে ॥ 
_ শ্রীকৃষ্ণমামলে টীকায়াম্‌। 
হরেরদ্ধং তনু রাধা রাধিকার্দং তনু হরিঃ। অনযোরস্তরাদশ্শ মৃত্ত্যবচ্ছেদকোইধমঃ। 

_-নারদ পঞ্চরাত্রে ! 
ততপ্রিয়। প্রকৃতি স্বাগ্যা রাধিকা স্ত বল্পভাঃ। ততৎকল1 কোটি কোটয়ংশা দুর্গ] স্ত্রিগুগাত্বিকা । 
এতম্তামভিত, রজ স্পর্শাৎ কোটি বিষুঃ প্রজায়তে-__বারাহ সংহিতায়াম্‌ বৃন্দাবন রহস্যে । 

1 পুরান দ্বারা শ্রীরাধ। মহিম। ॥ 

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ো সত্য] কুণ্ং প্রিরং তথা । সর্র্ব গোপীযুঁ সৈবৈকা বিষ্ঞোরত্যন্ত বল্লভ। 
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমল! পুরুষোত্তমে । রুক্সিনী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ 
তত্রাঁতি রাধিক! শশ্বদতি প্রানপ্রিয়া হরে । কিমহং বর্ণয়ে ভাগ্যং রাধায়ঃ পরমান্ভুতম্‌ । 
ত্রহ্াদয়োপি ন বিছ্ুঃ পরমানন্দ মন্দিরম্।--আদি পুরাণে ষষ্ঠাধায়-_-৮-৯ শ্লোক । 

আদৌ রাধাং সমুচ্ছার্য্য পশ্চাৎ কুষ্ণং পরাৎপরম্‌ । 

স এব পণ্ডিতো৷ যোগী গোলোকং যাতি লীলয়। ॥ 

__ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ খণ্ডে গণেশ বাক্যং ১২৩ অঃ ১* শ্লোক । 
ভ্রীব্রক্মবৈবর্ত পুরাণে রাধিকোৎপন্তিবর্ণনং যথ1--£ 
পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাস মগ্ুলে, রত্ব সিংহাসনে রম্যে তস্থ্বৌ তত্র জগৎপতিঃ | 
ন্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্‌ বভুবরমণোৎনুকঃ, রমনং কর্তুং ইচ্ছা চ তদ্বভূব স্থুরেশ্বরি | 
এতন্সিনস্তরে ছুর্গে ছিধ। রূপো৷ বভুব সঃ1 দক্ষিণাজশ্চ জ্রীকৃষণো বামাংগং সা চ রাধিকা । 
তস্তা শ্চাংশংশ কলয়। বভূবুর্দেবযোধিতঃ, বভূৰ গোপী সংঘাশ্চ রাঁধায়।৷ রোম কৃপতঃ। 





২১] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাধা বামাংশ ভাগেন মহা ক্ষমী বভৃব সা, শ্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্ধী কৃষ্ণ বক্ষঃ স্থলাস্থিতা । 
প্রাণাধিষ্ঠাত দেবী চ তস্ভৈব পরমাত্মনঃ ॥ প্রকৃতি খণ্ড ৪৮ অঃ। 
্রদ্ধা বৈরবন্ত পুরাণে--ভগবতা রাধ! তত্বং বণিত যথাঃ 
ভীীকৃষ উবাচ_ত্বং মে প্রাণাধিক1 রাধা প্রেয়সী প্রেয়সী পরা 
যথা ত্বং চ তথাহং চ ভেদো হি নাবয়োঃ ঞরবম্‌। 

যথা! ক্ষীরেচ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি। 

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশচ তথাহং ত্বয়ি সম্ভতম্। 

বিনাং মু ঘটং কর্তং বিনা স্র্ণেন কুগুলং। 

কুলাঁলঃ ্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তং কদাচন। 

তথা ত্য়া বিনা স্থপ্তিং ন চ কর্ত,মহং ক্ষমঃ। 

স্যষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজ রূপোহহম চ্যাতঃ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ডে ১৫ অঃ ৫৭-৬০ [শ্লাক। 


রা শবে|চ্চারনা্তাক্তা রাতি মুক্তি সুছুল্পভাং। ধা শব্দোচ্চারণাদ্‌ ছুর্গে ধাবত্যেব হবেঃ পদম্‌ | প্রকৃতি 
খণ্ডে ৪৮ অঃ ৪* শ্লোকঃ1- রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষেগ রাধাত্বকো ঞ্রুৎম্‌ _লঘুমগ্ত,ষায়াং, ভজ রাধাং 
নিগু'নাং চ প্রদাত্রীং। সর্ব সম্পাদাম্-_পাদ্ধে পাতাল খণ্ডে ৬৯ অধ্যায় । সর্ব্ব লক্ষ্মী স্বরূপা সা রাধিক! 
পর দেবত11- শ্ীনারদীয়ে। 
রাধা শবস্ত ব্যুৎপক্তি সামবেদে নিরুপিতা | ন্ুরান্থুর মুনীন্দ্রান!ং বাঞ্ছিতং মুক্তিদাং পর1। 
রেফোহি কোটি জন্ম!ঘং কর্দমভো'গঃ শুভাশুভম্‌। আকারো গর্ভবাসং চ মৃত্যুঞ্চ রোগ মুৎস্ছজেং । 
ধকার মায়ুষো হানিমাকারো ভব বন্ধনম্‌। 
শ্রবণ ম্মরনোক্কিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ। 
রেফোহি নিশ্চলাং ভক্ভিং দাস্তং কৃষ্ণ পদান্ুজে । 
সব্রেগ্সিতং সদানন্দং সর্ব সিদ্ধৌঘমীশ্বরম্‌। 
ধকারঃ সহবাসপঞ্চ তত্তধল্য কালমেব চ 
দদাতি সার্টি সারপ্যং তত্ব জ্ঞানং হরে; স্বয়ম্‌ 
আকার ভ্তেজসো রাশিং দান শক্তি হরৌ যথা | 
যোগ শক্তিং যে!গ মতিং সর্ধ্বকাল হরি স্মতিম্‌।-_কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৩) অধ্যায়। 
কঞ্চার্চ য়ং নাধিকারো! দত্তো রাধা-্চনং বিনা । বৈষবৈঃ সকলৈ স্ত্মাৎ স সেব্যং রাধিকার্চনম্। 
রাংপাতি সকল'ন্‌ কামান্‌ তেন রাধেতি কীন্তিত1।-_দেবী ভাগবতে-৯ বন্ধে ৫* অঃ 
শ্রীরাধ 6ন বিন" শ্রীকৃষ্ণার্টনে অধিকার হয় না। এই জন্যই সব বৈষ্বগনের শ্রীরাধিকা! দেবী 
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অর্টন করা নিত্য প্রয়োজন । সব কামন! ইনি পূর্ণ করেন বলিয়া ইহাকে রাধ! বল! হয় । 

মমানন্দমরী শত্তিঃ শ্রীরাধা প্রেমরূপিনী, তপাতি প্রেম পাশেনা বশোহং বশীকৃতঃ ॥ আদিপুরানে 
রস শাস্ত্র দ্বার রাধ। যথ--ঃ 

যঃ আনন্দাংশে হলাদিনী তশ্য শ্রদ্ধাদ্ি ক্রমে নবম ভূমিকা প্রান্তে সারে! প্রেম । 

প্রেয়ঃ| রতি, ল্লেহ, মান, প্রণয়, রাগ ।, অন্ুরাগাদি মিশ্রনেন সপ্তম কল। প্রাপ্তঃ। প্রেম 
সারে! ভাবঃ, ভাবস্ত পরাকাষ্ঠা মহাভাবঃ। মহাভাবন্বরূপিনী ভ্রীরাধা। তয়ো-_রূভয়োর্সধ্যে রাধিকা 
সর্ব্বসাধিকা, মহাভাব স্বরূপেয়ং গুনৈরতি-বরীয়সী । 

উজ্জবলে-_বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরনে ২ অঙ্কে । 
মহাভ1বঃ স্বরূপাহি শ্রীরাধা পরদেবতা । খনিঃ স্ব্বগুণানাং সা কৃষ্ণ কান্ত শিরোমনিঃ। 
যস্তাঃ চিত্তেক্ডিয়াঙ্গানি শ্ত্রীকৃষ্ণঃ প্রেমঃ ভাবিতং, ক্রীড়া সহায়ঃ কৃষ্ণস্ত স্বশক্তিঃ সৈব রাঁধিক1 । 
চৈঃ চঃ আদি লীলায়াং ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ। 
কষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষক্ক।পি অসহিষণততাদিকং যত্র স রূটো! মহাভাবঃ। 
যথা-- ক্ষণং যুগশত মিব শ্রীশুকেন দণিতমিতি। 
কোটি ব্রহ্মাগ্ুগতং সমস্ত সখ, যন্ গুখস্ত লেশোহপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক সর্পা্দি দংপাকৃত 
£খমপি যস্ত ছুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবং ভূতে কৃষ্ণ সংযোগ বিয়োগয়োঃ নখ ছুঃখে যতো ভবতি ছুঃসহ 

প্রেষ্ঠ বিরহঃ অচুাতাশ্লেষ নির্বত্যেতি শুকেন কধিতং পোহধিরূঢট মহাভাবঃ। তস্য মোহন মোদনে দ্ধ 
স্বরূপে । মোঁহনঃ রাধিকা ধু., প্রায়ে! বৃন্দাবনেশ্বধ্যা মাদনোঅয়ং মুদ্চতি। শ্রীরপ গোম্বামি পাদেন_ 
উজ্জ্বলে বুন্দাবনেশ্বরী প্রকরনে 

জ্বী রাধায়াঃ চিত্তোন্রয়ানি শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যখ1--£ঃ 

বিশাখা প্রতি রাধায়াঃ বাক্যং--£ 
সৌন্দর্ধ্যমূত সিচ্কুভঙ্গ ললন। চিত্বার্ডি সংগ্লাবকঃ, কর্ণানন্দি স মর্ম রম্য বচনঃ কোটীন্ু শীতাঙ্গকঃ 
সৌরভ্যামূত সংগ্লবাবৃত জগৎ পীযুষ রম্যাধরঃ 
ভ্রীগোপেন্দ্রস্থতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেক্দ্রিয়াণ্যালি নে ॥ 

নবান্নুদ ললাৎহছ্যতির্নব তডিন্মনোজ্ঞম্বরঃ, ত্রিভঙ্গ মযুরাঁকৃতি যু বন্বে শজ্জবলঃ | 

হুধাংশু মধুরাননঃ কমল কান্তি জিল্লোচন?, ল মে মদন মোহনঃ সখি তনোতি নেত্র স্পৃহাম্‌॥ 

নদঙ্জলদ নিঃম্বন শ্রবন কৰি সং সিঞ্চিতঃ | স নরম রস স্ৃচিকাক্ষর পদার্থভঙ্গ যুক্তিক রমার্দিক 
বরাঙ্গনা হদয় হারি বংশী কলঃ, দমে মোহনঃ সখি তনোতি কর্ণ স্পুহাম্‌॥ কুরঙ্গমদ জিছপুঃ পরিমলোক্মি- 
কৃষ্ণ জনঃ, স্বকাঙ্গ নলিনাষ্টরকে শশিষুতাজ্ গন্ধ প্রথঃ মদেন্দুবর চন্দনাগুরু ন্ুগন্ধ চঙ্চাচতঃ, সমে মদন মোহনঃ 


২১২ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সখি তনোভি নাস! স্পৃহাম্। হরিন্মণি কপাটিকা প্রতত হারি বক্ষ স্থলঃ স্মরার্ততরুনী মনঃ কলুর্য হস্ত- 
দোরগ%গলঃ ন্ধাংশু হরি চন্দনোতৎপল দিতাভ্র শীতাজক?, সমে মদন মোহনঃ সখি তনোতি বক্ষ? স্পৃহা ম্‌। 
ব্রজাতুল কুলাঙ্গনেতর রসালি তৃষ্ণাহরঃ প্রদীপ্যদধরামুতঃ ন্থকৃতিলভ্য ফেলালবঃ সুধাজিদহি বাল্লিকা সুদল 
ৰীটিক! চবিবতঃ, সমে মদন মোহনঃ সখি তনোতি জিহব। স্পৃহাম্‌॥ শ্গোবিন্দ লীলা মৃতমূ। 
ক! কৃষ্ণন্ত প্রণয় জনিভুঃ ভ্ীমতী রাধিকৈকা', কাস্য প্রোয়স্তন্থপমঞ্চণা রাধিকৈকা ন চান্যা | 
জৈভ্যং কেশে দূশি তরলতা নিষ্ঠরত্বং কুচেন্ত।। বা্থাপুর্ঘযৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা। ন চান্তা ॥ 


--- গোবিন্দ লীলামুতে। 


কৃষ্ত্ত প্রণয়োৎপত্তি কা, এক] শ্রীমতী রাধিক1। অন্ত কুষ্ণস্ত কা প্রে়সী, অনুপম গুণ রাধিকৈকা। 
অন্যা ন, অন্তা কেশে কৌটিল্যং হাদি ন। অন্াসাং কৌটিল্যং কেশেন। ইত্যাদি টীকায়াং। 


শীমন্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ না থাকিলেও পল্প পৃরাণ, ভবিষ্যপুরান ত্রদ্ম-বৈবর্ত পুরাঁন, 
গরগনংহিতা, রাধাতন্ত্র, খক্পরি শিষ্ট, সম্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ যামল তন্ত্র, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি 
নান! শাস্ত্রে শ্রীরাধিকার নাম, তাহার জন্মবৃত্বাস্ত, শ্রীকৃষ্ণের লহিত বিবিধ বিলাস এবং তাহার অনন্থ সাধারন 
মাহাত্ময প্রভৃতির বর্ণন1 দেখা যায়। তবে শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রধানতম গ্রন্থ শ্রীমগ্ভাগবতে রাধ। নাম স্পষ্ট 
ভাবে নাই কেন? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার ও প্রেমের গুরু শ্রীরাধা ঠাকুরানী। তাহার নাম 
ও মন্ত্র পরম গুহাতম। উহ। ষতই গোপনে রাখ! যায়, ততই ফলপ্রন্থ হয়। ধার লাগি কহিতে সখ সে 
যদি না জানে । ইহ! বই কিবা সুখ আছে ভ্রিভূবনে। ভ্রীকষ্কান্বেষনরত। ব্রজবনিতাগন ভ্রীকৃষের পদ 
চিহ্কের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রজরমনীর পদ চি দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহার সৌভাগ্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে 
তাহার শ্বীভগবদীরাধন।র কথ! বলিয়াছেন। তাহার পর তাহার! শ্রীকষ্ণাম্বেষন করিতে করিতে আরও 
কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সেই গোপীকেই বনভূমিতে মুচ্ছিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ব্রঙ্গরমনী মণ্ডল হইতে অন্তহিত হইয়াছিলেন তখন এই রমনীই তাহার সঙ্গিনী ছিলেন এবং ইনি 
শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রীতি পাত্রী ইহা নিংসন্দেহে ধারন কর! যাইতে পাঁরে। তাহার পুর অনয়! (প্রধান! 
গোপিকাঁয়া ) আরাধিতো নৃনং প্রভৃতি শ্লোকে তাহার শ্রীভগবদারাধনার কথায় পদ্ম পুরান প্রসিদ্ধ “রাধা? 
নাম জগতে অতাজ্জল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে । এতছভ্তীতে ব্রহ্মশীপগ্রন্ত রাজা পরীক্ষিৎ ও এস্থানে পরম- 
হংসদেব শ্রীল শুকদেব প্রভুর নিকট-_এই প্রধান1 গোপী কে? তাহ! জানিতে চাহেন নাই । তাই শ্রীল 
শুকদেব গোন্বামী ও পূর্বব নিষেধ বশতঃ তাহা বলেন নাই। ক্র হইতে যখন ব্রজের স্ুল্মধী শুক ভগবদা- 
দেশে কৃষ্ণ লীলা বর্ণন৷ করিবার জন্ত বাহির হইয়া আলন--তখন শ্্রীরাধা ললিতাদি সখীগন শুক কে কৃষ্ণ" 
লীলার্ধনন কালে যেন তাহাদের কাহার ও নাম উল্লেখ না করে। কারন তারারা পোপী--অতিগুপ্ত রহস্তময় 
ভজন করেন, ম্থুতরাং লজ্ার বাধকত্তা বশতঃ এই নিষেধাজ্ঞা! । এতদৃভিম্ন পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীল 
শুকদেব গোস্বামী ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা এবং কৃষ্ণপ্রেম (বিভোর! গোপীকাগণের উত্ত,ঙগ উজ্জল প্রেমামৃত 
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রস নিষ্াত গোপীকা নিকরের কথা স্মরণ মাত্রই এক অত্যুৎকট প্রেম বৈবশ্য হেতু হৃদয় বিকল হইত, তিনি 
তখন সহজ ভাগবত সমাধি গ্রস্ত হইয়া যাইতেন1 আর সমাধিগ্রন্ত হইয়; পড়িলে আলন্স মুত্যু পথ যাত্রী 
রাজ| পরীক্ষিংকে কে কৃষ্ণ লীল। বর্ণনা করিবে ? কৃষ্ণ_নাম ও মন্ত্র অপেক্ষা ও ্রীরাধা নাম ও মন্ত্র অতি 
গুহাঃম। গুহা বস্তু সংগোপনে রাখিলেই আশুফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
অথর্ব বেদীয় পুরুষবোধনী শ্রতিতে আছে-_ং 
তন্তাগ্যা। প্রকৃতি রাধিকা নিত্য। নিগু্ণা সর্ববলক্কার শোভিতা প্রসন্ন_শেষ লাবণ্যস্থন্দরী অন্মাদদীনাং 
জন্নদাত্রী অস্ত অংশাংশাবহবে! বিষুরুদ্রাদয়ো ভবষ্ভি 1, 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের আছ প্রকৃতি শ্রীরাধিকা, নিত্য নিগু। স্বন্বরূপভূত-সাত্বিকালক্কার পার- 
শোভিতা প্রসন্না এবং অশেষ লাবণ্য ও সৌন্দধ্য। শালিন। 
তিনি আমাদের (ক্রদ্মাদির) জন্মদাত্রী এবং তাহারই অংশাংশ হইতে বছতর বিধুঃ রুদ্রাদির আবির্ভাব 
হইয়া থাকে । | 
কেচিচ্ছি-য়ং ত্বাং কতিচিচ্চ গৌরীং পরে পরেণীং ব্রংবতে কবীন্দ্রঃ 
পরাৎপরং ব্রহ্মদনাতনং ত্বং গুনত্রয়েনৈব বিভধ্ষি লোকম্‌।-উদ্ধায়ায়তন্ত্রম্‌। 
উ্দস্ায়তন্ত্রে_শ্রীরাধিকার স্তবরাজে বিত আছে--কোন কোন ও ৰিজ্বগন আপনাকে লক্ষ্মী, 
কেহ কেহ গৌরী এবং কেহ বা পরমেশ্বরী বলিয়া থাকেন । আপনি কেন এ সব হইতে যাইবেন_-আপনারই 
ত সব এবং আপনিই ত্রিগুন দ্বারা জগতের স্মৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন । 
_ সত্বং তত্বং পরত্বঞ্চ তথত্রয়মহং কিল। ত্রিতন্তর্ূপিনী সাপি রাধিকা পরদেবতা ॥ 
- গৌগুমীয় অন্ত্রমূ। 
ভগবান বলিয়াছেন--আমি সন্ত (কার্ধা) তত্ব (কারণ) ও পরত্ব (কার্য কারনাতীত সচ্চিদানন্দ) 
এই ত্রিতত্ স্বরূপ, পরদেবত ভ্রীরাধিকা ও এই ত্রিতত্ব রূপিনী ॥ যাঃ শক্তয়ঃ সমাখ্যাতা গোপীক্পেন তাঃ 
পুনঃ। সথ্যে। ভূত রাধিকায়াঃ কৃষ্ণন্দ্র মুপাসতে -_শ্রীকৃষ্ণযা মলতন্ত্রম। 
অচিগ্ঠ্য অনন্ত শক্তি নিকেতন শ্রীভগবানের শক্তি বর্গই ভ্রীরাধিকার সখীরূপে কৃষ্ণ চন্দ্রের সেবা 
করিয়া থাকেন। | 
নান! শাস্ত্রে বেদ-পুরানে বেদাস্তে, আগম, তন্ত্র ইত্যাদি কোথাও স্পষ্ট আবার কোথাও অস্পষ্ট 
ভাবে জবীরাধিকার নাম এবং মাহাত্ম্যাি জানা যায়। | ও 
শ্্রীস্ভাগবতে ও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়| সর্ববলক্ষমীময়ী ভ্রীরাধাকেই নির্দেণ 
করিয়াছেন। | | 
বথ! প্রিয়, পত্রেধু গুঢুমারুণ্য মিষ্যতে । শ্ীমগ্তাগবতে শাপ্টরে রাধিকা তথ্বমীদৃশম্‌ 
যে প্রকার মেহদী পাতায় লালিম। অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, পেষন করিয়া আস্রান করিলে উহ! 
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প্রকাশ হইয়া থাকে । এ প্রকার শান্্র বাক্যগুলি বার বার অনুশীলন করিতে করিতে, উপাসন! হইতে 
শ্রীরাধিক! জত্ব অনুভূত হয়। 


নিখিল কল্যান গুন বারিধি শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিখিল প্রাণীর উপাস্ত তত্ব তদীয় স্বরূপ-শক্তি পরা- 
প্রকৃতিরীশ্বরী শ্রী রাধাঠাকুরানী ও তদ্র,প বরং অধিক গুনে গুণাস্থিতা | বির সহশ্রনাম, শ্্রীগোপালের 
সহত্বনাম ভক্ত সমাজের পরমাদরনীয় বস্তু, তদ্র,প শ্রীরাধার সহশ্রনাম তৎসমতুল আদরের ধন, এবং নিত্য 
কীর্তনীয়--ঃ 


যস্তাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্চস্ত গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ । অস্য! নাম সহশ্রন্ত খধির্নারাদ এব চ॥ 
দেবী রাধা পর! প্রোক্তা প্রেমভক্তি প্রদায়িনী। ও শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণ বল্লভ] কৃষ্ণ সংযুতা ॥ 


বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদন মোহুনী । শ্রীমতী কৃষ্ণকাস্ত। চ কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী | 
যশন্থিনী যশোগম্য। যশোদানন্দনবল্লভ1॥। দামোদর প্রিয়! গোপী গোপানন্দকরী তথ। ॥ 
কষ্যাঞ্জ বাসিনী হুদা! হরিকান্ভা হরি প্রিয়া । প্রধান গোপিকা গোপকন্য। ব্রৈলোক্য হুন্দরী ॥ 
বৃন্দাবন বিহারী চ বিকশিত মুখাশ্বুজ। । গোকুলানন্দ কত্রাঁ চ গোকুলানন্দ দায়িনী । 
গতিপ্রদ। গীতগম্যা গমনাগমন প্রিয়া । বিষুওপ্রিয়া বিষুকাস্ত! বিষ্টোরক্ক নিবাসিনী ॥ 
যশোদানন্দ পত্বী চ শোদানন্ৰ গেহিনী | কামারিকাস্তা কামেশী কামলালস বিগ্রহ ॥ 
জয়প্রদ! জয়া জীব! জীবানন্দ প্রদায়িনী | নন্দ নন্দন পত্রী চ বৃষ্ণভামু সুতা শিবা ॥ 
গনাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরণুন্তমা । কাঞ্চনাভ। হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙগদ ধারিনী 
অশোক শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশি নী। গায়ত্রী বেদমাতা 6 বেদাতীত] বিছুত্বম! ॥ 
নীতি শান্ত প্রিয়। নীতি গতিত্্মতির ভীষ্টদ। | বেদ প্রিয়া বেদ গর্ভ। বেদ মার্গ প্রবন্ধিনী ॥ 
বেদগম্য! বেদপরা বিশিত্র কনকোজ্জল] ! তথোজ্জ নপ্রদা নিত্য ততৈবোজ্জলগা ত্রিকা ॥ 
নন্দ প্রিয়া নন্দ সুতারাধ্যানন্দ প্রদা শুভ|। গুাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যা পরাজিত ॥ 


জননী জন্মশ-ন্যা! চ জন্মমূত্যারাপহা৷ ৷ গতিগগতিমভাং ধাত্রী ধাত্রানন্দ প্রদায়িনী ॥ 

জগম্াথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেম স্থন্দরী । কিশোরী কমল। পল্লাপঞ-__হস্তা পয়োদদা ॥ 
পয়স্থিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্্বমঙ্গল]। মহাজীবপ্রদা কুষ্ণকাস্তা কমল সুন্দরী ॥ 

বিচিত্র বাপিনী চিত্র বাসিনী চিত্র রূপিনী। নিগুরধা স্থকুলীনা চ নিষচলীনা নিরাকুলা ॥ 
গোকুলাভ্র গেহ! চ যোগানন্দ__করী তথ। ৷ বেন্ুবাগ্ভ বেনুরতি বের্নুবাদ্ভ পরায়ন। ॥ 
গোপালন্ত প্রি! সৌম্যরূপ! সৌম্য কুলোদ্হ। ৷ মোহাবোহ! বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদ1 ॥ 
গীর্ব্বান বন্দা! গীর্র্বান! গীবর্বানগন সেবিতা। ললিতা চ বিশোঁকা চ বিশাখ! চিত্র মালিনী ॥ 
জিেন্দ্রিয়া শুন্ধপব। কুললীন! কুলদীপিকা। দীপ প্রিয়া দীপদাত্রী বিমল বিমলোদক॥ 
কান্তার বাসিনী কৃষ্ণ কষ্চননতর প্রিগ্ামতিঃ | অনুন্তরা হুঃবহ্ত্্ী হুঃখকন্তরী কুলোদহা ॥ 
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মতির্লক্্ীধতিলজজা! কাস্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা | ক্ষীরোদ শায়িনী দেবী দেবারি কুল মদ্দিনী 
বৈষণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কৃলকৃজ্যা কৃল প্ররিয়। | সংহত্র সবর্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী ॥ 
বেদাতঠতা নিরালম্বা নিরালদ্বগন প্রিয়া । নিরাল্জজনৈঃ পৃজ্য। নিরালোকা নিরাশ্রয় ॥ 
একাঙ্গা সবব'গা সেব্যা ব্রহ্মপত্তী সরন্বতী | রাসপ্রিয়া রাঁসগমা। রাপাধিষ্ঠাতু দেবতা ॥ 

রূসিক1 রসিক! নন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পর] | রাস মণ্ডল মধ্যস্থা রাস মণ্ডল শোভিতা ॥ 
রালমগ্জল সেব্যা চ রাস ক্রীড়া মনোহর! | পুগুরীকাক্ষ নিলয়! পুগুরীকাক্ষ গেহিনী ॥ 
পুগুরীকাক্ষ সেব্য। চ পুগুরীকাক্ষ বল্পভা। সবর্ব জীবেশ্বরী সবর্বজীববন্দ্যা পরাং পর] | 

প্রকৃতিঃ শল্তুকান্তা চ লদা শিব মনোহরা। ক্ষুৎংপিপাসা দয়! নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুল। 


বধুরূপ। গোপপত্তী ভারতী সিদ্ধ যোগিনী । সতারূপ। নিত্যরপ নিত্যাঙ্গ নিত্য গেহিনী ॥ 
স্থানদাত্রী তথা পাত্রী মহাজদ্্ীঃ স্বয়ংপ্রভা। সিদ্ধুকন্য স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথ! ॥ 
বুদ্ধিঃ স্থিতি স্থানরূপা সবর্বকারন কীরণা। ভক্তি প্রিয়া ভক্তি গম্য ভক্তানন্দ প্রদায়িনী ॥ 
ভক্ত বর্স ভ্রংমাতীতা তথাতীদগুণা তথা ॥ মনো হধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্প্রেমপরায়ণ1 ॥ 

নিরাময়! সৌম্যদাত্রী তথা মদন মোহিনী । একঅনংশা শিবা ক্ষেম। হুর্গ। হুর্গতি নাশিনী ॥ 
ঈশ্বরী স্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয় শুভস্করী। পালিনী সবর্বভূতানাং তথা কামাঙ্ হারিনী ॥ 
সচ্ো। যুক্তি প্রদ! দেবী বেদ সার! পবাৎ পরা। হিমালয় স্থুতা সবর্ব! পবর্ধতী গিরিজা সতী ॥ 
দক্ষকণ্য। দেবমাওা! মন্গলঙ্জ! হরেন্তমুঃ । বৃন্দারণ্য প্রিয়া বুন্দা বৃন্দাবন বিলাসিনী ॥ 
বিলাসিনী বৈষ্ঞবী চ ব্রদ্ধসোক প্রতিষিতা ৷ রুক্সিনী রেবতী সত্যভাম] জান্ববতী তথা ॥ 
লক্ষণ মিত্র বিন্না কালিন্দী জহ,কণ্যকা । পরিপূর্ণ পুর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ ॥ 
অপূবব? ব্রম্মারূপা চ ব্রক্মাগ্ুপরিপালিনী। ব্রন্মাণ্ড ভাগ মধ্যস্থ। ব্রদ্ধাও ভা রূপিনী ॥ 
অণডরূপাঅগুমধ্যস্থা তথাগুপরি পালিনী । অণ্ড বাহ্যাঅণ্ড সংহত্রী শিবব্রদ্ধ হরি প্রিয়! ॥ 
মহাবিষুপ্রস্রপি বন্গবৃক্ষরূপা নিরগ্তরা । লারভৃত! স্থিরা গোৌপী গৌরালী শশিশেখরা॥ 
শ্বেতচম্পকবর্ণাভ! শশিকোটিসম প্রভা । মালতী মাল্যভূষাঢয1 মালতী মাল্য ৰায়িনী 
সারদাহহারদাহযস্তাদা যশোদা গোপনন্দিনী। অতীত গমনা গৌরী পরাম্ু গ্রহ কারিনী। 
করুণার্ণব সম্পুর্না করুণার্নবধারিনী | মাধবী মার্ধবমনোহারিনী শ্তামবল্লভ। ॥ 

অন্ধকার ভয় ধ্বস্ত। মঙ্গল] মঙ্গল প্রদ] । শ্ী/গর্ভ। শ্রীপ্রদ। শ্রীশ। শ্রীনিবাস অচ্যুত প্রিয় ॥ 
শ্রীরূপ! শ্রীহর। শ্ীদ। শ্রীকাম। শ্রীন্বরূপিনী | ভ্রীদামানন্দদাত্রী চশ্রীদামেশ্বরবল্লভা ॥ 

ভীনিতন্বা শ্রীগণেশা শ্রম্বরূপা শ্রিতা শুত্তিঃ | শ্রীক্রীয়ারূপিনী শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ ভজনাম্থিতা ॥ 
শ্বীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠারপা শ্রুতি প্রিয়া । যোগেশা ধোগমাতা চ যোগাতীতা যুগশ্রিয়া ॥ 
যোগ প্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগন বঙ্গিতা। জব] কুন্থম সঙ্ধণ1 দাঁড়িম্ষী কুস্থমৌপম! ॥ 


পিল 
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নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্ধারূপা ধরা ধৃতিঃ! রদ সিংহাসনন্থা চ রত্ব কৃণ্ডল ভূষিত। ॥ 
রত্বালস্কার সংযুক্তা রতুমালাধরা পরা রক্ষেন্্রসার হারাট্য। রতুমালাবিভূষিতা ॥ 
ইক্্রনীল মনি ন্থান্ত পাদ পদ্লু শুভা শুচিঃ। কান্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্ত। ভয় পহা! ॥ 
গোবিন্দ রাজ গৃহিনী গোবিন্দ গনপৃজিতা | বৈকুষ্ঠ নাথ গেহিনী বৈকৃঠ পরমালয়া ॥ 
বৈকৃণঠ দেব দেবাট্যা তখা বৈকুঠ সুন্দরী । মদালসা বেদবতী সীতা সাধবী পতিব্রতা ॥ 
অন্নপূর্ণা সদানন্দ রূপা কৈবলা স্থুন্দরী | কৈবলা দায়িনী শ্রেষ্ঠ। গোপীনাথ মনোহরা ॥ 
গোপশিনাধেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নাম্বিতা । নায়িকা নায়কপ্রশীতা নায়কানন্দ রূপিনী ॥ 
শেষ শেষবত্ী শেষ রূপিনী জগদন্থিকা। গোপাল পাঁলিকা মায়া জায়াহ আনন্দ্র প্রদা তথা ॥ 
কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোঁপ সুন্দরী | গোপমাত জানকী চ. জনকানন্দ কারিনী ॥ 
কৈলাস বাসিনী রস্তা বৈরাগ্য কুল দীপিকা । কমলাকাস্ত গৃহিনী কমলা কমলালয়! ॥ 
ত্রেলোক্য মাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াঅস্থিকা । হরকাঁস্তা হররতা হরানন্দ প্রদায়িবী | 
হর পত্ধী হর প্রীতা! হর তোষন তৎপরা। হরেশ্বরী রামরতা রাম! রামেশ্বরী রম ॥ 


স্তামলা চিত্রলেখ! চ তথ। ভূবনমোহিনী। স্থগোপী গোপবনিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা ৪ 

অঙ্গা বপুর্ণা মাহেয়ী মৎসারাজ স্থতা সতী । কৌমারী নার সিংহী চ বারাহী নবছুগিক1 | 

চঞ্চল চঞ্চল মোদা নারী তুবন সুন্দরী । দক্ষযজ্ঞ হর] দাক্ষী দক্ষ কন্যা স্থলোচন] ॥ 

রতি রূপা রতি প্রীতা রতি শ্রেষ্ঠ। রতিপ্রদা ৷ রতি লঞ্গ্িন গেহস্থা বিরজা ভূবনেশ্বরী ॥ 
শঙ্কাম্পদা হরের্জায়া জামাতি কুলবন্দিত1 ! বকুলা বকুলামোদধারিনী মুন] জয়] ॥ 

বিজয়া জয়পত়্ী চ যমুলাজ্জন ভঞ্জিনী । বক্রেশ্বরী বক্র রূপ] বক্র বীক্ষন বীক্ষিত| ॥ 
অপরাজিত! জগন্মাতা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ| খেচরী খেচর সুতা খেচরত্ব প্রদায়িনী ॥ 
বিষুবক্ষঃ স্থলস্থা! চ বিষণ ভাবন তৎ পরা । চন্দ্রকোটি ন্ুগাত্রী চ চন্দ্রানন মনোহরা ॥ 

সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেব! ক্ষেমা ত-থ] ক্ষেমঙ্করী বধুঃ। যাদবেন্দ্র বধঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্ধিতা & 
কেবলা নিক্ষল স্মক্া মহাভীমাঅভয়প্রদা। জীমৃত রূপা জৈমুতী জিতা মিত্র প্রমোদনী ॥ 
গোপালবনিতা নন্দ] কুলজেন্দ্র নিবালিনী । জয়ন্তী যমুনাজী চ বমুনাতোধকারিনী ॥ 

কলি কল্মষ ভঙ্গ! চ কলিকলাষ নাশিপী । কলিকলাষরূপ1 চ নিত্যানন্দকরী কৃপ1॥ 

কূপাবতী ফুলবতী কৈলাসাচল বাঙ্িনী | বামদেবী বামভাগা গোঁবিন্দপ্রিয় কারিনী ॥ 

নরেন্দ্র কন্যা যোগেশী যোগিনী যোগ রূপিনী। যোগসিদ্ধা সিদ্ধারূপ! সিদ্ধ ক্ষেত্র নিবাসিনী ॥ 
ক্ষেত্রাধিষ্ঠাভূরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদ1 | কেশবানন্দ দাত্রী চ কেশবানন্দ দায়িনী ॥ 

কেশবা কেশবা প্রীতা কেশবী কেশব প্রিয়া । রাস ক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাস হুন্দরী ॥ 
গোকুলাস্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনীী। লবঙ্গ নামী নারী নারঙগ কুল মণ্ডল ॥ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা ূ [ ২১৭ 


এলা লবঙ্গ কর্পুর মুখবাঁস মুখাদ্বিতা । মুখ্য। মুখ্য প্রদা মুখ্যরূপ। মুখ্য নিবাসিনী ॥ 

নারায়নী কুপাতীতা, করুনাময়কারিনী | কারুণ্যা করুণ!1 কর্ণ গোকর্ণা নাগকধিকা ॥ 

সপিনী কৌলিনী ক্ষেত্র বাসিনী ভগদব্বয়। ' জটিল! কুটিল! নীল নীলান্বরধরা শুভ | 

নীলাম্বর বিধাত্রী চ নীল বষ্ঠ প্রিয়া তথ! । ভগিনী ভাগিনী ভোগ্য। কৃষ্ণ, ভোগ্য ভগেশ্বরী ॥ 
বলেম্বরী বলারাধা। কান্তা কান্ত নিতন্থিনী। নিতম্থিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণ পীবরী ॥ 

বিভাবরী বেত্রৰর্তী সঙ্কট! কুটিলালকা। নারায়নপ্রিষা' শৈলী স্থক্ধনী পরিমোহিতা ॥ 


দৃক্পাত মোহিত! প্রাতরাশিনী নব নীতিক1। নবীলা নবনারী চ নারঙ্গ ফল শোভিতা ॥ 
হৈমী হেম মুখী চন্দ্র মুখী শশি সুশোভনা ॥ অর্দচন্দ্র ধরা চন্্র বল্লভা রোহিনী তমিঃ॥ 
তিমিঙ্গিল কুলামোদ মতস্যরূপাজ হারিনী । কারনী সর্ববভূতানাং কা্ধ্যাতীত1 কিশোরিনী ॥ 
কিশোর বল্লভা কেশকারিকা কাম কারিকা। কামেশ্বরী কাম-কলাকালিন্দীকুল দীপিক1 ॥ 
কলিন্দ নয়াতীর বাসিনী তীর গেহিনী। কাদম্বরী পান পরা কুম্ুমা মোদ ধারিনী ॥ 
কুমুদ কুমুদানন্দ! কৃষ্ণেশী কাম বল্লপভা । তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িন্ঘরূপিনী॥ 

বিন্ববৃক্ষ প্রিয় কৃষ্ণাম্বর1 বিন্বোপমন্তনী । বিন্বাত্মিকা বিন্ববপুবিরবন্থ বৃক্ষনিবাসিনী ॥ 

তুলসী তোঁধিক তৈতিলানন্দ পরিতেণিষকা। গজমুক্তা মহামুক্তা মহামুক্তিফল প্রদ! | 
অনঙগমোহিনী শক্তিরূপা শক্তি স্বরূপিনী | পঞ্চশক্তি ম্বরূপা চ শৈশবানন্দ কারিনী॥ 
গজেন্দ্র গামিনী শ্যামলতাঅনঙ্গলত! তথা । যোষিংশক্তি ন্বরূপা চ যোষিদানন্দ কারিনী ॥ 
প্রেম প্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দতরঙ্গিনী | প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথ1॥ 
কৃষ্ণ প্রেমবতী ধন্া কৃষ্ণপ্রেম তরঞ্জিনী । প্রেমভক্তি প্র! প্রেম! প্রেমানন্দ তরঙগিনী ॥ 
প্রেম ক্রীড়া! পরীতাঙ্গী প্রেম ভক্তি তরঙ্গিনী। প্ররেমার্থদায়িনী সর্ববশ্বত] নিত্য তরঙ্গিনী ॥ 
হাব ভাবাস্বিত্া রৌদ্র রুদ্রাঃন্ প্রকাশিনী । কপিল" শুঙ্থল! কেশ পাশ-সংবন্ধিনী ঘটি ॥ 


কুটার বাঁসিনী ধু ধুঅকেশ। জলোদরী । ব্রদ্দাগ্ডগোচরা ব্রদ্মরূপিনী ভব ভাবিনী ॥ 
সংসার নাশিনা শৈব। শৈবলানন্দ দায়িনীধ। শিশিরা হেমরাগাঢা। মেঘরূপাঅতিস্থন্দরী ॥ 
মনোরম বেগবত্তী বেগাঁঢ্যা বেদ বাদিনী। দয়ান্িতা দয়া ধারা দয় রূপা সুসেবিনী ॥ 
কিশোর সঙ্গ সংসর্গা গৌর চক্দ্রাননাকলা । কলাধিনাথ বদন! কলানাথাধিরোহিনী ॥ 
বিরাগ কুশল। হেম পিঙল। হেম মণ্ডন। ভাগ্তীর তাল বনগ। কৈবর্তী পীবরী শুকী ॥ 
শুকদেব গুণাতীত1 শুকদেব প্রিয়! সখী । বিকলোৎকথ্ধিণী কোষাকৌযেয়াম্বরধারিনী ॥ 
কৌষাবরী কোষরূপ! জগছুৎপন্তি কারিকা। স্থষ্টি স্থিতিকরী সংহারিনী সংহার কারিনী ॥ 
কেশশৈবল ধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা স্থবকোমল! । পদ্মাঙ্গরাগ সংরাগ! বিন্ধ্যাত্রি পরিবাসিনী ॥ 
বিদ্ধ্যালয়। শ্টামসখী সখী সংসার রাগিনী । ভূত! ভবিষ্যা ভব্য1 চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা ॥ 


২১৮ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ভবনাশীস্তকারিণ্যাণাকাশ রূপ! হুবেশিনী । রতিরঙ্গপরিত্যাগ! রতি বেগ! রতিপ্রদা ॥ 
তেজন্থিনী তেজরূপ1 কৈবল্যপথদাশুভ!। মুক্তিহেতু মুক্তিঠেতু লত্বিনী লঙ্ঘনক্ষম 
বিশালনেত্রা শোলী বিশাল কুলসম্ভতা । বিশাল গৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ | 
ভক্তাতীত] ভক্তি গতি ভক্তিক! শিবভক্তিদ] । শিবশক্তি স্বরূপ] চ শিবার্দঙ্গ বিহ!রিনী। 
পিরীষ কুহ্থম! মোদা শিীষ কুহ্থমোজ্জল] | শিরীষ মুদ্ধী শৈরীবী শিরীষ কুম্থমাকৃতিঃ ॥ 
বামাঙ্গ হারিনী বিষ্টোঃ শিব ভল্ভি, ুখান্থিতা । বিজিত বিজিতামোদ1 গননা! গনতোধিতা ॥ 
হয়'স্ হেরন্বস্থত1! গন্মাতা স্খেশ্বরী ছুঃখ হৃত্ত্রী ছুঃখহরা সেবিতে প্সিতে সর্বদা ॥ 
সর্ববজ্ঞত্ব বিধাত্রী চ কুলক্ষেত্র নিবাসিনী। লবঙ্গ পাগণুবসখী সখীমধ্য নিবাসিনী ॥ 

গ্রাম] গীত? গঞ্া গম্যা গমনাতীত নির্ভর] । সর্ববাজ সুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা ॥ 
গঙ্েরিত] পুতগাত্র পতিত্র কুল দীপিক1। পবিত্র গুণ শীল।ঢা। পবিভ্রা নন্দ দায়িনী | 
পবিত্র গুন সীমাঢা। পবিত্র কুল দীপিনী | কম্পমান]1 কংসহার] বিদ্ধ্যাচল নিবাসিনী ॥ 
গোবর্ধনেশ্বরী গোবদ্ধীনহাস্যা! হয়াকৃতিও | মীনাবতারা মীনেশী গগনেশী হয়া গজী ॥ 
হরিনী হারিনী হারধারিনী কনকাকৃতিঃ। বিছ্যপ্রভা ৰিপ্রমীতা গোপমাতা গয়েশ্বরী | 


গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গবি-বাসিনী | গতিজ্ঞ! গীত কুশল1 দনুজেন্দ্র নিবারিনী | 
চির্বান ধাত্রী নৈর্ব্বানী হেতু যুক্ত গয়োন্তরা | পর্র্বতাধিবাসা চ নিবাঁসকুশলা তথা ॥ 
সংন্তাস্ধন্মকুশল। সংন্যাসেশী শরমুখী । শরচতন্দ্মুখী শ্যামহার] ক্ষেত্রানিবাসিনী ॥ 
বসস্তরাগ সংরাগ! বসস্ভতবসন1 কৃতিঃ | চতুভূ্জ] ষড়তূজ চ দ্বিভূজা গৌরবিগ্রহা ॥ 
সহল্রাসা! বিহান্তা| চ মুদ্রাস্তা যুদদাক়িনী। প্রাণ প্রিয়া রূপ! প্রাণ রূপিণ্যপাবৃত] ॥ 
কৃষ্ণপ্রীত] কৃষ্ণরত1 কৃষ্ণতোষনতৎপরা। কৃষ্ণ প্রেমরতা কৃষ্ণ ভক্ত ভক্ত ফল প্রদা ॥ 
কৃষ্ণপ্রম] প্রেমভক্তা হরিভক্তি প্রদায়িনী। টৈতন্যরূপ। চৈতন্প্রিয়! চৈতন্থরূপিনী ॥ 


উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী | মহোদররী মহ! দুর্গকান্তার স্ুস্থবাসিনী ॥ 
চন্দাবলশ চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেম তরঙ্গিনী। সমুত্র মথনোদভুতা সমুদ্র জল বাসিনী ॥ 
সমুদ্রামুতরূপ। চ সমুদ্রজল বাসিকা। কেশ পাশবত। নিদ্রা ক্ষুধা প্রেম তরঙ্গিকা। 
ছুর্ববাদল শ্যামতনু ছু্ধর্বাদলতন্ুচ্ছবি | নাগর! নাঁগরীরাগ। নাগরানন্দকারিনী ॥ 
নাগরালিঙ্গনপর] নীগরাঙর্ন মঙগল1| উচ্চন্ীচ1 হৈর্সবতী শরিয়া কৃষ্ণ তরঙগদ! ॥ 
প্রেমালিজগন সিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধ সাধ্য বিলাপিকা। মঙ্গলামোদজননী মেখলামোদ ধারিনী ॥ 
রত্ব মঞ্জীর ভূষাজী রত্ব ভূষন ভূষন1। জম্বালমালিক! কৃষ্ণপ্রাণ। প্রান বিমোচন] ॥ 
সত্যপ্রদ] সত্যবতী সেবকানন্দ দায়িকা। জগদৃযোনির্জগদ্ধীজা বিচিত্রমনি ভূষন] || 
রাধা রমনকান্তা!চ রাধ্যা রাঁধন রূপিন্ী | কৈলাসবাসিনী কৃষ্তপ্রান সববন্থ দায়িনী || 
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কৃষণবতার নিরতা| কৃষ্ণ ভক্ত ফলাধ্িনী। যাঁচক| যাঁচকানন্দ কারিনী যাঁচকৌজ্জলা ॥ 
হপ্রিভূষন ভূষা ঢা অনন্দ যুক্তা অপ্রপাদপা | হৈ হৈ-তালধরা খৈ থৈ শব্দ প্রকাশিনী ॥ 
হে হে শব স্বরূপ! চ হী হী বাক্য বিশীরদা। ৷ জগদানন্ন কত্র চ সান্দ্রানন্দ বিশারদা। 
পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দ কারিনী ৷ পরিপালন কনর চ তথা স্থিতি বিনোদিনী ॥ 
তথা সংহা'র শব্দাঢা। বিছজ্জন মনোহর1। বিছুষাং প্রীতি জননী বিদ্বতপ্রেম বিবন্ধিনী ? 
নাদেশটী নাদরূপা চ নাদ বিন্দু বিধারিনী 'শগ্যস্থান স্থিত শ.গ্যরূপা পাদপবাসিনী ॥ 
কান্তিক ব্রত কর্রী চ বলনা হারিনী তথা । জলীশয়া জলতলা শিলাতল নিবাদিনী ॥ 
কষুদ্র কীটাঙ্গ সংসর্গা সঙগদে!ষ বিনাশিনী ৷ কোটিকম্দর্প নাব্য কন্দর্পকোটি স্থন্ররী ॥ 
কন্দর্পকোটি জননী কামবীজ প্রদায়িনী । কাম শান্ত্র বিনোদা চ কাম শান্তর প্রকাশিনী॥ 
কাম প্রকাশিকা কামিন্তানমাগ্থষ্ট সিদ্বিদা। যামিনী যামিনী নাথ বদনা যামিনীশ্বরী 
যাগ যোগহর] ভক্তি মুক্তিদাত্রী হিরণাদা | কপালমালিনী দেবী ধাম রূপিণ্য পুর্ববদ! 
কৃপান্বিতা শুণ! গৌণ্য! গুণাতীত ফলপ্রদা | কুম্ম গু ভূত বেতাল নাশিনী শরদান্থিত। ॥ 


শীতল! শবলা হেল! লীলা লাবন্য মঙ্গল! । বিদাধিনী বিদ্যমান! বিদ্যা বিছ্যান্বরূপিনী ॥ 
আব্বীক্ষিবী শাশ্রূপা শান্তর সিদ্ধান্ত কারিনী | নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়া কৌতুক রূপিনী॥ 
হরি ভাবন শীলা চ হরি তোষন তং পরা । হরিপ্রাণ! হর প্রাণ! শিবপ্রাণাশিবাদ্বিতা 
নরকা্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণৰ বিনাশিনী । নরেশ্বরী নরাতীতা নর সেব্যা নরাঙ্গন। ॥ 
যশোদানন্দনপ্রানবল্লভ1 হরিবল্লভা । যশোদানন্পন! রম্যা ঘশোদ! নন্দনেশ্বরী 
যশোদানন্দনা ক্রীড়! যশোদাক্রোড় বাসি । যশোদানন্দপ্রাণ। যশোদানন্দনার্থদ1 ॥ 

বসল! কোশলা! কালা করুণার্ণবরূপিনী । হর্গলক্ী তৃষ্সি লক্ষ্মী দ্রৌপদী পাগুবপ্রিয়। ॥ 
তথার্জ,ন সী ভৌমী ভীমী ভীম কুলোদ্বহা । ভূবন মোহনা ক্ষীনা পানাসক্ততরা তথা ॥ 
পানাধিনী পান পাত্রী পানপানন্দ দায়িনী । ছুগ্ষমন্থন কর্ম্ঢ্য। দধিমন্থন তত পর] 1 


দধি ভাগ্ডাধিনশি কৃষ্ণ-ক্রাধিনী নন্দনাজন1। দৃতলিগ্া তত্রযুক্তা যমুনীপার কৌতুকা । 
বিচিত্র কথকা কৃষ্ণহান্ত ভাষন তৎপর1! গোপাজনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণ সঙ্গাধিনী তথা ॥ 
রাসাঁসক্তা রাসরতিরাসবাসক্ত বাসন] । হরিদ্রা হরিত1 হারীণ্যানন্দীলিত চেতন1॥ 
নিশ্চৈতণা। চ নিশ্চেত1 তথা দারুহরিদ্রিকা | নুবলম্য স্বস1 কৃষ্ণ ভার্ধা। ভষাঁতি বেগিনী ॥ 
শ্রীদামস্ত সখী দামদ্রামিনী দাম ধারিনী। কৈ্লাসিনী কেশিনী চ হরিদপ্ঘর ধারিনী ॥ 
হরি সান্নিধা দাত্রী চ হরিকৌতুক মঙ্গল1 | হরি প্রদা হরিদ্বারা যমুনাজল বাদিনী ॥ 
জৈত্রপ্রাদা জিতা রণ চ চতুরা। চাতুরী-ত্রমী। তমিজআ্রাহতপ রূপা চ বৌদ্ররীপা যশোহধিনী | 
কষ্ণাথিনী কৃষ্ণকলা কুষ্ণানন্দ বিধায্রিনী । কুষ্ণার্থবাসন। কৃষ্ণরাগিনী ভব ভাবিনী ॥ 


২২০ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তি শুভ প্রদা । কৃষ্ণরহিতা দানা তথা বিরহিনী হরেঃ ॥ 
মধুর মথুরারাজগেহ ভাবন ভাবন1। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা মোদ তধোন্মাদ বিধায়িনী | 
কৃষ্ণর্থব্যাকুল। কষ্ণসারচর্ঘধেরা শুভ । অলকেশ্বর পৃজ্য। চ কুবরেশ্বর বল্লভা ॥ 
ধন ধরান্ত বিধাত্রী চ জায়! কায়! হয়া হয়ী প্রণবা প্রণবেশীচ প্রণবার্থ ন্বরূপিনী 
্র্াবিষণণ শিবার্ধ | হারিনী শৈব শিংসপ]। রাক্ষপী নাশিনী ভূত্তপ্রেত প্রাণ বিনাশিনী ॥ 
সবলেপ্সিত দাত্রী চ শচী সাধবী অরুন্ধতী । পতিব্রতা পতিপ্রাণ! পতিবাক্য বিনোদিনী। 
অশেষ সাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিনী ॥ 
ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে প্রীরাধিকা নাম সহত্রং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ | 
অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি ভ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীরাধার নাম লক্ষ লক্ষ কঠে গুপ্ররিত এই স্থপবিত্র নাম। 
এখানে যে কোন ধর্মাবলম্বীগন-_ শৈব, শক্ত, গানপত্যা, সৌর, মায়াবাদী, তান্ত্রিক ধ্যান, জ্ঞানী, তপন্থী 
যিনিই প্রবেশ করুণ না কেন--“জয় রাধে? এই ধ্বনি না করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে পারেন না। 
এখানে আকাশে, বাতাসে, নদীকলতানে, পত্র মর্দারে, পাখীর কলতানে, ভ্রমর গুঞ্গনে, সর্বত্রই বিশ্বের 
সর্বোত্তম নাম_মন্তর ্রীরাধে ধ্বনিতে মুখরিত | যানবাহনের পরিচালকগনকে ও আহ্বান করিতে হইলে 
ও অন্য কোন নামে না ডাকিয়া “জয় রাধে? এই ধ্বনি করিলেই যানবাহন থামিয়। যায়, হিং জন্ত 
জানোয়ার দৃষ্ট হইলে ও তাহাদের রোধানল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ও এই অবিচিন্তা মহাশক্তি দেবীর 
নাম অমোঘ বীর্ধযশালিনী-_-“জয় জ্ীরাধেঃ | এখানকার যাবতীয় সেবাকার্য্ের সাক্কেতিক নাম 'জয় রাধে? । 
প্রেমভক্তির জননী রাধাঠাকুরানীর নাম গ্রহন ছাড়া--কোন সেবা, পূজা ভজনাদি নিষ্পন্ন হয় না। রাত্রি 
বেলায় চৌকিদার পাহারা দিতে দিতে ও খবরদার এই জড় জাগতিক শব্দ উচ্চারন না করিয়া 'জয় রাধে, 
জয় রাধে এই ছুমধুর নামের ধ্বনি করিতে থাকেন, তখন গৃহস্থ যদি সজাগ থাকেন__ তিনি ও সঙ্গে সঙ্গে 
বলিয়া উঠেন-_'জয় রাধে শ্যাম ! শয়নে ম্মপনে নিদ্রা জাগরনে রাধা নামই তত্রস্থ ধাম বাশীগণের জপ- 
মালা । এমন কি ধামেশ্বর শ্যামন্থন্দরের-_ভিহ্বাগ্রে রাধিক। নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকা তন্ন, কর্ণে চ রাধিকা! 
কীন্তিঃ। মানসে রাধিক! সদ! ॥ অপ্রাকৃত মহাজন ষড়ংগোস্বামীগণ এই পবিভ্র নাম গানে ত্রঙ্ষধামকে 
মুখরিত করিয়া থাকেন--£ 
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দস্থনো কৃতঃ 
শ্রীগোবদ্ধন--বল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবণ্যে কৃতঃ। 
ঘোষস্তাবিতি সর্ধ্বতৌ ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহবলৌ 
বন্দে রূপ-_সনাতনৌ। রঘুষুগ, শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ 


অন্থা্র বৈকৃষ্ঠেখবর শ্রীমন্‌ নারায়ন দেব ও ধীহার স্তব ও বন্দনা করেন--ঃ 
নমন্তে পরমেশানি রাস মগ্ডলবাপিনী। রাসেম্বরি নমন্তেহস্ত কৃষ্পপ্রানধিক প্রিয়ে ॥ 


কৃষ্ণময়ী-জীরাধা ২২১ 


নম ভ্্রেলাক্য জননি প্রসীদ করুণানরে। ব্রক্মাবিষুঃ রাদিভিদেবৈবন্দয মান পদাদুজে ॥ 

নমঃ সরম্বতী রূপে নমঃ সাবিত্রি শংকরি । গঙ্গ। পদ্মাবতী রূপে বটি মঙ্গল চণ্ডিকে | 

নমস্ত্ে তুলপীরূপে নমো লক্ষ্মী স্বরূপিনি। নমে! হুর্গে ভগবতী নমস্তে সর্ববরূপিনি ॥ 

মূল প্রকৃতিরূপাং ত্বাং ভজামঃ করুণার্ন'বাম্‌। সংলার সাগরা দম্মানুদ্ধারাম্ম দয়াং কুরু ॥ 

ইদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ রাধাং ম্মরেন্নরঃ | ন তন্ত ছুল্লভং কিঞিৎ কদাচিচ্চ ভবিষ্যতি ৪ 

দেহান্তে চ বসেম্িত্যং গোলোকে রাস মণ্ডলে । ইদং রহস্তং পরমং ন চাখ্যেয়ং তু কমস্ চিৎ ॥ 

দেবী ভাগবত,--৯-৫০1৪৬-৫২, 

উক্ত স্লোত্রে গোলোকেন্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানীকে যে, সরন্বতী, গঙ্গা, পাল্মাবতী, সাবিত্রী, 
শংকরি, বটি, মঙ্গলাচণ্ডী, তুলসী, লক্ষ্মী, ছুর্গা, ভগবতি বলিয়া সম্বোধন কর] হইতেছে । ইহা অমূলক নহে, 
কারণ শ্রীরাধা প্রাণ স্বরূপিনী মূল'প্রকৃতিীশ্বরী বলিয়া যাবতীয় শক্তি বর্গ তাহারই অংশ, অংশাংশ, কলা 
স্বরূপিনী ইারা সকলেই তাহাতেই বিধৃত রহিয়াছেন। আমার স্ীরাধা কেন এই সৰ হইতে যাইবেন। 
সকলই তাহার, এই দেবীর আরাধনা করিলেই পকল শক্তি বর্গের ই আরাধনা করা হয় এবং সরাসরি, 
গোলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ইহারই অমৃতদৃষ্টি প্রভাবে গোলেকেশবর ্রীভ্রীগোবিন্দদেবের নিত্য সেব| 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিত্য ধামে ব্রজ নব যুব ছন্দের প্রীতিময়ী সেবা লাভই পরা মুক্তি। 

তাই রাধাগত প্রাণ ব্রজ বিদেহী মহাজন শ্রীল রঘুনাথদাস প্রমুখ গোম্থামীবর্গ ভ্রজের সর্বত্রই 
পরিব্রাজন করিতে করিতে রাধা নামের মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। 


রাধিকা টরণরেন্থু ভূষন করিয়া তম্থু অনায়াসে পাবে গিরিধারী। 
রাধিকা চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয় তারে মুখিও যাই বলিহারী। 


গোসাঞী নিযম করিডাকে ---- রাধে রাধে । 
গোবদ্ধনে বমি ডাকে ---- রাধে রাধে । 
শ্যাম কুণ্ডে বসি ডাকে - ----+শ রাধে রাধে! 
রাধা কুণ্ডে বসি ডাকে-----777 রাধে রাধে । 
নিধনে বসি ডাকে------শ রাধে রাধে ! 
নিকৃপ্রে বসি ভাকে-----7- রাধে রাধে ! 
কেশী ঘাটে বমি ডাকে---- -শ রাধে রাধে! 
বংশী বটে বলি ডাকে------- রাধে রাধে! 
দ্বাদশ বনে বমি ডাকে-_----- রাধে রাধে ! 
গোসাঞী প্রেম ভরে ডাকে----- শী রাধে রাধে ! 


দেখ। দিয়ে প্রাণ রাথখ---------শ শরাধে রাধে ! 


২২২] 


ছিতীয় পরিচ্ছে্ 
তোমার কাগাঁল তোমায় ডাকে রাধে রাধে ! 
তোমার দাসী তোমায় ডাকে_-_--- রাধে রাধে ! 
তোমার চরণ ছাড়া করে! না 7277 রাধে রাধে! 


(গৌপাই) মলিন বসন দিয়ে গায়-_-- 


ব্রজের ধুলায় গড়ি যায়__রাঁপ্রে দেখা দাও বলে। 

ছাপ্লান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে 

জানে না গৌসাই-রাধা গোবিন্দ বিনে ॥ 

চাঁরি দণ্ড দণ্ড বন্নতি থাকে, স্ব-প্র রাধা গোবিন্দ দেখে) 
আমি কি সাধনে তোমায় পাব-রাধে রাধে |! 
নিজ গুনে দয়া কর--রাধে রাধে 

মানব জনম বিফলে গেল-_রাধে রাধে ॥ 

কপা করে টেনে লও-_রাধে রাধে । 


জয় রাধে রাধে, জয় রাধে রাধে ॥ 


জয় রাধা দামোদর, জয় রাঁধা দামোদর | 
জয় রাধা শ্যাম সুন্দর, জয় রাধা শ্ঠামনুন্দর | 
জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ । 
জয় রাধা গোকুলানন্দ, জয় রাধা! গোকুলানন্দ । 
জয় রাধা গোপীনাথ, জয় রাধা গোপী নাথ ! 
জয় জয় রাধা নাথ, জয় জয় রাধা নাথ! 


শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীযুখ বিগলিত শেষোক্ত রাধানাথ এই নাম ভগবৎ তথ্ের 


সর্বোত্তম প্রকাশ । এ সম্বন্ধে একটুধানি আলোচন1 করি । মহাভারতে ধৃত তত্বাংশে 'অন্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং 
নিশ্চকর্ষবলাদ্‌ যমঃ--স্মুল্ষ দেচ কেই অনুষ্ঠ পরিমান পুরুষ বলিয়া বণিত হইয়াছে--যম তাহাকে লইয়া 
যাইবার জন্থ স্থঃল দেহ হইতে আকর্ষন করিলেনঃ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার: চিন্ত ও পঞ্চপ্রাণ লইয়া! গঠিত সূষ্ষ 
দেহ। মৃত্যু হইলে জীবের স্থল দেহের সহিত সম্বন্ধ -লাপ পায় বিস্তু সুক্ষ দেহের সহিত সন্বদ্ধ থাকিয়া 
যায়। পরতত্বপীম! সর্ধ্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবানের সহিত সদ্বন্ধ হইলে স্থল ও স্থচ্্ দেহের সহিত সম্বন্ধ 


লোপ যায়। 


ভক্তি যোগের সাধকগন প্রথম হইতেই স্থল ও সুক্ষর অতীত সচ্চিদীনম্দঘন শ্রীনপ্তি প্রেমী পন" 


চ্ছ,রিত ভক্তি বিলোচনেন দর্শন করিয়া সর্ব্ব অনিত্য বিষয়ে নিবৃক্তি লাভ কবেন। তদনভ্তর সিদ্ধাবন্থায় 
পার্ধদদেহ লাভ করিয়া গোলোকাদিধামে গমন পূর্ববক সাক্ষাৎ ব্রজনব যুবদ্ন্দের নিত্য সেবাধিকার লাভ 


কুষ্ণময়ী ভ্রীরাধ! [ ২২৩ 


করিয়৷ চিরতরে বিশ্রীস্তি লাভ ও কুতকৃতার্থতালাভ করিয়া প্রাকেন। তাহাদের স্থৃ্ল কিংবা সুগম দেহ 
সমষ্টি রূপ বিরাট মূর্তির সহিত সম্ধদ্ধ থাকে না। ভক্তগন এই মায়িক মুন্তিকে উপাসনার প্রাপ্য বলিয়া 
স্বীকার করেন না । তাহার! সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ প্রীশ্যাম সুন্দর, শ্রীনারায়ন প্রভৃতির সেবাধিকার লাভই 
পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন ও তাহ] প্রাপ্ির জন্তই শ্রবণ কীর্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্জ যাজন করেন। 

সৃষ্টিকর্ত। ব্রহ্গা_দক্ষা্দি প্রজাপতি, লায়স্ভুব প্রভৃতি মন্নুগন, ইন্দ্রাদি দেবতা, মরীচি প্রভৃতি 
খবিগন, পিতৃগন, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধবর্ষ, হি্যাধর, অন্ুরঃ গুহাক, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, 
মাতৃ, রাক্ষদ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুম্মাঁড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, 
পর্ববত, সরীস্থপ, প্রভৃতি স্থাষ্টি করেন। (ভাঃ ২'১*।৩৬-৩৯) প্রাণীবর্গ-জরাধুজ, ন্বের্জ, অগণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ 
ভেদে চতুধিবধ। সবই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃস্টি রাজ্যের অন্তর্গত ॥ এইসব সষ্টির মূলে মূলা প্রকৃতিরীশ্বর 
গোলোক পতির স্বরূপ শক্তির পরিণাম বাদ মূল শক্তিমীনের কোন বিকৃতি নাই-_বিবর্তন বাদ নহে। 
শক্তির পরিনাম বাদ। 

গৃহের গবাক্ষ জালে সৌরকিরণ প্রবেশ করিলে তাহাতে অসংখ্য ত্রাসরেণু (অতিস্ৃক্মকণা) ভ্রমন 
করে* সেইরূপ পরম পুরুষ পুরুষোদ্ধম গোলোকপতি শ্্রীহরির স্বরূপ শক্তির অনন্ত শক্তি মালা স্ফুলিজবং 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া কত শত বিশ্বের (জড় জগতের) স্যষ্টি স্থিত্যা্ি নির্ববাহ করিয়া থাকে । “ভগবানকে 
রাধানাথ বলিলে তাহার মহিমার সঙ্কোচ করা হয়, বস্তরতঃ তাহাকে জগন্নাথ 'বলাই ঠিক'_-জনেক অধুনিক 
নিরীশ্বর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির উক্তি মোটেই শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত সম্মত নহে। প্রীতি সন্দর্ভে আছে__ 
যে সর্ব সার ভূতা হলাদিনী বা অস্তরঙ্গ! ন্বরূপশক্তির কুষ্ণপ্রেমের নামান্তর যে মহাভাব__সেই মহাভাব 
স্বরূপিনী ভ্রীরাধার প্রাণনাথ বলিলে কত শত জগৎ তাহার মধ্যে গবাক্ষজীল রন্ত্রে সঞ্চারী রেণু কণার ন্যায় 
আপনিই পর্যযবলিত হইয়া থাকে, €য প্রকৃতির শক্তি প্রভাবে জগম্িম্নীন হইয়া থাকে, এ শক্তি এঁ স্বরূপ 
শক্তির বহুদুরে--কত দুরে তাহ! নিন'য় করা যায় না, হিমালয়ের নিকটে সর্ষপকণবৎ ক্ষুদ্র, তাই বলি 'রাধা- 
নাঁথ' বলিলে ভগবাণের ঠিক স্বরূপই বলা হয় আর জগন্নাথ বলিলে অনন্ত শক্তির একাংশ মাত্রই ৰলা হয়। 
কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে বুশক্তির স্থান কিন্তু শক্তির মধ্যে প্রেমের স্থান পঙ্কুলান হয় না । কুষ্ণ প্রেমময়ী 
শ্রীরাধা আলিঙ্গিত শ্ত্রীকুষ্ণই পূর্ণতম প্রকাশ । শ্রীরাধাই শ্রোত পন্থার পরাকাষ্ঠা স্বরূপিনী। কারণ 
জগতের নাথ বলিলে জগন্নাথ বুঝায় ত্রিগুণাত্মিক। মায়ার অধীনে যে চতুর্দশ ভূমগুলকে জগৎ বলা হয় 
তাহার নাথ বলিলে ভগবান কে সঙ্কুচিত করা হয়। আর ত্রিগুনাতীত বিশুদ্ধ সত্বময় ভূমিকায় শ্রীগোলোক 
ধাম, দেই গোলোকের ঈশ্বরী শ্রীরাধ! ঠাকুরানী, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্বরূপ শক্তি স্বরূপিনী শ্রীরাধার নাথ 
বলিলে ভগবানের সর্বোত্তম মহিমা ব্যঞ্জিত হয়। 


মহাভাগবত বৈষণবকুল চুড়ামণি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেন-_ রাধা ভজনে যদ্দি 
মতি নাহি ভেল! | কৃষ্ণ--ভজন তব অকারনে গেলা | আতপ রহিত স্থরয নাহি জানি । রাধ|-বিরহিত 


২২৪ ) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মাধব নাহি মানি ॥ কেবল মাধব পৃজয়ে সো! অজ্ঞানী । রাধা অনাঁদর করই অভিমানী ॥ কবহি নাহি 
করবি তাকর সঙ্গ । চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ | রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমাঁন। শ্রীভ্রই মিলই 
তব গোকুল-কাঁন ॥ ব্রদ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়নী। রাধিক।-_পদরজঃ পূজয়ে মানি ॥ উমা রমা 
সত্য! শটী চন্দ্রা রুক্সিণী ॥ রাধা অবতার সবে আম্মায় বানী ॥ হেন রাঁধা-পরিচর্ধাা ধাকর ধন। ভকতি 
বিনোদ তার মাঁগয়ে চরণ ॥ 


বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্ত বাণীর প্রচারক বর শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁরম্বরে ঘোষন! 
করিয়াছেন সমগ্র ভোগোনুত্ী জীবকে সম্ফোধন করিয়া--“রাঁধাদাস্তে রহি-_ছাড় ভোগ অহি*। রাধা দাসী 
যদি হয় অভিমান । শীঘ্র মিলয়ে তব গোকুল কান। 


ব্রহ্ম মাধব গোঁড়ীয় সমাজ তৃত্ত রূপান্থুগ ও রাগণনুগা বৈষ্ণব সম্প্ররায়ের নিত্য জপ্য যে কৃষ্ণ নাম 
মন্ত্র তাহাতে ও অস্তলীন হইয়। আছেন এই পরম পবিত্র শ্রীরাধার নাম শ্রীরাধাই এঁ সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী । বীজের মধ্যে আছে বৃক্ষ চোখে যায় না দেখা । তেমনি মন্ত্রের মধ্যে আছেন কৃষ্ণের যুগলমৃন্ধি 
আকা ॥ বুন্দাবনে আপ্রাকৃত নবীন মদন। কাম বীজ কাম গায়ত্রী ধাহার উপাসন | শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদেন 
বীজন্ত হ্যর্থ-দীপিকা । বিশ্বনাথ-চক্র বন্তি--নাম্নীপি ক্রিয়তে ময়া ॥ কাম বীজাত্মকঃ কষে] রতি বীজাত্বিক৷ 
রাঁধ।। তয়োঃ সন্কীর্তনাদের রাধা-কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ 
্‌ শ্রীরাসোললাস__ভন্ত্র! 
বিন! বীজেন মন্ত্রানাং বিফলং জায়তে ফলং। পঞ্চালঙ্কার-সংযুক্তং বীজন্ত পবমাদভূতং ৷ 
ক কারশ্চ লকারশ্চ ঈকারম্চার্ধ চন্ত্রকঃ, চন্দ্র বিন্দুশ্চ তদ্‌ যুক্তং কামবীজ মুদ্াহতম্‌ 
শ্রীগৌতমীয়_-তন্ত্। 


ক+ল+ইঈ++4 এই পাচ বর্ণে বিভক্ত । 
ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ৷ ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা নিত্য বুন্দাবণেশ্বরী ॥ 


লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-স্থুখং তয়োশ্চ কীন্ডভিতং, চুন্থণা নন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুং সমীরিতঃ 
জরীবৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র । 


যাহ! হইতে শব্দের উৎপত্তি--সেই পঞ্চাশত বর্ণের বিগ্রহ ন্বরূপিনী শ্ীরাধা-- প্রমান বৃহম্নারদীয় 
পুরানে ভ্রীরাধার সহশ্রনাম স্তোত্রে_ভ্্রীরাধা পঞ্চাশদ্‌ বর্ণ রূপিনী 1+ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণের মূর্ত বিগ্রহ 
স্বরূপিনী । তাহার অমুত দৃষ্টি না হইলে কোন প্রাণবন্ত জীব কথা ও বলিতে পারে না। তিনিই শ্রুতি 
জননী আরি সরম্বত্তী তখাহি সনৎ কুমার সংহিতায়াং “সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থাং লেখনী পুন্তিকান্থিতাম্‌। শ্রীকৃষ্ণ 
সহিতাং ধ্যায়েত ত্রিসন্ধ্যং রাধিকেস্্রীম্‌ ॥% 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ২২৫ 


অতি গুপ্ত 
ভ্রীরাধ। | 


রাসোল্লাস তন্ত্র ব্রজনবধুবদন্দের নিত্য মিলনস্থলী শ্রীপ্রীযোগপীঠের বর্ণনায়_-ঃ 

্রীমদ্‌ বৃদ্দাবনং ধ্যায়েৎ বৈষ্বে হৃদয়ে সদ1 | মহাপদং যোগপীঠং কাঞ্চনস্থল নিগ্মিতম্‌॥ 

পূর্ণ চক্রোদয়ং নিত্যং সর্বত্র কুন্মান্থিতম্‌। কদম্ব পাদপচ্ছায়ং কালিন্দী পুলিনোত্তমম্‌ ॥ 

সোগ্যান মাধবী কুপ্রং জ্রমদ্‌ ভ্রমর বিভ্রমম্‌। কোকিল ধ্বনি সঙ্গীতং ময়ুরাগ্ঠাভিনর্তনম ॥ 

কৃষ্ণসার সমাকীর্ণং কামধেন্ু হুখাস্পদম্‌। গোপ-গোপী প্রিয় স্থানং কল্প পাদপ শোভিতম্‌। 
মধো গোবদ্ধনং তত্র বিচিত্র মণি মন্দিরম্‌। রত্ব সিংহাসনাসক্তং পদ্ম রাগ সরোরূহুম্‌ ॥ 

তন্মধ্যে চিগ্তয়েৎ কৃষং কিশোরং নন্দনন্দনম্‌। রাঁধে তস্ প্রিয়াং রাঁধাং কিশোরীং বার্ধ ভানবীম্‌ ॥ 
ইহা ছাড়া দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রবাজের ভিতরে-__'গোপী” শব্দের অর্থ ই শ্রীরাধাযিনি 
ভাবে নিত্য তাহার প্রাণ গোবিন্দের প্রীতি ময়ী সেবা করিয়] থাকেন_ তিনিই গোপী প্রধান। 
'জন অর্থে তদীয় কায়বুাহ স্বরূপিনী ললিতাদি অসংখ্য গোপিকা নিকর। এই সকলের “বল্পভ? 


ধিনি তিনিই গোপীজন বল্পভ গোলোকেশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেব! শুদ্ধ বৈষুবগণের নিত্য উপাস্য তত্ব । 


হরে। হরে 
কৃষ্ণ রাম। 


এইবারে নামার্থ দীপিকায়_ ষোড়শ নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 
রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই যোল নামের ভিতরে--তিনটি নাম প্রধান_হরে 


নামার্থাঃ--যথা শ্রীগোপাল গুরুধুত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যম--ঃ 
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্বত্বং চিদঘনানন্দ বিগ্রহম্‌ । হরত্যবিগ্্যাং তৎকার্ধ্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥ 
হরতি শ্রীকষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহলাদ স্বরূপিনী। অতো! হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীন্তিতা ৷ 
আনন্দৈক স্থুখ ক্বামী গ্তামঃ কমল লোচনঃ | গোকুলানন্দো-নন্দ নন্দনঃ কৃষ্ণ ঈধ্যতে 
বৈদপ্বীসার-_সর্ব্বন্বং মূর্তলীলাধিদৈবতমূ, রাঁধিকাং রময়মিত্যং “রাম? ইত্য ভিধীয়তে । 
চিদ্ঘন আনন্দ রূপ শ্রীভগবানূ। নাম রূপে অবতার এই প্রমান ॥ 
অবিদ্যাহরণ কাধ্য হৈতে নাম হরি । অতএব হরে কুঞ্জ নামে যায় তরি ॥ 
কুষ্ণ হলাদ স্বরূপিনী শ্রীরাধ! আমার । কৃষ্ণ মন হরে তাই 'হরাঃ নাম তার ॥ 
রাধ। কুষ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দ রূপ | “হরে কৃষ্ণ শব্দে রাধা কুষ্ের স্বরূপ ॥ 
আনন্দ স্বরূপ রাধা তার নিত্য স্বামী। কমল লোচন শ্যাম রাধানন্দ কামী ॥ 
গোকুল আনন্দ নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ । রাঁধ। সঙ্গে হুখান্যাদে সর্বদা সকৃষ্ণ। 
বৈদগ্ধাসার সর্ববস্য মূর্ত লীলেশ্বর। শ্রীরাধারমন রাম নাম অতঃ পর ॥ 
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ীধুগল নাম । যুগল লীলার চিন্তা কর অবিরাম ॥ 
ব্রজের শুক সারিক৷ অতি প্রত্যুষে জাগিয়াকি নাম করে।_-£ 
রাই জাগ রাগ জাগ শারী শুক বলে। কত নিদ্রা যাও শ্যাম মানিকের কোলে ॥ 


পাশ 
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সর্ব্চেতো। হরং কৃষ্ণম্তম্ত চিন্তং হরত্যসৌ | বৈদগ্বীসার বিস্তারৈঃ অতো রাধা হরা মত! ॥ 
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুনৈরতি বরীয়সী । গোপালোত্তর তাপন্যাং যদ্গান্ধর্বেরবেতি বিশ্রুতা । 
হলাদিনী যা মহা শক্তিঃ সর্বশক্তি বরীয়সী ॥ তৎসার ভাবরূপেয়মিতি অস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত । 
কা ্াস্বরূপেয়ং সর্বদা বার্ষভাঁনবী । ধৃতযোড়শ শুরঙ্গারা ছ্বাদশ1ভরনাশ্থিতা ॥ 
-_উজ্জল নীলমণি। 
ভূজচভুষ্টংং ক্কাপি নর্্ঘন1 দর্শয়ন্নপি। বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেয়। দ্িতৃজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥ 
কারণ শ্রীরাধা সমর্থা রতি সম্পন্না। সমর্থা রতির প্রাকট্যের গন্ধমীত্রেই জাতি, কুল, ধর্ম? 
লঙ্জাদি সকল বাঁধা বিদ্ু বিস্মুক্ধ হইয়! যায় এবং যাহা সান্দ্রাতম! (নিবিড়তম!) অর্থাৎ ষাহাতে একমাত্র 
প্রাণ গোবিন্দের নিত্য সেবা ভাব ভিন্ন অন্যভাব লেশ ও প্রবেশ করিতে পারে না__চিন্তা ভাবনার ভিতরে 
ও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ঠ কোন মুক্তির আবির্ভাব ঘটে ন] রসশান্ত্রে এই একায়ন তত্বকেই সমর্থ রতি বলিয়া থাকেন। 
উজ্জলনীলমনি ১৪ ৫৪-৫৫, &৭। 
প্রীরাধামন্ত্রোদ্ধারো যথা গৌরীতন্ত্রে্রীর্নাদ বিন্দু সংযুক্ত তথা গ্রিমুেবৃত্তযুক ।॥ চতুর্থী বহি 
জায়ান্ত! রাঁধিবা ষ্টাঙ্গরো মন্থুঃ ইতি নাদবিন্তূসহ সংযুক্তা শ্রী তথা মুখবৃন্ত (আ ) ও নাদ বিন্দু সংযুক্ত, 
অগ্নিবর্ণ (র)। রাঁধিকাঁতে চতুর্খা বিভক্তি তদন্তে বহিজায়া (ম্বাহ!) এই অষ্টাক্ষর শ্রীরাধামন্ত্র। ও শ্ীং 
রাং রাধিকায়ৈ স্বাহ। | 
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে-মন্ত্র রাজ এং হ্রীং শ্রীং ব্রীং রাং রাসেশ্বধ্যৈ রাধিকায়ৈ কৃষ্ণকল্লভায়ৈ 
সব্বাগ্যে গোপয স্বাহা ।১ কাম ধেণু তুল্য এই মন্ত্র লক্ষ জপে সিদ্ধিলাভ। 
অথ ধ্যানম্‌ 
স্মেরাং শ্তীকুদ্কুমাভাং স্ফুরদরুন পটপ্রাস্ত কষ্প্তা বগুগাং, 
রমাং বেশেন বেনীকৃতচিকুর শিখালম্বি পদ্মাং কিশোরীম্‌। 
তর্জন্দুষ্ঠ যুক্ত্যা হরিমুখকমলে যুগ্ততী নাগবল্লীং। 
পর্ণঘ কর্ণায়তাক্ষণং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ 
নিখিল ত্রদ্গাণ্ডের জীৰনিচয়ের চরমণ্ডম সাধনার পরমতম প্রাপ্তি ও প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' _এই 
মহা ভজন ঙম্পদ গোলোকেশ্বরী শ্রীগোবিন্দের নিত্য কান্ত] ভ্ীরাধাঠাকুরাণীর বিশুদ্ধ সত্বোজ্জলীকৃত হদি- 
মঞ্জষা সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে । একমাত্র তীহারই কৃপায় জীব তাহা লাভ করিতে পারে ॥ অষ্টাবিংশ 
চতুযুগে দ্বাপরের শেষ ভাগে কলির প্রথম সন্ধায় স্বং ভগবান স্বীয় কাপ্তার কান্তি ও ভাব পরিপগ্রহ করিয়া! 
কৌন যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া সর্ধব সাধারনে, স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতে অশেষ বিশেষে বিতরণ 
করিয়াছেন। সেই জন্য শ্রীরাধার মহিম। স্বয়ং কৃষ্ণই শ্ীগৌরাঙ স্বরূপেই সম্যক প্রকাশ করিয়াছেন । 
নীলাচল গল্ভীরায়-তাহার অন্তরঙ্গ নিত্য পার্ধদ ভক্ত স্বরূপ দামোদর (ভ্রীললিতা সখী), রায় রামানন্দ 
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(ভ্ীবিশাথ। সখী ) এই ছুই মহা ভাগবতের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন । 
রায় রামানন্দ মহাপ্রভৃকে বলিয়াছেন-_ দয়াময়, আপনার চিরদাঁস ও আপনজন বলিয়া পদ- 
ধুলিতে যে স্থান দিয়াছেন-_ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? জগতে জীব ব্রজ মাধুরীর কি 
জানিত, রাধা প্রেমের (কৃষ্ণ প্রেম) কি বুঝিত? ব্রক্রসের ভজন সন্ধানই বা কোথ! হইতে পাইত যদ 
আপনি নিজে কলির জীবকে দয়] করিয়া এই সন্ধান না দেখাইগ্ডেন? 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্যদ ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বত্তী পাদ তাহার অমর গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বলিয়াছেন_-ঃ 
প্রেমা নামান্ভৃতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কন্ক নাম্।ং মহিয়ঃ 
বেত্বা কন্য বন্দাবন_বিপিন মহা মাধুরীষু প্রবেশঃ | 
কো বাঁ জানাতি রাধাং পরম রস চমতকার-মাধূর্্য সীমাং 
একশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ববমাবিশ্চকাঁর | 
-জ্রীচৈতন্য চক্দ্রামৃত্ত-_-১৩০। 
উক্ত শ্লোক বঙ্গভাষায় কীর্তন করিয়াছেন প্রখ্যাত পদ কর্তা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর-__-- 
যদ্দি গৌর নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে। 
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে? 
মধুর বৃন্দধা বিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। 
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার! 
গাও পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুন সরল করিয়া মন । 
এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখি একজন ॥ 
গৌরাঙ্গ বলিয়া ন1 গেন্ু গলিয়া কেমনে ধরিণু দে । 
বা্থুর হিয়! পাষান দিয়! কেমনে গড়িয়াছে ॥ 
রাধা প্রেম, গোপীভাব ও আপন মাধুরী । ভিন আন্মাদিতে এবে নদে অবতরি ॥ 


প্রাণনাথ শ্ীকঞ্চের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমাকর্ষন এতই দুর্ববার যে সবর্ধ শক্তিমান গোবিন্দ কে ও 
শক্তিহীন করিয়া থাকেন। পরীক্ষার্থ কৃষ্ণ চতুভূজ ধারণ করিয়া বসসিয়াছিলেন, কিন্তু রাধার অনপায়িনী 
ভক্তি ও একায়ন তন্বে নিষিত ছুর্র্বার কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষনে সেই চতুর্ভূজ যুক্তি রাধিতে পারেন নাই, 
ঘিভূজে পরিনত করান, বন্দাবনে পৈঠ।নামক স্থান এই লীলার সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছেন, রাধা প্রেমের 
দুর্বার আকর্ষনে গোবিন্দকে শ্রীরাধার নিকটে খনী হইতে হইয়াছে এবং দ।সখত পর্যন্ত লিখিয়া দিয়াছেন । 
সেই ধন পরিশোধের নিমিত্ত তাহাকে একটি ওদার্ধ্যলীলার প্রকটন করিতে হইয়াছে । এই ইচ্ছার উদ্গমে- 
তেজি কাল বরণ করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি । রাধে! তুয়া নাম লৈয়া, কান্দিয়ী কান্দিয়।' 


২২৮ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অশ্রু জলে হব শ্রান্তি ॥ মিলি ভক্তগন করিব কীর্তন, রাঁধা রাঁধ! ধ্বনি । খেনে খেনে মৃচ্ছণ, হইব যখন, 
অচেতন রব পড়ি 

যবে ভেবে তব ভাব, হবে প্রেম-_ভাব, স্বভাব ছাড়িবে তব দেহ। তেজি বংশীধর, হব দগ্ডধর, 
রাখিতে নারিবে কেহ ॥ অমূল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি | বীর চন্দ্রে কহে, তবে সে 
খালাস, পাইবে প্রেমের খনী ॥ 

ভক্ত বা ভগবাণের চরণে কোন সেবাপরাধের ফলে স্বরূপ ও স্বধাম হইতে ভ্রষ্ট জীবের পুনঃ সাধ্য 
ও সাধন তত্বের সমাক নির্নয়ে সবর্বদা শ্রদ্ধা ভক্তির অনুশীলনের চরমতম সীমায় পরমতর প্রাপ্তি শ্বন্ধপ থে 
শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম তাহাই সাধ্য--সাধনীর অবধি । 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বাভাবিক অনুরাগ বা ও্রীতিময়ী চেষ্টাকে রাগাত্মিক! ভক্তি বলে । 
তদনুরূপ চেষ্ট। করিবার বাসনাকে লোৌভ বলে। এ বাঁসনাকে ফলবতী করিতে হইলে অন্ঠ সর্বববিধ 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া রাধারানীর নিত্য পরিচধ্য। করিবার জন্য যে স্বতঃ ক্ফুর্ত অনুরাগ তাঁহাকে রাগা- 
মুগ! ভর্ভি কহে। এ ব্রজ ভাবরসোল্লাসারতিতে সম্দ্ধিমান হইয়া যুখেশ্বরী শ্রীরাধারাণশীর আন্ুগত্ে শদ্‌- 
রসনিষ্টচিত্তে অনুকূল সেবা চিন্তা করিতে হয়। ইহাকেই মানসী সেবা, স্মরণ ও শ্রুতির ভাষায় মনঃ কল্পন 
বলে। তথাছি গোপাল তাপনী শ্রতিঃ_ ভক্তি রস্য ভজনং, তদদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুম্মিন মনঃ 
বল্পনমূ। এতদেব নৈষম্ঘ্যম্‌ ইতি । 


মনঃ কল্পান বলিলে, উহা! মিথ্য। কল্পনা বুঝ উচিত নহে । উহা! অতি সত্য ও বাস্তব বন্ত। “মন: 
বল্লাতে অনুরজ্যতে অপ্যতে অনেন, ইতি মনঃ কল্পনম্‌। চিত্তরপ্রনাত্মকং শ্রবণ।দি চেষ্টা হিতুকং বিজাতীয় 
প্রত্যয় প্রবাহরূপং ভাবময়ীমনুশীলনমিত্যর্থঃ ॥ যাহা নিরম্তর ভাবনা করা যায়, মৃত্যু সমফে তাহাই চিন্তকে 
তন্ময় করে। মৃত্যুকালে যাহা স্মৃতি পথে উদিত হয়, গতি ও তাহারই অনুরূপ হয়। রাজধি ভরত, হরিন 
চিন্তা! করিয়া হরিণত্বই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ( ভাঃ ৫৮)। পুরঞ্জন, পুরপ্রনীকে অনুধ্যান করিয়া পরজন্মে 
্্ীত্ব লাভ করিয়াছিলেন । (ভাঃ ৪।২৮)। প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্তের অভাব নাই বিবিধ বর্ণের ও বিবিধ আকারের 
কীট সকল ধরিয়া পেশ্কত নিজ মুম্ময় ভবনে আবদ্ধ রাখে, কীটগন গেশস্কং ভয়ে নিরস্তুর ধ্যান করিয়া 
ধ্যানের তীব্রতা বশতঃ পুরর্ধদেহ ত্যাগ না করিয়াই অল্প কাল মধ্যে পেশস্কৃতের তুল্য দেহ বর্নাদি লাভ করে 
অর্থাৎ পেশস্কুৎ হইয়া যায় । যথাঃ 

কাঁটঃ পেশস্কৃত' ধ্যায়নূ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎ সাত্বতাং রাজন্‌ পুরর্বরূপমসংত্যজন্‌। 
ভাঃ ১১1৯।২৩। ঞ্ুব ও দেহত্যাগ ন। করিয়াই ভগবৎ পার্দ-তনু লাভ করিয়াছিলেন। 

ফলতঃ যাহ! নির্ভর চিন্তা করা যাইবে, তাহাই পাওয়া যাইবে। অতএব যাহ। পাইতে হইবে, 
তাহাই সবর্বদা চিন্তা করা একান্ত কর্তর্য। ম্থৃতীত্র ধ্যানে এক দেহেই, অন্থথ। দেহাস্রে ধ্যেয় প্রাপ্তি 
স্থনিশ্চিত। 


কঙ্চময়ী শ্রীরাধ। [ ২২৯ 


রাসধাত্রার পূর্বেবে মোহনমুরলীরবে সুদ্ধা গোপীগন বাহার! পততিপুত্র গন কর্তৃক গমনে বাধা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার! প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য ন্ৃতীব্র লালসাবশতঃ গুনময় দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তর্ভাবিত দিদ্ধ গোপীদেহে অচ্যুতের পাঁদ পদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন 
তা বার্ধামানাঃ পতিভিঃ পিভূভিভ্রণতৃবদ্কুভিঃ। গোবিন্দাপহ্থতাত্মানো! ন ্যবর্তস্ত মোহিতাঁঃ ॥ 
ভাঃ ১০।২৯1৮, 
অন্তগৃহগতা কাঁশ্চিদগোপ্যোঅলন্ধ বিনির্গমাঃ। কৃষ্ণ তন্তাবনাধুক্তা দধ্যমিলিত লোচনাঃ ॥ 
স-ভাঃ ১০২৯৩, 
দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধুতাঃ শুভাঃ। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ-নির্তযা ক্ষীন মঙ্লাঃ। 
--ভাঁঃ ১০ ২৯1১৯ 
তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধযাপি সঙ্গতাঃ | জন্গুনময়ং দেহং সঙ্াঃ প্রক্ষীনবন্ধনাঃ ॥ 
-সভাঃ ১০।২৯।১১, 
মধুর রসেই তদ্দিতর রসের অন্তর্ভাব আছে। কিন্তু অন্ত রসে মধুর রসের অস্তিত্ব নাই ন্থৃতরাং 
মধুর রগেই শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় অধীন। রদ-পাত্রী কুষ্ণপ্রিয়। গণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বব জেষ্ঠা। ন্ৃতরাং 
শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিরন বদ্ধ ২ 
প্রেমীর নিকট তিনি খণী। শুচ্ছতার তারতম্য অনুসারে জ্যোতিধিবন্ের প্রতিবিদ্বের পতন 
তাঁরতমা হয় । প্রেমের তারতম্য অনুসারে কুষ্চবশীকারের তারতম্য হয় । শ্রীরাধার প্রেম। অসমোদ্ধ। 
সতরাং কুষ্ণ, রাধার সম্পূর্ণ অধীন । রাধার প্রেম_ খণ শোধ করিবার জন্য তিনি গৌরাজ হইলেন, তথাপি 
আজ ও খণ শোধ হয় নাই । হইবে ও না কৌন ও দ্রিন। কেন না উহ! অনন্ত ও নিত্য নৃতন। হুতরাং 
ভ্রীকু্ণকে পরিপূর্ণ রূপে পাইতে হইলে, শ্রীরাধার আনুগত্য অপরিহার্য । নিজেকে শ্রীরাধার অনুগত 
প্রিয়জনের আশ্রিত মনে করিয়া, গুরূ পৰ্িষ্ট সিদ্ধ ভজন প্রণাঁলীতে ভজন করিলে, অভীশষ্ট দেবা পাওয়! 
যায়। সাধক দেহে (যথাবস্থিত দেহে) শ্রবণ বীর্তনাদি কর্তব্য । মানসে গুরূপদিষ্ট অন্তর্ভাবিত সিদ্ধদেহ 
ও অভীষ্ট সেবা চিন্তা কর! প্রয়োজন । অর্থ/২ গৌর লীলাই করনীয় এবং কৃষ্ণ লীলাই নিত্য ও সতত 
স্মরনীয়, এ মানসীসেব! চিন্তা কারবার জন্য, ব্রজের নৈত্যিক লীল। অবগত হওয়া আবশ্যক । 
পল্পপুরান, সনৎকুমার সংহিতা, গোঁৰিন্দ লীলামুত, কৃষ্ণ ভাবনামৃত, স্বল্প কল্পত্র'ম” ভজন রহস্য 
প্রভৃতি গ্রন্থে এ লীলা বিশেষ ভাবে বণিত হইয়াছে। 
জীবের সাধ্য বন্ত কি? জীবগন ভিন্ন ভিন্ন প্রভৃতি ও রুচি বিশিষ্ট । প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতি ও 
রুচি অনুসারে সাধা নির্নয় করিয়া থাকেন। কেহই সাধ্য বস্ত গুলির ক্রমিক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ও সাধ্যের 
অবধি নির্নয়ের প্রয়াস পাইতেন ন। বা তদ্ছিষয়ে প্রয়াস পাইলেও ন্বমত নির্বন্ধতা বশতঃ প্রকৃত সঙ্থ্য নির্নয় 
করিতে পারিতেন না। মাবার বছ শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধী বু বাক্যে চিন্তে ভ্রান্তি উৎপন্ন হওয়ায় সত্য 
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নিননীত হইত না। এই রূপে যখন ভারতে সাধ্য নির্নয় লইয়। পণ্ডিতগণের মধ্যে নানরূপ বিবাদ বিতর্ক 
চরম সীম! প্রাপ্ত হইতেছিল, এবং তজ্জন্য সাধ্য বস্ত্র ক্রমিক শ্রেষ্ঠতা ও সাধ্যাবর্ধি নিন্ময় করা মানবের 
অসম্ভব হইয়াছিল, সেই সময়ে দয়াদয় শ্রীকৃষ্চন্দ্র ন্দীয়াঁতে শ্রীগৌরচন্দ্ররপে সপার্ষদে আবিভূ্তি হইয়া সর্ব 
বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। ্ীমন্মহা প্রভুর উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোন ও শাস্ত্রে কোন ও মহাজন কর্তৃক 
সাধ্য বস্তুর ক্রমিক শ্রেষ্ঠত1 ও সাধ্যাবধি নিনীত হইতে দেখ! যাঁয় নাই । এমন কি যে সকল মহাজন সাধ্য 
শিরোমণি শ্রীরাঁধা প্রেমের সাধক ছিলেন, তাহারাও সাধ্য বস্ত্র ক্রমিক উত্তমতা নিন/য় বা বিচার করিতেন 
ন1! তাঁৎকালিক বিজ্ঞ পণ্ডিত শিরোমনি প্রীল রামানন্দ রায় । রাধা প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
কিন্তু তিনিও সাধ্য বস্ত্র ক্রম বিচার করিতেন না! পরম করুণ রসরাজ ও মহাভাবের একত্র সমন্বয় মুরতি 
গ্রীক চৈতন্ত মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়ের ভিতরে স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া রসিক ভক্ত শ্রেষ্ঠের জ্ীমুখ 
দিয়াই সাধ্য বস্তুর ক্রম বিচার করতঃ সাধ্যের চরমতম প্রাপ্তির বিষয় জগতে প্রচার করেন। 


সঞ্ধার্ধ্য রাঁমীভিধ ভক্তমেঘে, স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়মূতানি। 
গৌরান্ধিরেতৈ রমুন। বিতীনে স্তজংজ্ঞত্ব রত্তালয়তাং প্রয়াতি ॥ চৈঃ চঃ। 


এখানে প্রশ্ন কর্ত। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌর সুন্দর এবং উত্তর দাতা শ্রীল রায় রামানন্দ । 


প্রভূ কহে পড় শ্লোক পাধ্যের নির্নয়। রায় কহে-ন্বধর্্মাচরনে বিষ্টুভক্তি হয় 1১ 

প্রভু কহে এহে! বাহা, আগে কহ আর। রায় কহে__কৃষ্ণে কর্মার্পন সাধ্য সার ॥২ 

প্রভূ কহে এহো বাহা, আগে কহ আর । রায় কহে-্বধর্মত্যাগ এই সাধ্য সার ।৩ 

প্রভূ কহে__এহো বাহ্‌, আগে কহ আর । রায় কহে-জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥৪ 
প্রভু কহে-এহো বাহ-আগে কহ আর । রায় কহে-জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥৫ 
প্রভূ কহে-এহে। হয়, আগে কহ আর । রায় কহে__প্রেম ভক্তি সর্ধব সাধ্য সার 1৬ 
প্রভূ কহে__এহো হয়-আগে কহ আর । রায় কহে দাস্ প্রেম সর্বব সাধ্য সাঁর 1৭ 

প্রভূ কহে__এহে হয়-আগে কহ আর। রায় কহে সধ্য প্রেম সর্বব সাধ্য সার 1৮ 

প্রভু কহে__এহোত্তম, আগে কহ আর । রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সবর্ব সাধ্য সার 1৯ 
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে, কা প্রেম সবর্ব সাধ্য সার ॥১০ 
পরিপূর্ণ কৃষ্পপ্রাপ্তি এই প্রেম! হৈতে ৷ এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 

প্রভু কহে__এই সাধ্যাবধি হ্ুনিশ্চয় । কূপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ 

রাঁয় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে । এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভৃবনে ৫ 

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমনি। ইহা ভিন্ন আর আমি অধিক না! জানি ৪১১ 
প্রভু কহে--এই হয় আগে কহ আর । রায় কহে--আ'র বুদ্ধি গতি নাহিক আমার। 
ষেবা প্রেম-বিলাপ-বিবর্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি নাহয়? 
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এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল । প্রেমে প্রভু স্বহন্তে তার মুখ আচ্ছাদ্দিল 
গীত ঘথা-ঃ 

(১২) পহিল হি রাগ নয় ভঙ্গ ভেল। অনু্দিন বাল অবধি নাঁ পেল 
ন লে। রমন, নহাম রমনী । ছুহ্থু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
ন খুজলু' দৃতী ন খোজলু আন । ছুহুক মিলনে মধ্যত পঞ্চবান্‌ ॥ 
অবদৌই বিরাগ তুহু" ভেলি দুত্তী । স্পুরুথ প্রেম এ ছন রীতি। 

এই গীত শ্রবনে শ্রীমন্মহা প্রভূ পরমীনন্দ লাভ করিলেন এবং বলিলেন__ঃ 
_- সাধ্য বস্ত অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জান্লি নিশ্চয় ॥ 


এ সম্বন্ধে পরম ভাগবত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন-_-£ 


রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা । কৃধ্ণ-ভজন তব অকারনে গেলা ॥ 
আতপ-রহিত স্রয নাহি জানি । রাধা বিরহিত মাধব নাহি__মানি ॥ 
কেবল মাধব পুজয়ে সো! অজ্ঞান | রাধা অনাঁদর করই অভিমানী ॥ 
কবহি নাহি করবি তাকর সঙ্গ। চিন্তে ইচ্ছসি যদি ত্রজ সরস রঙ্গ ॥ 
রাধিক! দাদ যদি হোয় অভিমান । শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ 
ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়নী | রাধিকা পদরজঃ পূজয়ে মানি | 
উম| রম1 সত্য। শণী চন্দ্রা রুক্সিনী | রাধা অবতার সবে-আয়ায় বানী ॥ 
হেন রাধা পরিচর্ধ্য। ধাকর ধন । ভকতি বিনোদ তার মাগয়ে চরণ ॥ 


এই ত্রজ মহাদেবীর শ্রীচরণ কমল ভজনই সর্ধ্বসাধ্য সার সন্বদ্ধে--ঃ 


তথাহি ভ্রীমদ্দাস গোম্বামি কৃত স্তবাবল্যাং স্ব-সন্থপ্প প্রকাশ স্তোত্রে প্রথমঃ শ্লোকঃ । 
অনারাধা রাধ।-পদাস্তোজরেণুমনীশ্রিত্য বৃন্নাটবীং তৎ পদাঙ্কাৎ। 

অসান্তাষ্য তন্ভাব-গম্ভীর চিন্তান্‌, কৃতঃ শ্াম-সিদ্ধো রহস্যাধগাহঃ ॥ 

রাধ।র চরণ রেণু কর আরাধন! আশ্রয় করহ লীলাস্ূমি বৃন্দাবন । 

চঞ্চল কালিয়া! লীল৷ রসের আবেশে । ষথ1 তথ। বুলে মনে বাসনার বশে | 
রাধিকানুরাগ মহ! হেমদাম হয়। উন্মান্ত কানু করী বাধিয়া রাখয় ॥ 

তাই রাধ। পদরেণু বিন্ু কদাচন। নাহি মিলে অবিচল মদনমোহন ॥ 

রাধ! সঙ্গে যদাঁ ভাতি তদা মদন মোহনঃ | অন্তথ। বিশ্বমোহনোইপি সদ] মদন মোহিতঃ £ 
রজে। রূপে সেই ধন রহে বৃন্দাবনে । ব্রজ বাসে তাহ! লাভ হয় অসাধনে ॥ 

নিখিল সাধন ফল দাতা বৃন্দাবন । শরীরে ন1 পার মনে লওরে শরণ ॥ 

প্রেমলীল! বিলসিত কালিয়া যে চাঁয়। ইহ! বিন্ু তাঁর আর নাহি লছুপায় 
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দিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাধারসে বিভীবিত আঁশয় গভীীর। নিরখিবে সে সকল ভকত স্থধীর ॥ 
তাহাদেব পদ্দ যুগে হয়ে অনুরত। দীন ভাবে সেবনাদি করিবে সতত ॥ 
সাধিয়! সম্ভোষ কায় মনে! ও ৰচনে । পুছিবে রাধার রস-বারতা যতনে ॥ 
লভিবে করুণ! সেই সত্বম সবার । পাইবে জ্রীরাধা পদ দাস্ঠ সাধাসার 

মহা পারাবার পারা যদিও সে সিশ্কু। ইহা বিন্বু তথাপি না মিলে এক বিন্দু ॥ 
উদ্দিলে রাধিকা -শশী শ্রীকৃষ্ণ জলধী ৷ রসের লহরী বিথারয়ে অনবধি। 


রাধাবদন বিলৌকন বিকসিত--বিবিধ বিকার বিভঙ্গম্‌। 

জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত-তুঙ্গ তরঞ্জম্‌ ॥ গীত গোবিন্দম্‌ ॥ 
মনে ভাবি সেই রস লীলা স্থুলহরী । ডুবিয়া যে রহি তাহে দিবা বিভাবরী ॥ 
অষ্টকাল যুগলের রসের সেবন । সখীর করুণ! গুণে লভি সেই ধন 
রাগানুগা ভক্তি বিনা কোন সাধনে । কেহ ইহা! লভিতে না পারে, বৃন্নীৰনে ৪ 
পরকাশি জীৰে রূপের করুণা অপার । করিয়াছে এই মহ! উপায় প্রচার ॥ 
তথাপি হে অপরাধী আমরা পামর। জড় রসাবেশে তাহে বিমুখ অন্তর [ 
গুরু | ভ্রীগৌরাঙগ 1! গৌরালেরগণ | সবার চরণে পুনঃ এই নিবেদন | 
এ দ্রাষে করুণ| করি বিতরন । ধরাইয়া দাও সেই রূপের ভজন ॥ 
মায়া মর-দিত দেহ, নাহিক শকতি । বড় বিডৃম্বিত আমি নাহি অন্য গতি ॥ 
ভোজন লালসেঃ রসনে আমার, শুনহে বিধান মোর । 
শ্রীনাম-যুগল, রাগ ন্থধারস খাইয়া থাকহ ভোর ॥ 
নব হুন্দর পীযুষ রাধিকা নাম। অভিমিষ্টি মনোহর তর্পন ধাম ॥ 
কৃষ্ণ নাম মধুরামৃত গাঁ ছুদ্ধে। অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুন্ধে ! 
স্থরভি রাগ হিম রম্য তহি আনি | অহরহ পান করহ সখ জানি ॥ 
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা । অদ্ভূত রস তুয়া পুরাওব আশা? 
দাস রঘুনাথ পদে এ বিদ্যবিনোদ । যাচই রাধা কৃষ্ণ নাম প্রমোদ ॥ 

হে স্বামিনি ! বৃন্দবৈনেশ্বরী ! 

তোমার বিরহানলে দিবানিশি হিয়! জলে অত্যুৎকট সহিতে না পারি ? 
আমি এ দ্বুরম] দাসী সদা ছুঃখনীরে ভাঁদি হইয়াছি কাতর অন্তর। 
বসি গোবর্ধন পাশে তোমার দরশ আশে সেবা লাগি কাদি নিরস্তর 
সকল ব্যাপার ত্যজি তব পদধ্যানে মজি 'কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা” রচিয়া। 
করি অতি বিলপন প্রনয় অমৃত কণ দরিয়া মৌরে জুড়াও আসিয়া 
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বৃন্দাবনেশ্বরি দঙ্থে তৃনধরি প্রণমিয়া তুয়! পার । 
পরম সম্পদ তব দাসী পদ সুরমা অভাগী চায় ॥ 
কৃপা বিতরিয়া কিছ্করী করিয়া রাখ রাঙা পদ তলে। 
জুড়্যতে জীবন করিব সেবন অষ্টকাল কুতৃহলে ॥ 
নিশি শেষ ভাগে সবাকার আগে জাগিয়া আবেগে অতি। 
কেলি কুপ্রাঙ্গন ক্ষালন মাঙ্ন সারিব সত্বরে পতি ॥ 
রাধাপদ দাস্ত মাত্র অভিষ্ট চিন্তন । কৃপায় লভিব রাধা! রাগানু ভাৰন ॥ 
জিহবা! হউক নুবিহবল রাধা নাম গানে। বৃন্দারণ্যে গল মন রাধা অন্বেষনে ॥ 
রাঁধা সেব! কর কর, প্াধ! ম্মর মনে । রাধানুগ! ভাবে ভজ রাধ! প্রান ধনে ॥ 
রাধা পদ দাস্য বিনা কিছুই না মাগি । তব পধ্যে নমস্কার, আছি দাস্ত লাগি ॥ 
ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি বহু আন্তি স্বরে । কাকু ভরে গদ্‌ গদ্‌বচন জোড় করে॥ 
প্রার্থন করে গে! দেবি এ অবৃধ জনে ॥ তবগণে গান কৃপা কর অকিঞ্চনে | 
ভজামি রাধা মরবিন্দ নেত্রাং, ম্মরামি রাধাং মধুর স্রিতাস্তাং 
বদামি রাধাং করুণা ভরাদ্রাং ততো৷ মমনান্তিগতি ন'কাপি ॥ 
হা-দেবি ! কাকু ভব-গদগদয়াছ্য-বাচা, যাঁচে নিপত্য ভুবি দগুবছুন্তটান্তিঃ। 
অস্ত প্রসাদ মবুধস্ত জনন্ত কৃত্ব!, গান্ধবির্বকে ! নিজগণে গণনাং বিধেহি 


হে দেবি ! হে গান্ধধবকে ! আমি অত্যন্ত মূ, এক্ষণে আমি ভূমিতে দশুবৎ নিপতিত হইয়] 
অতিশয় কাকুতি সহকারে গদগদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা! করিতেছি যে, তুমি প্রসন্ন! হইয়! 
আমাকে তোমার নিজ--পরিকর মধ্যে গননা কর। 

আশা ভরৈরমূত সিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিং, কালে! ময়৷--তিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 

ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধান্ততি নৈব কিং মে, প্রাণৈত্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি। 

না নাথ গোকুল হুধাকর ন্ুপ্রসন্ন, বক্তারবিন্দ মধুর স্মিত হে কৃপার্। 

যত্র ত্বয়৷ বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়, স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয় সেৰনায় ॥ 

বিলাপ কুন্মাঞজলিঃ। 

হে বরোরু রাধে ! অমৃত--সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, এখন 
ভূমি আমাঁকে কৃপা বিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত শ্রামার প্রাণ বা ব্রজবাস ব1 কৃষ্ণ দাস্তেই ৰা কি 
আছে? 

হে গৌরচন্দ্র ! হা কৃষ্ণ ! হা মধুর স্মিত! হা! স্থপ্রসন্ন মুখার বিন্দ | হা কৃপার্(! তোমার সহিত 
যেথানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধ নিত্য বিহার করেন জামাকে প্রিয় সেবার জন্য তথ। লইয়! রাখ । 
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পরিশেষে মহাভাগবতবর শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পশ্চাতে অবস্থান পূর্ধ্বক যোগপীঠে ব্রঙ্গ- 
নব যুবছন্ছের শ্রীচরণ যুগলের নিত্য সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীগ্রস্থ এখানেই সমীপন করি । 


যোগপীঠোপরি স্থিত অষ্ট সখী স্থবেষ্টিত বুন্দারণ্যে কম্ব কাননে। 
রাধ। পহ বংশীধারী বিশ্বজন চিন্তহারী প্রাণ মোর তাহার চরণে ॥ 


সখী আজ্ঞ। মত কার দৌহার সেবন। পাল্যাদাসী সদ! ভাবি দোহার চরণ ॥ 
কভু কৃপাকরি মম হস্তধরি মধুর বচন বলে। 
তাম্থুল লইবা1 খায় ছুই জনে মাল। লয় কুতুহুলে ॥ 
অদর্শন হয় কখন কি ছলে । ন দেখিয়। দৌহে হিয়! মোর জ্বলে ॥ 
যেখানে সেখানে থাকুক ছু জনে আমি ত চরণ দাসী । 
মিলনে আনন্দ বিরহে যাতনা সকল সমান বাসী ॥ 
রাঁধাকৃঞ্ঙ প্রাণ মোর জীবনে মরণে মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক ছু জনে ॥ 
ভকত্তি বিনোদ আন নাহি জানে পড়ি নিজ সখী পায়। 
রাধিকার গণে থাকিয়া সতত যুগল চরণ চায় ॥ 
ওবৈবাম্মি তবৈবাম্মি ন জীবামি ত্বয়া বিন1। 
ইতিবিজ্ঞায় রাধে ! ত্বং নয় মাং চরণাস্তিকে ॥. 
সমাপ্ত 

ইং ২১।১১1১৯৯১ 

851 অগ্রহায়ন, ১৩৯৮ সাল। 

হৈমস্তিক শ্রী্ী রাসযাত্রা 


কষময়ী প্রীরাধা 1 ২৩৫ 


 পরিশিউ 


০ স্পা জী 


নিখিল ব্রক্মাণ্ড নাথ গোলোকপতি শ্রীগোবিন্দ দেবের প্রেরণায় তদীয় স্বরূপশক্তি নিত্য প্রেয়সী 
কষ্ণ প্রেম__মনি-_ সম্পুটিকা ভ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কারুণ্য কটাক্ষে যে লব সৌভাগ্যবান্‌ অমলাস্বা মহা'ভাগবত 
গণের জীবন অমবতায়মান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতিপয় মহাত্মাদের পৃতঃ সংক্ষিপ্ত জীবনালেক্ষ্য নিয়ে 
প্রদত্ত হইল । 


শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর 

ভাগরথী তীরবন্তী' চাকন্দী গ্রাম । তথায় আবাল্য ভজন পরায়ন গল্লাধর ভট্টাচার্য্য, এবং 
তাহার পরম ভক্তিমতী সহ-্ধন্মিনী লক্্মীশ্রিয়া দেবী উভয়েই দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পৃত্র কামনায় 
জরীধাম পুরীতে গমন করিয়া শ্রীঘ্রীজগন্নাথদেবের নিকট এক কৃষ্ণভক্ত পুত্র প্রার্থনা করিলে প্রার্থনান্ুযায়ী 
মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দরের দ্বিতীয় প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ যে মহাপুরুষের জন্ম হয় ইনিই বঙ্গের কৃত্তী সন্তান 
শ্রীভীনিবাস আচার্য ঠাকুর তাহার ভ্ীঅঙ্গের মাধুর্য ও সৌন্দর্ধ্ শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর ভ্রীঅঙ্গ কাম্িতুল্যই ছিল, 
ক্রমে নব শশীকলার মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অলোক সামান্য প্রতিভাধর মহাভাগবত রূপে জগতে প্রকাশিত 
হন। তাহার ভাগবতের গুরু ছিলেন তদদানীস্তন বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পাত্ররাজ শ্রীপ্রীজীব গোস্বামী পাদ, 
তাহার কৃপায় শ্রীমদূভাগবতে অসামান্ত ব্যুৎপন্তি লাভ করেন । শুধু তাহ! নয় তিনি সদৃগুরুর কূপ! লীভেও 
ধন্ত হন। ভাগবতী দক্ষ! লাভের জন্য তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়! উঠিলে, গ্রীল জীবগোস্বামী পাঁদ তাহাকে 
শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের সহিত মিলন করিয়া দিলেন । অভীষ্টদেব দর্শন শ্রীনিবাস ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম 
বিকার, এবং দীক্ষার কৃষ্ণ প্রেমের ছুর্ব্বার আকর্ষনে মুচ্ছণ। ভ্রীগোপাল ভট্টকে নীলাচল হইতে জরীমন্‌ 
মহাপ্রতু শ্রীনিবাস কে দীক্ষাদানের পত্রে আদেশ দিঁয়াছিলেন। দীক্ষার পরে শ্রীপ্রীরাধা রমনের পাদ পদে 
অজ্ঞলি প্রদ্দান পূর্বক কায়মনোবাক্যে চিরশরণাগত হইলেন। শ্রীগুরুদেবও তাহাকে একে একে প্রভুদন্ত 
ডোর কোপিন, আসন, মন্ত্রের পুরশ্চরন বিধি, মন্ত্রার্থ দীপিকা, বীজার্থ দীপিকা, ভজন-রহস্ত এবং ক্রম-গুলি 
সম্পূর্ণ শিক্ষা দিলেন । অসামান্য প্রতিভাধর এই মহা পুরুষ ভাগবতে ও কৃষ্ণ ভজনে চরমতর ভূমিকায়. 
উত্তীর্ণ হইয়া পরমতম প্রাপ্তি স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম লা করিয় কৃত কৃতার্থ হইলেন । অনগ্ভর গোস্বামীগণের 
রচিত অমূল্য গ্রস্থাবলীর প্রচার কাধ্যে নিজেকে সম্পুর্ণ নিযুক্ত করেন শ্রীল আচাধ্য ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ 
অধ্যায় বিষুঃপুরের দস্তদলপতি রাজা বীর হীম্বরকে সন্ত্রীক ভাগবতধর্মে আনয়ন এবং খেতণীর মহাহহোৎ- 
সবের পৌরহিত্য করণ । রামচন্দ্র কবিরাজকে ব্রজরসোল্লাস! রতিতে লম্বদ্ধিমান করিয়া যুগল ভজনের চরম- 
তম সীমায় উন্নীত করণ এবং তাহার ভাই শক্তি সাধক গোবিন্দ দাস কবিরাজের জীবনের অমুল পরিবর্তন 
করিয়া তন্বারা কৃষ্ণ কীর্তন পদাবলী রচনায় নিয়োগ করানো৷। পরিশেষে ধেভাবে গ্রীল আচার্যের জীবন 
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অমৃতীয়মান হয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীভ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কুপা কটাক্ষে তাহারই বর্ণন! নিয়ে বিত হইল । 
আচার্য প্রভু তখন বিধুঃপুরে অবস্থান করিতেছিলেন । একদিন প্রাঃ কালে বংশী বদনের সেবা যথারীতি 
সমাপন করিয়া তিনি লীলা স্মরণে বসিলেন। ন্থীয় নিত্য সিদ্ধ মঞ্জরী দেহ ন্মরণ পূর্ববক সেই অন্তর্ভ/বিত 
দেহে লীলা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় ধ্যান যোগে কিছুক্ষণ সেব1 কার্ধ্ে কর! তাহার প্রাত্যহিক ভজনের 
অঙ্গ ছিল । শ্রীমন্মাপ্রভু স্বমাধুরী আন্বাদনের নিমিত্ত আচার্ধ্য প্রভূ রূপে অবতীর্নট বিশেষ কোন রস 
আন্বাদনের জগ মণি মণ্তীরী ও সেই দেহে প্রকটিত হন। এই মণি মঞ্জরী ম্বরূপে অবস্থিত হইয়া তিনি 
সেই দিন ও ধ্যান যোগে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন । তিনি সচরাচর যে সময়টুকু ধ্যান করিতেন সেদিন যে 
সময়টুকু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন তিনি যেন্‌ ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে আসিয়া পঁড়িলেন । দেহ- 
খানি সম্পূর্ণ নিশ্চল হইল । ধীর স্থির ভাবে তিনি আসনে উপবেশন করিয়। আছেন, শ্বাস বহিতেছে কি 
না সন্দেহ । সেদিন এই ভাবেই সমস্ত দিবপ অতিবাহিত হইল, রাত্রি আসিল, প্রহর গণন1 করিভে করিতে 
তাহাও শেষ হইয়। গেল৷ দেহে চাঞ্চল্য মাত্র নাই। ভিনি সেই এক ভাবেই বসিয়া! আছের্ন। সকলে 
'বিপদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন। দ্বিতীয় দিবস ও দিবা রাত্র সেই ভাবেই চলিয়। গেল । তৃতীয় 
দিবসে উৎকঠা চরম সীমায় উপনীত্ত হইল। তাহাদের মনে আশঙ্কা জাগিল। তিনি হয় ত এইবার মহ] 
সমাধি অবলম্বনে লীলা সঙ্গোপন করিলেন । ঠাকুরানী ও অপর সকলে ব্যাকুল হইয়। কাদিতে লাগিলেন । 
বীর হান্ষীর, ব্যামাচার্ধা, কুষ্ণবল্লুভ, বল্লভী কবিরাজ প্রসূতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন । তাহারা আচার্ধ্য 
প্রভূর নাসিকায় তুল! ধরিয়া! দেখিলেন নিশ্বীস সম্পূর্ণ বন্ধ । দেহে প্রাণের লক্ষণ কিছু মাত্র নই। বনু চেষ্টা 
করিয়া ও যখন কেহই কিছু করিতে পারিলেন ন! তখন সকলে নিরুপায় হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। গুরুগত প্রাণ রামচন্দ্রের কথা তাহাদের মনে পড়িল। আচার্ধ্য প্রভুর মনোবৃত্তি বুঝিতে 
পারে রামচন্দ্র ব্যতীত এমন ব্যক্তি আর কেহ নাই । কিন্তু রামচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই। যত শীন্ত 
সম্ভব সংবাদ দিয় তাহাকে আনয়ন করাই এখন তাহাদের কর্তব্য কিন্ত এই সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাই ব1 
কি প্রকারে সম্ভব? ইতিমধ্যে যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে তাঁহা হইলে কি হইবে? রামনন্দ্রকে আনয়ন কর! 
ব্যতীত আর উপায় ও কিছু নাই । অতএব তাহাকে আনয়ন ব্যবস্থাতেই সকলে সম্মতি প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু সংবাদ প্রেরন করিতে হইল না। রামচন্দ্র আপনিই আসিলেন। বাহা বিষয়ে প্রক্ষিপ্ড চিত্তবৃন্তি নিরুদ্ধ 
করিয়া কেহ যন্দি তাহার চিন্তটিকে গুরুদেবের প্রতি স্থাপন করিতে পারেন, এবং কায়মনোবাক্যে এক মাত্র 
গুরুদেব ব্যতীত অপর কোন বস্তুর প্রতি যদি তাহার মন সন্গিবিষ্ট ন! হয় তবে সেই ভাগ্যবান শিষ্ে হাদয়ে 
গুরুদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তীহার হৃদয়ের প্রত্যেকটা বৃত্তি তখন শিষ্যের অন্তরে প্রকটিত 
হইতে থাকে । গুরু উপাসনার, এমন কি সর্ধববিধ উপাসনার ইহাই চরমতম সিদ্ধি বলা যায়। রামচন্দ্র 
সেই কঠিন তম সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই থাকুন, গুরুদেবের অস্তরের প্রতিটা 
সংবাদ তাহার হাদয়ে সর্বদা প্রতিফলিত হইত । বিষুপুরের এই ঘটন। ও রামচন্দ্রের অগোচর রহিল না । 
সেই ঘটনা প্রাণে প্রাণে অমুভব করিয়া সেই তৃতীয় দিবসেই তিনি বিষুঃপুরে আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং 
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মাতা ঠাকুয়ানী ও অন্যান্ত সকলকে আশ্ন্ত করিয়া বলিলেন__'আপনারা কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না । 
প্রভু এখনই প্রকৃতিস্থ হইবেন । তিনি কোথায় কোন সথখে মগ্ন হইয়া আছেন, আমি দেখিতেছি । তিনি 
যেখানেই থাকুন, আপনাদের কৃপা সম্থল করিয়া তাহাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিব। এই কথা বলিষা 
রামচন্দ্র দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার ভ্রীচরণ বন্দন1 করিলেন পরে আচাধ্য প্রভুর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাহাবই 
পার্থ উপবেশন করিয়া অচিরে ধান মগ্ন হইয়া পড়িলেন। গদাধর স্বমাধুরী আম্বাদনের নিমিত্তই রামচন্দ্র 
রূপে বিহার করিতেছেন, আবার ব্রজলীলার একটি বিশেষ রস আস্বাদনের জন্য করুণ! মজ্ঞরী ও সেই দেহে 
আসিয়া একীভূত হইয়াছেন । রামচন্দ্র ধ্যানযোগে মঞ্জরী আবেশে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন, তিনি দেখিলেন। 
মঞ্জরীগণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কি যেন অস্থেষন করিতেছেন। গ্ীগুরুদেব ও মণি 
মগ্তরী স্বরূপ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন । রামচন্দ্র করুণা মঞ্জুরী স্বরূপে তাহার নিকটে আগমন 
করিলেন । তাহাকে দেখিয়া মণি মপ্ীরী পরম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন--“ভীমতীর নাসার বেশর 


পাওয়া যাইতেছে না । সখীগন প্রভাতে শ্রীমতীর নিকটে গিয়া দেখেন তাহার নাসায় বেশর নাই । ইহাতে 
তাহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া অন্বেষণের নিমিত্ত আমাদিগকে ঈঙ্গিত করেন, আমরা স্থির করিলাম গত 
রাত্রে মহারাসের পর জল ক্রীড়ার সময় সম্ভবতঃ এই বেশর যমুনার জলে পড়িয়। গিয়া থাকিবে । ইহাই 
অনুমান করিয়! আমর] জলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছি । রামচন্দ্র বুঝিলেন এই বেশরের অন্ুসন্ধানেই 
তিন দিন কাঁটিয়াছে। আরদ্ধ সেবা অসম্পূর্ণ রাখিয়া প্রকট লীলায় প্রত্যাবর্তনের কথা তাহার মনে জাগে 
নাই। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, বেশরের সন্ধান যতক্ষন না পাইতেছেন, ততক্ষন তিনি ফিরিবেন ন1। 
গুরুকুপা সম্বল করিয়া তিনি ও জলে নামিয়া পড়িলেন। এই তিন দিবসের মধ্যে যে বস্তু সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই । গুরু কূপাবলে রামচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই তাহ! এক পদ্দু পত্রের তলদেশে হইতে বাহির করিয়া 
ফেলিলেন। শ্রীগুরু নিষ্ঠার মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন লীলাময় এই অপূর্ব লীলার বিস্তার 
করিলেন । করুণ] মগ্তরী স্বরূপে রামচন্দ্র সেই বেশর লইয়া মণি মঞ্জনী কে দিলেন। তিনি পরমানন্দ 
সহকারে তাহা গুণ-মগ্চরী কে (জ্লীল গোপাল ভট্ট প্রভু), গুণমঞ্জরী তাহা সখী ললিতাকে প্রদান করিলে, 
ললিতা তাহা লইয়া! আসিয়া শ্ররীমতীর নাসায় পরাইয়া দিলেন। লীলা রাজ্যের আনুগতামুলক সেবার 
এই ক্রমটি লক্ষ্য করিবার বিষয় । ্বতন্ত্রতার কোন স্থান সেখানে নাই । রামচন্দ্র বদি নিজেই সেই বেশর 
লইয়! শ্রীমতীকে পরাইয়। দিয়া আিতেন, তবে কার্ধ্য সিদ্ধ হইত বটে কিন্তু তাহাতে আনন্দ সম্তোগের 
এইরূপ চমতকরিতা থাকিত না । তাহা ব্যতীত মর্ধ্যাদ। লভ্বন জনিত, দৌষ ঘটিত । আনুগত্যের এই ক্রমটি 
সাধক জীবনের অবশ্য অবলম্বনীয় বিষয় । যাহ? হউক, বেশর পাওয়৷ গিয়াছে । শ্রীমতী পরম আনন্দিত 
হইয়া এই নব সখীকে আপনার চধিবত তান্থুল দান করিয়। পুরস্কৃত করিলেন । আরন্ধ সেবা শেষ হইল । 
আচাধ্য প্রতু ও এঁ তান্থুল স্বীয় উত্তরীয় খণ্ডে বাধিয়া রাখিলেন । আচীধ্য প্রভু ও সেই সঙ্গে হুঙ্কার করিতে 
করিতে সমাধি ত্যাগ করিলেন । রামচন্দ্রও অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তবুন্দ যেন দেহে 
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প্রান পাইলেন, আনন্দে আত্মহারা হইয়! সকলে নৃত্য করিতে করিতে আচীর্ধ্য প্রভু ও রামচন্দ্রের জয় দিতে 
লাগিলেন। সকলেই আনদ্দে উন্মত্ব। সেই সময় আবার কোথা হইতে এক অপূর্বব বস্তুর গন্ধ আসিতে 
লাগিল । সেই গন্ধে তাহারা আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে এই অশ্রাকৃত গন্ধ আমিতেছে 
তাহা নিন'য় করিতে পারিলেন না। সহসা আচার্য্য প্রভুর মনে পড়িল কৃপাময়ী শ্বামিনীর দত্ত তাম্থুলের 
কথা ॥ উত্তরীয় খণ্ডের প্রান্ত ভাগ হইতে উহা! উন্মোচন করিয়া রামচক্দ্রের হস্তে অর্পন করিলেন । অতঃপর 
আচার্যদেবের ছুই পত্ধী, উপস্থিত ভাগ্যবস্ত ভক্তবুন্দের হস্তে কিছু অর্পন করিলেন। শ্রীমতীর কপাদত্ত 
প্রসাদি তানুল সেই অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে স্থ'লরাজ্যে আসিয়! পড়িয়াছে, দেখিয়া সকলেই বিল্য়া বিষ্ট 
হইলেন । 

উচ্চকোটির ভাগবত সাধকগণের অন্তর্ভাবিভ সিদ্ধ গোঁপীদেহে ব্রজনব যুব ছন্দের অষ্টকালীন চিন্ময়ী 
লীলার ম্মরন-মনন-নিত্য সত্য বাস্তব শিবদং তাপত্রয়োন্মিলনং-_-ইহাতে কখনও অনিত্যের ছায়! স্পর্শ করে 
না। প্রগাট ধ্যান যোগে, স্মরণ মননের দ্বারায়, শ্রীগুর রূপ! সখীর কৃপাবলে ত্রিকাল সত্যলীলায় প্রবেশ" 
ধিকার লাভ করা যায়। 

এই ঘটনাটির প্রচার মদীয় শ্রীগুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট গু বিষুঃপাদ শ্রীল শ্রীমদ্‌ ভক্তি 

সারঙগ গোম্ষামী মহারাজ আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যদেশে-ইংলগও, জার্মান, ফান্স 
প্রভৃতি দেশে সনাতন ভাগবত ধর্ম প্রচার কল্পে সর্বত্রই অনুরাগী ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। 
ভারতের চরমতম সাধনার পরমতম প্রাপ্ডির ব্যাপারে ব্রঞ্জলীলায় প্রবেশের নিমিত্ত গৌর পরিকরগণের পক্ষে 
দেহাস্তর গ্রহণের ও আবশ্ত কতা নাই, এই ঘটনাই স্ুপদিব্য দ্যে!তন' স্বরূপ । গৌড়ীয় আচার্য্য ভাক্কর 
জ্রীন গোস্বামী মহারাজ পরমান্ুরাগী ভক্তগনের নিকট ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। 


শ্রীল শ্তামানন্দ প্রভু 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাছুরপুর জনপদে সদ্‌ গোপকুলোগ্ব শ্রীকুষণন্দ্র মল 
কে পিতা এবং শ্রীছুরিক৷ দেবী কে মাতা রূপে আশ্রয় করিয়া এই মহাপুরুষ ১৪৫৬ শকে চৈত্রী পূর্ণিমায় 
আবিভূতি হন॥ বাল্য কালে ছুখিয়া নামে অভিহিত ছিলেন। কারণ ছুরিক! দেবীর একাধিক পুত্র 
কন্যার বিষোগ হওয়ার পরে এই পুত্রের জন্ম হয়। কন্দর্প তুল্য কাস্তি এবং অসাধারন মেধা সম্পন্ন । বালক 
অল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বযুৎপন্তি লাভ করেন। গ্রাম বাসী বৈষণবগণের মুখে 
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মহিমা শ্রবণের ফলে তাহাদের চরণে সহজাত প্রেম-ভক্তি জাগ্রত হয় । পিতা শ্রীকষ্ 
চন্্র মণ্ডল ও শান্ত্রবিদ্‌ পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্বদা গৌর নিত্যানন্দের ভাবে 
আবিষ্ট দেখিয়। মন্ত্র গ্রহণ করিতে প্রোৎদাহিত করিতেন। বালক বলিল, হে পিতঃ ! আমি মানসে অস্থিক। 
কালনার গৌর পার্ধৰ শ্রীল গৌরীদান পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীল .হাদয় চৈতন্য প্রভুকে মানসে গুরুপদে বরণ 
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করিয়াছি। তিনি বর্তমানে অশ্বিকা কালনায় আছেন। হীহার গৃহে বা হৃদয়ে শরীগৌর-নিভ্যানন্দ হুই 
ভাই নিত্য বিরাজ মান আছেন। যদি আজ্ঞা দেন তথায় গমন করিয়! তাহাকে গুরুপর্দে বরন করি। 
পিতা! বলিলেন-_ ছুঃখিয়া-_! তুমি দেখানে কেমনে যাইবে ? হুঃখিয়া বলিল-_বাবা, দেশেয় অনেক লোক 
গৌড় দেশে গঙ্গ ল্লান করিতে যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে যাইব! এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সপরিবারে 
বাহাদুরপুর ত্যাগ কবিয়া গণ্ডেশ্বরে বাস করিতে ছিলেন | সেই গ্রামেই ছুঃখিয়া স্বপ্নে মহাপ্রভুর আদেশ লাভ 
করেন--'অন্থিকা কালনায় হৃদয় চৈতন্য তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তুমি অবিলম্মে তথায় গমন কর, সেই 
খানেই তোমার মনে! বাসনা পূর্ণ হইবে। 


একদিন জনক জননীকে শোক সাগরে ভাদাইয়া গৌর নাম উচ্চারর্ন করিতে করিতে গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া কালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা! করিলেন । দ্র.ত গতি পথ চলিতে চলিতে ছুঃখী একদিন অস্থিকা কালনায় 
আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হৃদয় চৈতন্ত প্রভুর নিকটে আসিয়া তাহার চরণ আশ্রয় করিলেন। হৃদয় 
চৈতন্য প্রভু প্রথমে তাহাকে দীক্ষা না দিয়া সেবা কাধ্য শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুরের মন্দির মাজ্জন, ফুল 
বাগ্নান পরিচধ্যায় নিধুক্ত করিলেন। দুর জলাশয হইতে জল লইয়া আসিয়! ছুঃখী ফুল গাছ গলিতে সিঞ্চন 
করিতেন । অবিরত জল বহিতে বহিতে তাহার মন্তুকে ক্ষত হইল | সেই ক্ষতে পোকা হইল, কিন্তু শরীর 
আজ্ঞা পালনকারী ছুঃখীর দেপিকে দৃষ্টি নাই। অবশেষে হৃদয় ঠৈতত্ত প্রভু একদিন তাহাকে নিকটে ডাকিলেন 
এবং ছুঃখীকৃয্দাস দণ্ডবৎ করিলে মন্তকে ক্ষত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার মস্তরকে কি হইয়াছে? 
প্রশ্ন শুনিয়া ছুঃখা প্রথমে যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরে লজ্জিত ভাবে তুচ্ছ কথায় একটি কল্পিত উত্তর 
দিয়া ধীরে পীর সরিয়া পড়িলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু সমস্তই বুঝিলেন এবং তাহার গমন পটার দিকে 
সন্দেহে চাহিয়া রহিলেন। 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে হাদয় চৈতন্য প্রভু তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। নাম হইল কৃষ্ণ- 
দাস। সর্ধব সাধারণের নিকট ছুঃখী কৃষ্ণদাস নামে তিনি সেই হইতে পরিচিত হইলেন । দীক্ষার পর কিছু 
দিন গত হইলে একদিন হৃদয় চৈতন্য প্রত তাহাকে বলিলেন, আর তোমার বর্তমানে থাকিবার প্রয়োজন 
নাই, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়] যাও। সেখানে শ্রীজীবের আম্ুগত্যে থাকিয়। ভাগবতাদি ভক্তি গ্রন্থ 
অধায়ন এবং যথা নিয়মে ভজনাঙ্গ যাজর্ন করিও । পরে আবার যথা সময়ে আমার সহিত দেখা! করিও । 
ছুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবের আদেশ শিরোধা্্য করিয়। একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের ছুঃসহ বিরহ 
বেদনা বুকে লইয়া শ্রীধাম অভিমুখে রওনা হইলেন । কাঁলন] হইতে বহির্গত হইয়া তিনি প্রথমে নবদ্ধীপে 
আসেন। সেখানে হইতে শাস্ভিপুর প্রভৃতি প্রভুর অন্তান্ত লীলাভূমি সমূহ দর্শন করিয়া অবশেষে পশ্চিমা- 
ভিমুখে রওনা হইলেন। অক্লান্ত গতিতে চলিতে চলিতে কুষ্গদাস অল্প কালের মধ্যেই ব্রজমণ্ডলে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তিনি প্রথমেই শ্রীবাধ। কুণ্ডে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । সেখানে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোম্বামীর 
অনুগত দাস ব্রজবাী নামক জনৈক ভক্তের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তাহার সহিত আসিয়া ছুঃখী কৃষ্তৰাস 
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দাস গৌৌস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন । তাহার আশ্রয়ে কয়েকদিন কাটা ইয়া তিনি শ্রীধামে শ্রীজীবের 
নিকটে চলিয়া আঙজিলেন। এখানেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যাম্ীনন্দ, তিন প্রকাশ বিগ্রহ বা আবেশা- 
বতারের মিলনে গৌর লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশের স্থত্র রচিত হইল ! 


এখানে ক্মাসিয়া কৃষ্ণদাস জ্লীজীবের আনুগত্যে ভক্কিশান্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে 
হৃদয় চৈতন্ত প্রভূ পত্রের দ্বারায় তাহাকে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন "তুমি শ্রীজীবকে আমার অভিন্ন স্বরূপ 
জানিয়া তাহার চরনে আত্ম সমর্পন করিবে এবং সর্বদা তাহার আদেশ অন্নুসরনে “সব। কাধ্যাদি করিবে । 
যথ। নিয়মে ভজন, অধ্যয়ন এবং আচাখা গুভূ ও ঠাকুর মহাশয়ের সাহচধ্যে কৃষ্ণ দাসের দিন পরমানন্দেই 
কাটিতে লাগিল । ভ্রীমদ্‌ ভাগবতে সেবার মহোন্তমতার কথা শ্রবনে ওই সেবাতে লোভ বশতঃ এক সময় 
তাহার মনে শ্রীরাধা গোপীনাথের নিভৃত নিবুপ্ত বিহার লীলীরস আম্বাদনের মহত্তী বাসন] উদিত হইলেঃ 
সে কথা তিনি ভ্ীজীবকে জানাইলেন এবং সেই হইতে তাহার আদেশ অনুসারে তিনি নিকুঞ্জে ঝাড়সেবার 
কাধ্যে নিযুক্ত হইজেন। কুষ্ণ দাস শ্েরাত্রে বুষ্তে আসিয়া ঝাড়, সেবা করেন, সন্ধ্যারতির সময় ভ্টবিগ্রহের 
সম্মুখে আপিয়। নৃত্য করেন কখন ও বা বিরহ ভরে কীদিয়া আকুল হন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত 
হইবার পর এক সময়ে শ্রীমতীর কৃপা দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল । একদিন কৃষ্দাস শেষ রাত্রিতে 
ঝাড়, সেবা করিতে করিতে সম্মুখে এবটি নৃপূর দেখিতে পাইয়া আগ্রহ ভরে তাহা তুলিয়া লইলেন। সেই 
নূপুরটা স্পর্শ করিয়াই কৃষ্ণদাস ভাবাবেশে অধীর হুইয়। পড়িলেন। অশ্রু কম্পাদিতে বিভূষিত হইয়া তিনি 
সেক্ট নূপুর একবার বুকে, একবার মন্তরকে ধরেন, একবার নাসায় ধসিয়! আস্রান লইতে থাকেন আর কংদিয়া 
আকুল হন ॥ এদিকে নিত্য নিকুপ্ে রাস রস বিলাসে শ্রীমতী আপন চরণের একখানি নূপুর দেখিতে ন 
পাইয়া যেন অতিমাত্রায় বাস্ত ও চিন্তিত হইয়া আব্থষনার্থে ললিতাজীকে নিধূবনে পাঠাইয়! দিলেন। 
ললিতাজী বুঝিলেন লীলাময়ী কোন ও লীল1 প্রকাশের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই সেইথানে নৃপুর ফেলিয়া 
অস্গিয়াছেন কিন্তু কিছু না বলিয়া তিনি নিকুণ্েে চলিয়া আদিলেন। প্রভাত হইয়া গিয়াছে নুতরাং তিনি 
এক গোপ বালিকার বেশে আসিয়া একে বারে কৃষ্ণদাসের সম্মুখে দাড়াইলেন এবং নৃপুরের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কৃষ্ণ দাস বলিলেন, হ্যা একগাছি সোনার নূপুর পাইয়াছি। কিন্তু উহা কি আপনার? 
ললিতাজী বলিলেন, না, উহার আমার প্রিয় সখীর। কুষ্ণদাস বলিলেন--তবে তিনি আসিলেন ন। কেন? 
ললিতাজী বলিলেন-_-তিনি বড় ঘরের কন্যা এবং বড় ঘরের বধূ । প্রভাত হইয়াছে জানিয়া লজ্জার বাধকতা 
বশতঃ তিনি আসিতে পারেন নাই । আমাকে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণ দাস বুঝিলেন এই ঘটনার ভিতরে 
রহস্য আছে। তিনি বলিলেন, এই বুল্যবান ন্বর্ণ নূপুর আপনাকে দিতে পারিব না। যাহার নুপুর তিনি 
আসিলে, তাহার অপর পায়ের ন,পুরখানির সঙ্গে যোজনা করিয়। যদি সাঘৃশ্য হয় তবেই উহ তাহার পায়ে 
আমি নিজ হাতেই পরাইয়া দিব । ললিতাজী ও বুঝিলেন করুণাময়ীর আর এক মতন লীলার অতাল। 
তখন ললিত্তাজী নিরুপায় হইয়! শ্রীমতীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়! সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে জ্ীমতীও 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ২৪১ 


অগত্যা এক স্থন্দরী গোপ কিশোরীর বেশে ললিতাজীকে সঙ্গে লইয়া নিকুপ্ত মন্দিরে আসিলেন। শ্রীমতী 
কুষ্ণদাসের নিকটে হাত পাতিলেন। কুষ্ণদাস সবিম্ময়ে বলিলেন-_আপনাকে দেখিয়া মনে হয় আপনি 
কোন বড় ঘরের কণ্যা অথবা বড় ঘরের বধূং অতএব আপনার পায়ের ন.পুর এতদুরে নিকুপ্রে আসিলে কি 
করিয়া? শ্রীমতী বলিলেন-কুষ্ণদাস ! এ আমারই নিকুঞ্জ মন্দির। রাত্রিতে নিত্য বিহারে আমি 
এখানে আসি । কৃষ্ণদাস বলিলেন-_-তাহা হইলে আপনিই নিকুপ্রেশ্বরী আমি অনুমাঁনে বুঝিলাম+ তাই যদি 
হয়, তাহা হইলে হে দেবি ! আমাকে একটিবার আপনার অমিয় মধুর চিন্য়ী স্বরূপ আমার নয়ন সম্মুখে 
প্রকটন করুন, দর্শন করিয়া এ জীবনের দর্শনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করি । শ্রীমজী ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, এখন 
ও তোর সেই প্রকার ভজনের পুষ্টি স্বরূপ সেই দিব্য চক্ষু ও দেহ লাভ হয় নাই । বরং আমি তোকে একটি 
মহারত্বু দানকরি। এই বলিয়। শ্রীমতী কৃষ্ণ দাসের হস্ত হইতে সেই হারানে ন,পুর গাছি লইয়া ব্রজ- 
রজে লিপ্ত করিয়া কৃষ্ণ দাসের ললাটে ন.পুর-তিলক অস্কিত করিয়া দিয়া বলিলেন__আমার প্রিয় এই 
নিকুঞ্জের দেব] নিফপট ভাবে ন্বচিত্তবৎ উজ্জ্বল, মন্ল, সুন্দর সেবার নিদর্শন স্বরূপ এই-__ 


ন,পুর তিলক তোমার ললাঁটে চির ভান্বর, উজ্জল, ও অল্লান ভাবে চিরকাল দীপ্তি পাইবে । আর 
আমার এক নাম শ্যামা, আমার সেবাতে তোমার অধিকতর প্রীতি দেখিয়া তোমার ন্তন নামকরণ কর! 
হইল- শ্টামানন্দ। তখন ললিতাজীর প্রার্ণ কীদিয়া উঠিল, তিনি অগ্রসর হইয় কুষ্ণনাীসকে একটি বিশেষ 
গুহা মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং ভ্ীমতীকে বলিলেন এতই যদি সখি, কুষ্ণ দাস কে এতই কপ! করিলেন, 
তাহা হইলে দর্শন লাভের জন্য লালাযিত এই কুষ্ণ দাসকে একটিবার সেই চিন্ময়ী স্বরূপে দর্শন দাও । তখন 
ভরীমতী ক্ষনিকের জন্ত ব্ছ্যস্লাতার মত শ্যামানন্দকে দর্শন দান করিয়া অন্তত হইলেন । শ্তামানন্দ ও সঙ্গে 
সঙ্গে যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বক্ষন পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের নিকটে আসিয়া আনুপৃিবিক 
সমন্ত ঘটন] বিবৃত করিলে তিনি তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন । এই ঘটনার পর হইতেই তাহার 
নাম হষ্টল শ্যামানন্দ | 


কষ্ণদাস তিলক পরিবর্তন করিয়াছেন, নাম পরিবর্তন করিয়াছেন, এমনকি নিজ ইষ্ট মন্ত্র ও নাকি 
পরিবর্তন করিয়াছেন, এই সংবাদ পল্লবিত ইইয্পা আত্বিকায় পৌছিলে হাদয় চৈতন্য প্রভূ পত্রের ছ'রায় 
আহব'ন করিয়া তাহাকে নিকটে আনাইলেন এবং এই রূপ আচরণের প্রকৃত কাঁরণ জানিতে চাহিলেন। 
শ্যামানন্দ ভ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর কিছুই জানেন না! শ্রীগুর ভক্তির পরাকাষ্ঠ। স্বরূপ এব: একমাত্র প্রী 
গুরুকুপাতেই যে তিনি এই অপ্রাকৃত সম্প.দর অধিকারী হইয়াছেন, ইহাই তাহার অন্থরের সুদৃঢ় বিশ্বাল 
অত এব গুরুদেবের প্রশ্মের উত্তরে তিনি সরল ভাবেই বলিলেন__ প্রভু আপনিই কৃপা পূর্বক এই পরিবর্তন 
করাইয়াছেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু প্রকৃত তত্ব ও রহস্ত অনুভব করিয়া ও ভ্রীগুর মহিমা! জগতে প্রকাশ 
করিবার জন্যই যেন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সেই তিলক সিক্ত বঙ্ত্রের ছারা মুছিয়! দিতে লাগিলেন । কিন্তু 
ঘর্ষণের ফলে সেই তিলক যেন অধিকতর উজ্জল হইয়। দীপ্তি পাইতে লাখিল। 


২৪২ ] ছিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীশ্তামানন্দ শতকের; (জ্ীরসিকানন্দ কৃত) শ্রীবলদেব বিগ্ঠাভূষণ প্রভৃকুত টাকায় (প্রথম শ্লোকের 
শেষভাগে) লিখিত আছে-__ঃ 

“্বাদশ বারিকেন সারাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেখী তত্রাবিভূতী তদপিত ন.পরা সতিলকং 
নাম তন্মৈ দ্াবিত্যে তিহ্যাৎ, শ্যা মামা নন্দয়ত্ীীতি তম্নামনিরুক্কিঃ | 

অর্থাৎ শ্রীছ্রিকানন্দনের দ্বাদশ বংসরকাল আরাধনাময়ী তপস্যা! দ্বারা তুষ্ট! শ্রীরারধিকা দেবী তথায় 

(নিকুঞ্জে) আবিভূর্তা হইয়া শ্রীভুরিকা তনয় কর্তৃক কুপ্ত-সম্মার্জন কালে প্রাপ্ত শ্রীরাধার পদর-স্থলিত শ্রীনুপুর 
তাহাকে (প্্ররাধাকে) প্রদান করিলে শ্রীরাধা প্রীদুরিকানন্দনকে তিলকের সহিত '্রীশ্যামানন্ৰ' নাম প্রদান 
করেন--এইরূপ আখ্যান আছে । ভ্রীশ্যামানন্দ-_ন্ণমের অর্থ-যিনি শ্তামাকে অর্থাৎ ভ্রীরাধাকে সেবার 
দ্বারা নন্দিত করেন । 


ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরাধিকার কৃপ।-_শ্রীরূপগোম্বামী 
পাদ চ'ঢু পুষ্পঞ্জলি নামক একটি সর্ধ্বাকর্ষক শ্্রীরাধা স্তব লিখিয়াছেন__শ্রীল দাস গোস্বামী স্তবটি পড়িলেন, 
তাহার মুখবন্ধের প্লোকটি নবগোরোচনা গৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্‌। মনিম্তবক-বিদোতি বেনী-ব্যালাঙ্গ না- 
ফণাম্‌॥ শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি। 

ব্যালাজনাফণাম্‌ শ্রীরাধা-ঠাকুরানীর বেনী সপ্সিনীর ফণার ন্যায় শোভা যুক্ত শ্রীদাস গোস্বামী 
এই উপমা! বিষয়ে চি্তা করিতে লাগিলেন_-ব্ষিধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলন যুক্তি যুক্ত কি না? 

সেদিন ছিল শ্রাবনী পুরিমা, জ্যোতসা পুলকিত যামিনী, রাধাকৃণ্ড তটে ভজনরত শ্রীল দাদ 
গোস্বামী পাদ নিকটস্থ একটি কদম্ব বৃক্ষের শাখায়, বদ্ধ ঝুলন দোলনায় খেলারত এক অনিন্দ্য সুন্দরী 
কিশোরী গোপ বালিকা এবং বৃক্ষতলে আরও কয়েকটি গোপী বালিকা এ দোলন সেবা রত রহিয়াছেন 
দেখিতে পাইলেন । যে দিব্যাঙ্গন! দোলার উপরে রহিয়াছেন তাহার পশ্চাদ্‌ ভাগের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। 
মস্তক হইতে তাহার দোছুল্যমান্‌ বেনী গুল্ফ পরাল্ত পড়িয়াছে। উহা উজ্জ্বল, মচ্হন, রেশম স্মুত্রের মত 
অতি সক্ষম ভ্রমর কৃষ্ণ বর্ণ বং। শ্রীল দাস গোন্বামী পাদ এঁ বেনী দর্শন করিয়া অভিন্ন সলিনী ভ্রমে 
চিৎকার করিয়া বলির। উঠিলেন--ওরে পাগলিনী, খেলায় উন্মত্ত হইয়] কি দেখিতে পাইতেছ না-তোমীর 
মন্তরকে এক কষ্ণবর্ণ সঙ্গিনী উঠিতেছে। সাবধান করিয়া দিযাও তিনি স্বয়ং এ সপিনী হাত হইতে বালিকা- 
টিকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, তাহাকে আসিলে দেখিয়। গোপ কুমারীগন সহ শ্্রীরাধা-ঠাকুরানী 
খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান হইলেন । অবাক হইয়া ভ্ররঘুনাথ দাস গোস্বামী দড়াইয়া 
রহিলেন। এতক্ষনে শ্রীরূপের উপমা'র কথা বুঝিতে পারিলেন । 

শ্রীল প গোস্বামী পাদ-এর মাধ্যমে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীরাধারানীর বিশেষ কুপা-ঃ 

নন্দগ্রাম ও যাবটের মধ্যবর্তী স্থলে টের কদঘ্ব বৃক্ষ বিরাজমান | একদিন শীল রূপ গোম্বামী 
পাদ এ বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট থাকিয়া এক বিশেষ ভজন রত অবস্থায় একদ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ২৪৩ 


শ্রীরেপকে দর্শনার্থে আগমন করিলে-শ্ীরূপের মনে গ্রীসনাতন গোস্বামীকে পরমাল্ন ভোজন করাইতে ইচ্ছা! 
করিলেন । কিন্তু পরমান্ন তৈয়ারী করার মত কোন সামগ্রী তখন কুটীরে ছিল না। ভক্ত- ইচ্ছা পূর্ণ 
কারিনী শ্রীরাধা ঠাকুরানী সব বুঝিতে পরিলেন । তখন একটি কিশোরী গোপ কুমারীর বেশে ঠিনি 
শ্রীরূপের জন্থ ছুগ্ধ চাউল, ও চিনি লইয়া আঙ্সিলেন এবং ডাকিতে লাগিলেন-স্বামিন্‌ ! স্বামিন্‌ ! সারা- 
দিন কুটারে বসিয়া কি জপ-তপ কর, আজ মাধুকরী করিতে যাও নাই কেন? এই নাও পরমান্সের জন্য 
কিছু সামগ্রী আনিয়াছি। শ্ীরূপ গোম্বামশী ইতন্ততঃ করিতেছেন । কিশোরীজী বলিলেন__না হয় আমি 
অতি সত্তর উহ] রন্ধন করিয়া দিই । তাহাই হইল । মুহুর্তের এক পরম আস্বাদনীয় ও সৌরভাস্বিত পরমা ন্ন 
প্রস্তুত হইল। যাহার ন্ুদ্দিবা সৌরভে কুটির খানি পরিপূর্ণ হইল । রদ্ধন ক্রিয়া সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাঁলিকাটি অস্তধ্ণান হইয়া গেলেন ৷ শ্রীরূপ গোন্বামী ফিরিয়। দেখিলেন কুমারী নাই, তিনি পরম বিস্ম- 
যান্বিত হইলেন । অনন্তর পরমান্ন ভ্ীগোবিন্দকে ভোগ প্রদ'ন করা হইল। মহাপ্রসাদ শ্রীসনাতন 
গোম্বামিকে দিলেন । প্রসাদ পাইয়া শ্রীপনাতন গোন্বামী আনন্দে আত্মহারা । জিজ্ঞাসা করিলেন এমন 
পরমান্ন কিরূপে প্রস্ততত হইল ? শ্রীবূপ গোন্বামিপাদ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে শ্রীসনাতন গোস্বামী 
দিব্য অনুভূতিতে বুঝিলেন-_এই প্রকারের প্রস্তুত করন মদীয় ইষ্ট দেবী শ্ত্রীরাধা ঠাকুরাণী ভিন্ন কাহারও 
দ্বারা একাস্থই অনস্তব শ্রীরপকে সাবধান করিয়া! বলিলেন--তোমার ভজন ঝুটীরে যত সেবার কাজ থাকুক 
না কেন তুমি দৈনিক মাধুকরী করিতে যাইও । এই ভাবে স্থকুমারী-শ্ীরাধা ঠাকুরানীকে দিয়া স্বীয় 
উদর ভরণের জন্য পায়ে হাটাইয়া আনাইয়া রন্ধন কাধ্যাদি করাইও না 


সিদ্ধ শ্রীকুষ্কদাস বাবাজী মহারাজ ( গোবদ্ধন ) 
উংকলবাসী করনবংশ্য হিলেন। পিতা সনাতন কাননগো। তিন পুত্র,ইনিই কনিষ্ঠ বটকুষঃ | 
যখন মাতা স্বামীর চিতায় অনুমৃতা, হন, তখন মাত। বটকুষের ম্তুকে স্বীয় শাড়ী ছিন্ন করিয়া শিরোপা 
বাধিয়া দিয়। আদেশ করেন--তুমি বৃন্দীবনে গিয়া হরি ভজন কর। অন্য ছুই ভাইকে কাহাকে সংসারী 
এবং কাচ]কে পণ্ডিত হইতে আদেশ করিয়া মাতা দেহ ত্যাগ করেন । তখন বয়ল বারো বৎলর-_বিষ্যা 
শিক্ষী ছাত্র বৃত্তি । ১৬ বৎসর বয়সে গৃঠত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসেন। 


ব্রজধামে আপিয় গোবদ্ধন নিবাসী প্রীপাদ অদ্বৈত দস বাবাজীর নিকট দীক্ষা লাভ 
করেন। জ্রয়পুরে গমন করিয়া শ্রীন্ীগোবিন্দজীউর মাধুরী দর্শন করিয়া তদীয় অষ্টকালীন সেবা লালসায় 
জয়পুরের রাজার নিকট প্রর্থনা করায় তিনি সেবাধিকার প্রদান করেন। ৮1১০ বসর যৌরন কালে (৩৯ 
বৎসর বয়সে) রাজভোগ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দুর্ববার কামবেগ উপস্থিত হয় । জিিচ্ত'পা করার মত সাধু 
না পাইয়া কাম্যবনে সিদ্ধ জয় কৃষ্দাস বাঁবাজীর নিকটে আসেন । তিনি বলেন-মপরিপন্কদেহে বিষয়ীর বা 
রাজভোগ গ্রহণে এপ্রকার বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে । তিনি তাহাকে স্থকঠোর বৈরাগ্যাবলম্বনে শ্রীনাম 
ভঙ্গন করিতে উপদেশ করেন । 


শশী ০০০০০ 


২৪৪ ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণ গুন, রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ 
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ। 
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেক্দ্রিয় শিষ্যে 
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন & চৈঃ চঃ আস্তা্য ১৪1৪৯ 


ত্বীকরনী প্রতিভ1 বলে নিত্য সিদ্ধাগণের আচার আচরন ভজন প্রণালী স্বীয় জীবনে প্রতি 

ফলিত করাই সুষ্ঠু ভজন ধার! । 
পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। 
তদান্বাদ্দে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদ ন বিদ্যুতে ॥ 

যে পরিমানে মহানামের সহি সাধারনীকরন হইবে, সে পারমানেই ভগবদ্রস আন্বাদন হইবে । 
শ্রীকষ্দাস জী কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার মুখে এইসব উপদেশ পাইয়া দোমন বনে আসিয়া ভজনে প্ররত্ত 
হইলেন । নন্দগ্রামে আট! ভিক্ষা করিতেন । তাহাই কখনও গুলিয়৷ খাইতেন, কখন ও বা আঙ্গা করিয়া 
খাইতেন। এবং এসঙ্গে তাহার ভিতরে কিছু কিছু নিম পাতা দিতেন । ক্রমে ক্রমে শরীর দূর্বল হইয়। 
আদিল_ চক্ষু দৃষ্টি শক্তি হীন হইল । আর ভিক্ষায় যাইতে পারেন না, কুণ্ডের জল পান করিয়া কয়েক 
দিন গেল। অবশেষে জল ও আনিবার শক্তি গেল, ছুই তিন দ্রিন জল ও বন্ধ হওয়ার পর শ্রীতশ্রীরাধা- 
রাণীর হাদয় করুণায় গলিয়া গেল । তিনি ললিতার করে ধরিয়া বলিলেন__তুমি আমার নামে কলঙ্ক দিবে 
কি? এখনও কুষ্দরীসকে কৃপা করিতেছ না কেন? এই লও প্রসাদ থালি। উহা লইয়৷ শীত্রই তাহাকে 
ভোজন করাও । তখন ললিতাজী সেই প্রসাদের থালি লইয়! দোমন বনে শ্রীকৃষ্ণ দাসজীর নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন এবং বলিলেন--এ বাবাজী ! এ প্রসাদ পাইলে । মেরে মেইয়া তেরো ছুখ দেখ, করকে 
মেরে! হাতমে প্রসাদ ভেজ দিয়া, পায়লে । তখন বাবাজী মহারাজ সেই মুত--সজ্জীবনী বানী হুধ! 
শ্রবণ পুটে পান করতঃ প্রসা্দের অলৌকিক সৌগন্ধ গ্রহণ পুর্ধ্বক সবল হইয়। প্রসাঁদ পাইতে লাগিলেন এবং 
ক্রমশ দিব্য শক্তি সম্পন্ন হইলেন । পাত্রটি সেই স্থানে রজে মাজিয়া দিলেন । তখন সেই ব্রজ বালা 
বেশ ধারিনী শ্রীললিতাজী বলিলেন-_ রে বাবাজী, তু মাংবেকু ন যাইবেও? তখন বাবাজী বলিলেন, 
আখমে ত দেখে হি নাই, কৈছে যায়ঙ্গে? তখন বালিক৷ বলিলেন জাখমে দেখ নেছেযায়ঙে ? বালিক। 
মেরে মাইয়া! এক অশজন দিয়ে, মে তেরো আখমে লাগাই দ্েয়ঙ্গে। ঘণ্টভর তু আখ মুদকে 
রহনা। তৰ আখ, আচ্ছা হহ যায়েঙ্গে ।”» এই বলিয়! বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চক্ষুতে কি জানি এক 
বন্ত লাগাইয়৷ দিয়! বাম চক্ষু স্পর্শ করিবা মাত্রই বাবাজী মহাশয় চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু সেই বালিকা 
বা থালি কিছুই দেখিতে পাইলেন না কিন্তু এক অলৌকিক সৌগন্ধ পাইতে লাগিলেন, তখন সেই অলৌ- 
কিক ঘটনার হেতু নির্য়ার্থে তিনি আরও তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দ্রিবসের রাত্রিতে ততক্্া- 
বেশে তিনি দেখিলেন-- কোটি বিছ্যুদ্‌ বিমর্দি কান্থি এক দেবী বলিতেছেন--তুমি কেন এত বেদন। 


গছ রা 


কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা [ ২৪৫ 


পাইতেছ? আর ও কি তোমার ভয় আছে? মদভিম্নী ললিতার ললিত করে তোমার চক্ষু দান হই- 
যাছে। সেই সঙ্গে তৃমি আমার সর্বশক্তি কি লাভ কর নাই? তুমি নিশ্চিগ্ত মনে এখান হইতে গোব- 
দ্ধনে গিয়া কনিষ্ঠ বৈষ্বগণ কে মং পাদ পদ্ম লাভের সহজ সোপান জানাইয়। কৃতাথ কর। এই বলিয়া 
দেবী অস্তহিত হইলেন । 


অনস্ভর আপনাকে সর্ধবণক্তি সমস্থিত ও কৃত কৃতার্থ মনে করিয়া প্রেম--সিশ্কুর ঘাত--প্রতিথাতে 
হেলিতে ছুলিভে গোবদ্ধন তটে উপস্থিত হইলেন হইলেন। তাহার সংস্কৃত ভাষায় কোন ব্যুৎপন্তি ন! 
থাকায় গোন্বামী গ্রন্থাবলী আস্বাদন করিতে পারিতেন না কলিয়া খেদ হইত। আবার অধ্যয়ন 
করিতে গেলে; ভজন বিদ্ব হয়' ভজন করিতে গেলে আর অধ্ায়ন হয় না_-উভয় সংকট । চিত্তের উদ্বেগ 
রাত্রিতে নিদ্রা নাই । মানস গঙ্গায় দেহ ত্যাগের ইচ্ছা । শেষ রাত্রে তাহার ভঙ্গন কুটীরের সম্মুখে আসিয়া 
যেন কেহ তাহাকে ভাকিলেন । কুটীরের বাহিরে আসিয়! যে তাহার চির পরিচিত কস্থাকরঙ্গধারী শ্রী- 
সনাতন প্রভূপাদ এবং স্থুদিবা রূপ সম্পন্না শ্রীললিতাদেবী। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কিংকর্তব্য বিশু 
অবস্থায় তাহাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন সনাতন প্রভু মহান্সেহে তাহার মন্ত্রকে হস্তপ্রদান 
পূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন-_গ্যাখ, কষ্ণদীস, বেশ ভাল আছিস,ত? মাধুকরী মিলে ত? ভাতে পেট 
ভয়ে যায় ত? কৃষ্ট্াসজী সাশ্রুনেত্রে গদ গদ কণ্ঠে হ'যা প্রভো, বলিয়! উত্তর দিলেন। তখন সনাতন 
প্রভু বলিলেন-_স্ভাখ,, শাস্ত্র অনন্ত যার যত্তদ,র অধিকার, তার পক্ষে-_-ততদ,র যথেষ্ট তজ্জন্য তোকে আর 
মরিতে হইবে কেন? এরপ কুবুদ্ধি আর করিস, না । তোর দ্বারা আমাদের অনেক কাঁধ্য উদ্ধার হইবে | 
আজ হইতে আমার আশীর্ববাদে সর্ধবশান্্র তোর স্বতঃই ক্ষংন্তি হইবে । ললিতা দেবী আশীবব্ণদ করিয়া 
বলিলেন-_তুই যখন আমাদিগকে স্মরন করবি তখন আমরা তোর-_ হৃদয়ে ্প্তি পাব । তোর দ্বারা 
ব্রজবাসী বৈষ্বগণের নিকট ভজন মুত্র! প্রকাশ হইবে । ছুইজনই তাহাপ মন্তুকে চবণ দিয়া অস্তধান 
করিলেন । তৎপরে বাবাজী মহাশয় তাহাদের বিরহে অধীর ন| হইয়৷ বরং সমুদ্রবৎ গম্তীরই হইলেন। 


একদা দক্ষিন দেশীয় এক তৈলঙ্গ দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত শ্ীধাম বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে তাহার 
সমকক্ষ কোন এক পণ্ডিত না পাইলে সকলেই তাহাকে শ্রীরাধা কুণ্ডে ও শ্ীগোবদ্ধনে যাইতে বলিলেন । 
দিপ্থিজয়ী ক্রমে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন । বাবাজী তাহাকে নানাভাবে তাড়াইতে চেষ্টা করি- 
লেন, কোন ফল হইল ন।? দ্িশখ্বিজয়ী বলিলেন_-তআমি বহু পঙিত দেখিয়াছি--কিন্তু শুদ্ধভাৰে বেদ-_ 
পারায়ণ কারী পণ্ডিত দেখিলাম না । বাবাজী তাহাকে সামবেদে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেন । 
তিনি অতি সুললিত স্বরে শ্রুতিমন্ত্র পাঠ করিলেন । বাবাজী ম্বরের তিন স্থানে দোষ ধরিলেন । বাবাজী 
পরে উহ শুদ্ধভাবে পাঠ করায় দিশ্বিজয়ী তাহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়! বলিলেন-__'আপনার বিদ্যা জাগ- 
তিক নহে। আপনার সঙ্গে কক্ষা করিতে পারে এমন কেহ জগতে নাই ।১ 


তিনি রাগানুগা ভজনে প্রগাট অভিনিবেশ বশতঃ অষ্টকালীন লীলা ম্মরণ করিতে করিতে সর্ববদ! 


২৪৬] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


প্রেমাবিষ্ট থাকিতেন। অনবরত নয়য় যুগল হইতে প্রেমাশ্রু, নাদিকা হইতে শ্রেম্সা- মুখ হইতে লালা 
নির্গত হইত | ছুই পার্থে হুইজন থাকিয়া মুছাইয়! দিতেন । 


এই সমায় তিনি গোবিন্দ লীলামূত, কৃষ্ণ ভাবনামুত, সংকল্প কল্পত্রম, পদকপ্পাতরু, ক্ষণদাগীত 
চিন্তামণি, পদামূত সমৃদ্র প্রভৃতি আস্বাদন করিতেন । মহা প্রভুর অষ্টকালীন লীলা ন্মরণের সহিত শ্রী- 
গোবিন্দের অষ্টকালীন লীগল? ম্মরণের উপযোগী একটি পদ্ধতি গ্রন্থ প্রনয়ন করেন এবং অনুগত বৈষ্বগণকে 
ভজন শিক্ষা দিতেন । 

একদিন একজন বৈষ্ণব শুধুই কীদিতে লাগিলেন_তিনি বলিলেন আজ আমি কিছুই ভজন 
করিতে পারি নাই। প্রাতে মদীয় স্বামিনীর দক্ষিন হস্তে অলঙ্কার পরাইতে গিয়' শ্রীহস্তে যে গোভা মনে 
লাগিয়া গেল, আমি সমন্ত দিনেও সেখান হইতে মন সরাইতে পারি নাই | সিদ্ধ বাব বলিলেন__ 
আজিই তোমার যথার্থ ভজন হইয়াছে । 


সিদ্ধ জয় কুষ্দাস বাবাজী মহারজ (রণবাড়ী) 

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান যশোহরের অন্তত মহাম্মদপুর গ্রাম, (সীতারামের রাজ- 
ধানী ) বিবাহের রাত্রে গৃহত্যাগ-ব্রজধামে গমন | জঙ্গলাকীর্ণ রণবাড়ীতে ভজন কুটীর করিয়া দৃঢ় ভজন 
করিতেন বলির1 কোন তীর্থাদি দর্শন হয় নাই । কঠোর ভজনে সন্তপষ্ট হইয়! শ্রীপ্রীরাধারাণী তাহাকে শ্বপ্নে 
দর্শন দিয়াছিলেন এবং আদেশ করিলেন__“তুমি বৃন্দাবনে আমার চরণে আসিয়া, এ ধাম ছাড়িয়া! অন্থাত্র 
যাইও না] । এখানে থাকিয়া ভজন কর। ইহাতেই তোমার সব্বপিদ্ধ লাভ হইবে । তীর্থাদি ভ্রমণের 
প্রয়োজন নাই । এ স্বপ্রাদেশকে স্বমনো বুদ্ধিজাত কল্পনা করিয়া গ্রাহ্য না করিয়া দ্বারকায় যান। হুরি 
ভক্তি বিলাসাসের মতে ৬প্ত মুদ্রাদি গ্রহণ করেন। ইহাতে চিত্তে বিক্ষেপ, তীর্থ ভ্রমণে অরুচি দেখা 
যাঁয়। পুনং ব্রজে আগমন করিলে রাধারাণীর আদেশ--তুমি দ্বারকায় তপ্ত মুদ্রী গ্রহণ করিয়া সত্য_- 
ভামার গণ ভূক্ত হইয়াছ। অতএব তুমি ব্রজবাসের অনুপযোগী হইয়াছ, দ্বারকাতেই চলিয়া যাও ।” 
গোবদ্ধনের সিদ্ধ বাবার নিকট নিবেদন করায়, তিনি বলিলেন- আপনাকে স্পর্শ করা ও আমাদের উচিত 
নয়-_-প্রিয়াজীর সাক্ষাৎ আদেশের উপর অন্য কোন উপদেশ মনোবুদ্ধির অগোচর । হতাশ হইয়া অন্নজল 
ত্যাগ করিয়া তিনমাস পর্যাস্ত অতুযুৎকট বিরহানলে দদ্ধীভূত হইতে হইতে অবশেষে প্রাণ ত্যাগ 
করিলেন। 

আহে! ইঠ্টদেবীর বিরহে কি ুধুঃসহ বিরহাঁনল ! বিরহানল |! 


সিদ্ধ শ্রীমধুত্দন দাস বাবাজী মহাশয় (ভৃূর্য্যকুণ্ড) 


পপ পপ আপ শা আপ শা (০ পা পপ অপ পা 


পর্ববাশ্রমে কুলীন ব্র্ধণ । বাল্যকাল হইতে কৃষ্ঠাহ্থরাগী। অনিচ্ছাসত্বেও মাতাপিতা বালে 


কষ্চময়ী-জীরাধা ২৪৭ 


বিবাহ দিয়াছিলেন। বাসর ঘর হইতে পলাইয়! বৃন্দাবনে আসেন । লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেন। 
অনাহারে বনে জঙ্গলে থাকিয়া নাম ভঙ্গন করিতেন। অতঃপর দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কারণ 
কীদিলেই দীক্ষা । এমন সময় কেশী তীর্ঘে জনৈক মহাত্মা গঙ্জামাতা বংশের আপিয়া। অযাচিত ভাবে 


ঝলিলেন-_বেটণ যা তুই যমুনায় পান করে আয়, আমি তোকে দীক্ষা মন্ত্রদিৰ। দিব্য চিদ্তামণি ধামের 
অলৌকিক প্রভাবে বৈষ্ণব মহাত্মা তাহাকে দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন । মন্ত্র লাভ করিয়। তিনি 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রদাতা অন্তহিত হইলেন। মানসী গঙ্গায় আসিয়া সিদ্ধ ভ্ীল কৃষ্ণদাস 
বাবাজী মহারাজের নিকটে বলিলেন--'আমি মুর্খ বালক, কিছুই জানি না। আমাকে কৃপা করিয়া ভজন 
বীতি উপদেশ করুণ | 


সিদ্ধ বাবা তাহার তেজঃ ও ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ও 
গৃহত্যাগাবধি দীক্ষা লাভ পধ্যস্ত সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন | সিদ্ধবাৰা সমস্ত ঘটন শুনিয়। বলিলেন- 
আমাদের রাগের ভজন ও সন্বন্ধানুগাঁ। গুরুপরিবার হইতেই সম্বন্ধ নির্ণয় হয়। তোমার শ্ীগুরুদেবের 
নাম পরিবার কিছুই জানা নাই, এইজন্য রাগান্ুগা ভজনে তোমার অধিকার নাই । অথচ তুমি মন্ত্রার্থের 
সহিত এ সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাই্টয়াছ। এই জন্য পুনঃ দীক্ষা লাভের তোমার অপেক্ষা নাই ! অতএব আমা 
দ্বারা তোমাকে ভজন শিক্ষা দেওয়া হইবে না। তখনকার দিনে সম্প্রদায় পরম্পরার তীত্র শাসন ছিল, ক্হে 
তিল মাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। এই কথায় হতাশ হইয়া দারুন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! তথন দয়! 
পরবশ হইয়া সিদ্ধ বাবা তাহাকে কাম্য বনে সিদ্ধ জয় কৃষ্ণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট যাইতে বলিলেন। 
তিনিই তোমাকে গুরুদেবের পরিচয় ও সম্বন্ধ নির্নয় করিয়। দিবেন । কিন্তু সেখানে যাইয়া ও সিদ্ধবাঝা 
সর্বববিৎ হইয়া ও ভবিষাতে উপধর্থের স্যষ্তি না হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ বলিলেন--ভাই ! এ বিষয়ে 
আমি কিছু অনুমান করিতে পারিতেছি না। অথচ তামার দীক্ষা লঙ্ঘন করাও অন্থুচিত। এ অবস্থায় 
তোমার রাগাম্ুগা ভজনে অধিকার নাই । তুমি একান্তে বসিয় হরিনাম কর। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও জীরাধা 
রাণী যাহা করেন, তাহা হইবে । অথবা তোমার চিগ্তামর্নি স্বরূপ শ্ত্রীগরুদেব হইতে ইচ্ছামাত্র যেমন মন্ত্র 
লাভ করিয়াছ। তেমনি অবশিষ্ট বাগ্থাও তিনিই পুর্ণ করিবেন । এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন । রোদন 
করিতে করিতে রাধাকুণ্ড তটে আসিয়া! খেদে বিষাদে স্থির করিলেন, যদ্দি এ জীবনে ভজন করিতে না 
পারি তবে জীবনে কি প্রয়োজন, জ্ীকৃণ্ড জলে জীবন ত্যাগ করিব । জগ রাত্রেই কুণ্ড জীবনে ত্যাজিব 
জীবন। কুত সাস্কল্প__কার্ধযতঃ তাহাই হইল তিনি অদ্ধ রাত্রিতে গলায় শ্রীগোব্দ্ধন শিলা বাধিয়া কুগডজলে 
ঝাপ দিলেন এবং ক্রমশ অতল জলে গিয়া পড়িলেন, সেই সময় হঠাৎ কেহ কণ্ঠবন্ধ শিলা খুলিয়া ফেলিয়া 
তাহার হস্তে একখানি তালপত্র প্রদান করতঃ তাহাকে তীরে ক্ষেপন করিলেন । কিছুক্ষন পরে প্রভাত 
হইল । মৃত্যু হইল না বলিয়। ছুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাল পত্রখানি পাইয়া হধিত ও হইলেন । পত্র খানি 
লইয়া তিনি গোবদ্ধনের সিদ্ধ কুষ্ণদাস বাঁবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সব কথা বলিলেন । সিদ্ধ 


২৪৮ ] ছিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাব! পত্র বিষয়ে কিছু না বলিয়া তাহাকে পুনঃ কাম্য বণের সিদ্ধ বাবার নিকট পাঠাইয়! দিলেন । সিদ্ধ 
জয় কৃষ্ণ বাবা সেই তালপত্রখানি দেখিয়া বলিলেন--তোমার উপর প্র্রিয়াজীর যথেষ্ট কপা আছে কিন্তু 
যাহ? পাইয়াছ, তাহাও অব্যক্ত, বহিজগৎ কেত আমি বুঝাইতে পারিব না । তুমি পুনঃ শ্রীকৃণ্ডে গিয়া 
প্রিয়াজীকে ডাক, তিনি অবশ্যই কুপা করিয়! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন । তিনি উপদেশানুষাযী কাধ্য 
করিলে সিদ্ধ বাবার কৃপায় সে রাত্রিতে শ্্ীপ্রিয়াজী সাক্ষাৎ হইয়। শ্রীমধুস্থদন দাসজীকে উপদেশ করিলেন_ 
ন্্য্য কুণ্ডে গিয়া বাস করতঃ ভজন কর: সেই স্থানেই তোমার সেবা লাভ হইবে ।” অধিকন্ত যে মন্ত্র তুমি 
পাইয়াছ, সেই মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষিত করিও না। তাহা আজীবন গোপন রাখিও। উত্তরকালে সিদ্ধ 
বাবার ভেকের শিষ্য ও ভজন শিক্ষার অনেক হইয়াছিল কিন্তু কাহাকেও তিনি মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই । 


কথিত আছে যে, তাহাকে একদিন প্রিয়াজি স্বপ্লাদেশে বলিলেন-_তুমি সৃষ্যকুত্ডের যে ঘাটে 
ন্লান কর, এ ঘাটের ক-_দগ্প জলে একটি শিলা আছে, তাহাতে আমাদের ছুই ভগ্মির কেয়ুর অঙগদাদির 
চিহ্ন আছে । আমরা ন্লান কবিবার সময় অলঙ্কার খুলিয়া এ পাথরের উপরে রাখিতাম। তাহাতে পাখর 
খানি গলিয়া এ চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে । তুমি এখার্না উঠাইয়! আনিয়া পৃজা কর। স্বপ্লাদেশ পাইয়া জলে 
ডুবিয়া তিনি ৩ মন, ২॥ মন ভারি শিলাখানি ফুলের মালার ন্থায় বুকে ধরিয়া উপরে রাখিলেন। এখন ও 
ভাগ্যবান্‌ গন সেই শিলায় সেই চিহগদি দেখিতে পান। 


জীবনের অন্তিম ভাগে তিনি বাত্রির শেগ যামে জাগরিত হইয়। কুণ্ততীরে বঙিয়। কুণ্ডেশ্বরীর 
অহেতুক কৃপা কথা৷ স্মরণ করিয়া অতুযচ্ৈম্বরে হা বুষ্ণভানু, নন্দিনী রাধে ! হা বিশ্ব্তর গৌর হরি ! বলি! 
কাদিতেন, গ্রাম হইতেই মাবুকরী নির্ববাহ হইত । 

তাহার স্ত্রী একদিন তাহাকে দর্শন করিতে ব্রজে আসিয়া বনু অনুসন্ধান করিয়া দর্শন পান নাই । 
বলিয়া গেলেন-_ তুমি ব্বচ্ছন্দে ভজন কর । 


ইহার পরে তাহার পায়ে ক্ষত হইল । রোগের যন্ত্রনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । নির্জন বন- 
ভূমিতে রহিলেন। প্রতিক্ষনে মৃত্ার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । করুণাময়ী আর থাকিতে পারি লন 
না । এক কিশোরী ব্রজ বালিকা রূপে কিছু রুটি ও জল লইয়া তৃতীয় দিবসে অপরাহেন তাহার নিকট 
আসিলেন এবং বলিলেন__'আরে তু ঠিয়া কাইকৌ আয় পড়া হ্যায়! হাম ত কেতন্য ঢুড়তে হয়ে তিক) 
আম়ী। তু কালভী মাধুকরী লানেমে নেই গিয়ে, পরশু ভি নেই গিয়ে, মাইয়ানে তেরে তাই রোটি, 
ভেজি, খাইলে ॥ 

কিশোরী বালিকাটি বহুদিনেয় পরিচিত, যে বাড়ীর বালিকা তাহাও তিনি জানিতেন। তাহাকে 
কিঞ্চিৎ পরিহাস ও প্রণয় কোপের স্থিত বলিলেন-_-তু কাইয়া হিয়া আয়ী ? তু কৈছে জানি হাম্‌ হিয়া 
পড়া হু"? বালিকা_-'হামে সব খবর পড় যা, থা লে, হাম যাউলী, কাম হ্যায়।* বাবাজী--মে” নেই 
খাউঙ্গে, তু লে যা ॥১ --বালিকাঁ_মাইয়ানে .কহ দিয়া সামনে জিমায়ে আইয়ো। খায়গা কেউ 
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নেই । শরীর মে আরাম ব্যারাম সবহি হোত হে জীউ ছোড়নে সে ভজন পুরা হোতা-নেহি, খাইলে । 
বালিকাটির মিষ্ট কথায় বাবাজী মহাশয় খাইতে বাধ্য হইলেন । তিন দিনের স্ফুধা ভৃষ্ণায় সবই খাইলেন 
এবং ৰলিলেন-'ফির কব.ভি মত আইফো]।+ কিশোরী তাহার দিকে তাকাইয়া একটু মৃছ্ধ মন্দ হাসিয়া চলিয়। 
গেলেন । কতক্ষন পরে তিনি দেখিলেন-_-যে গায়ে কোন জ্বালা যন্ত্রনা নাইট । নেকড়া সরাইয়া দেখিলেন 
যে পায়ে ক্ষতও নাই | তখন মনে মনে কিছু সন্দেহ হইল । ধীরে ধীরে উঠিধা তিনি যে বাড়ীর বালিকা 
সেই বাড়ীতে গেলেন । ব্রজ মায়ীকে জিজ্ঞাস! করিলেন তোমার লালী কীহ1? ব্রজমায়ী নে কহা-ও 
ত শ্বগুরাল মে হ্যায়। বাবাজী-কভ.তে গঈ ? ব্রজমাধ়ী-তিন মাহিন1 ত হুকাই । বাবাজী, তখন রহস্ত 
বুঝিলেন। 

জীবনের শেষ প্রান্তে একদিন এক বাবাজী আসিয়! প্রশ্ন করিলেন বাবা আমি যোগ পীঠের 
রহস্য ভাল বুঝি না। আপনি এ বিষয়ে আলোক পাত করুন। সিদ্ধ বাবা এ যোগ পীঠের কথা বলিতে 
বলিতে পরমাবিষ্ট ভাব ধারন করিলে এদিন অপরাহু তিনি নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন। সেদিন ছিল 
অগ্রহায়নের শুক্লা অষ্টনী । 

অস্ভিম মুহুর্তে বাবাজী শ্রী কৃষ্ণ রাস করিয়া কোথায় বিশ্রাম করিলেন? সেবাকুণ্ধে, না সঙ্কেত 
বনে? তখন একটি গুরুগম্ভীর শব্দ উদ্খিত হইল-_বাবাজী মহারাজের ব্রক্ষরন্ত্রে ভেদ করিয়া প্রাণ বায়ু 
নির্গত হইল । 


চিদনৃভূতি প্রাপ্ত মহাজন 
জ্রীহরি সুন্দর ভৌমিক (ভূঞা) মহাশয় (পাবনা) 
এই মহাত্মা কখনও শ্রীরাধারানীর শ্রীচরন বিস্মৃন্ধ হইতেন না ভ্রীরাঁধারানীর ক্ফুপ্তি বাতীতত বাহা 
দেহে আহার, নিদ্রো, চলন, কখন, প্রমন প্রভৃতি কোন কাজই ঙিনি করিতেন না এবং নিজেও নিজগনকে 
ও সেই শিক্ষা দিতেন। শ্রীরাধারানীর ভাবানুসরন ও অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজই করিবে না। 


শ্রীল গৌরদা'স বাবাজী (নন্দর্গাও) 


গস পা ক জা পপ আপ পল পপ পেশি পাত শিপ পাপ শপ সপ 


স্তরীন্ীরাধারানীর পাদ পদ্মে নিশ্চল! মতি জন্মিলেই কষ্ণকুপ। ত্বরান্বিত হয় এবং স্থলভ ও হই 
থাকে তাহার জাজ্জলামান প্রমান এই বাবাজী মহারাজ। 

বঙ্গাব্দ প্রায় ১৩** সালে শ্রীনন্দ গ্রামে পাবন সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতন গোম্বামি প্রভুর 
ভজন কুটারে শ্রীমগৌর দাস বাবাল্জী ভজন করিতেন । তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খাত লাভ করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রত্যহ প্রেম সরোবরের নিকট গাজীপুর হইতে ফুল আনিয়া মাল্য রচন। করিয়া শ্রীলালাজীর সেবা 
করিতেন । এ ফুল সেবার দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা লাভ কবেন। ৫৬ বৎসর ফুল সেবা করিবার পর, 
ইহার মনে অভিমান হইল--এতদিন পর্যস্ক শ্রীলালীজীর ফুল সেবা করিলেও তিনি ত আর আমাকে দয়া 
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করিলেন না। শ্রীকৃষ্চন্দ্র একটু কঠিন চিত্ত হন। শ্রীমতী বৃষভামুরাজ নন্দিনীর চিত্ত কারুন্যরসে আব্র। 
আমি এতদিন শ্রীজির সেবা করিলে নিশ্চই তিনি দয়া করিতেন। আজই আমি বর্ধানে যাইব । এখানে 
আর থাকিব না। 


বৈকালেই কাথা করর্জ ইত্যাদি পিঠে বাঁধিয়া সন্ধ্যায় একটু আগে ইনি নন্দ গ্রামের এক মাইল 
দঙ্িনে মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছেন । গরুর পাল গ্রামে আসিতেছে । লোহিত কিরন জ্বল বিস্তার 
করিয়া সূর্ধাদের পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় একটি কুষ্ণকায় সুন্দর বালক বাবাজীকে 
বলিতেছেন_ বাবাজী-তু কীাহা যায়? বাবাজী-লাল1, হাম বর্ধানমে যায়েঙ্গে বালক-_নাঁ বাবাজী 
তুলোটুকে যা। বাবাজী-না লালা, মে ছে বর্ষ তক্‌ নন্দগ্রামে রহ কর, কৃছ ত নেহি মিলে__বালক নেহ 
বাবাজী তু মান্‌' যা, তু মত যায়! করে। বাৰাজি-হাম্নেহি রহেঙ্গে তু রাস্তা ছোড় দে। বালক-কিন্ত 
ছুট হাত পসারিয়া বাবাজির পথ রোধ করিয়াছেন। 


যে দ্দিকে বাবাজী যান সেই দিকে ছুই হাত প্রসার করিয়া বালক পথরোধ করিলেন, তখন বাবাজী 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন-_ছোড়। তু কাহে এত! উদ্াম করে ? তখন সন্ধা। হইয়াছে, বালক বলিলেন বাবাজি 
তব, হামার] ফুল সেবা কোন্‌ করেগা । যেই এই কথা বলা-_-তথনি বাবাল্গী বলিলেন, ছে'ড়। তু কোন্‌ 
রে? আর সে বালক ও নাই, গরু বাছুরও নাই, বাবাজী ব্যাকৃল প্রানে কীদিয়। গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । 
কচ ! এমন করিয়! আমাকে বঞ্চনা করিলে ? হায়, আমি কিছুতেই তোমাকে চিনিলাম না, তোমার কথাও 
বুঝিলাম না $ হে দ্রীনবংসল। আমি নরাধম, আমাকে দয়া কর। এই ভাবে সে রাত্রি নন্দ গ্রামে আসিয়! 
সারা রাত্রি কীদিয়াই কাটাইলেন। পুজারীর প্রতি আদেশ হইল-দেখিস, গৌরদাস যেন আমার ফুল- 
সেবা ন৷ ছাড়ে। 


জ্্রীরাধা রানী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ও সমধিক করুনাময়ী জানিয়া যেইম ত্র তাহার গ্্রীপাদ প্র 
দিকে ঝু'কিলেন অমনি সিদ্ধি লাভ করতল গত হইল । 


শ্রীরাধাকুণ্ডেকুণ্ডেশ্বরীর অপার ভক্ত বংসলতার প্রকাশ । 

শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গৌরপার্ষদগন যখন রাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন তখন সেখানে গভীরজঙ্গলে 
পরিপূর্ণ ছিল । একদা শ্রীকূপ গোস্বামী জীকুণ্ডের উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন রত রহিয়াছেন। এমনি সময় 
তাহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোম্বামী পাদ তাহাকে দর্শনের জন্য তথায় আসিয়া একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া 
পরন বিল্ময়াবিষ্ট হইলেন । দেখিলেন স্ীক্ূপ গোস্বামী কুগুতীরে যেখানে বলিয়া জভন করিতেছেন) তাহার 
উভয় পার্শে ছুটি প্রকাণ্ড ব্যান্র কুণ্ডের জল পান করিতেছেন। তিনি অভি সত্বর ্রীরূপকে সাবধান 
করিথা দিয় বলিলেন, রূপ তোমার ছুই পার্থ কাহার! জল পান করিতেছে, শুধু তাই নয়, পশ্চাতে অব- 
লোকন করিয়া দেখ__ স্য়ং রাধা ঠাকুরানী গোপিকার বেশে হস্তে দণ্ড ধারণ পূর্বক তোমাকে পাহারা 
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দিতেছেন। আজ হইতে তুমি আর এই রূপ উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন করিবে না এবং এই ভাবে স্থকুমারী 
ভরীরাধারাণীকে দিয়া প্রহরীর কাজ করাইবে না। 


আবার অন্ত একদিনে গ্রীষ্মকালে দ্িপ্রহরে প্রথর রৌদ্রতাপে তাঁপিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী ও উন্মুক্ত প্রান্তরে ভজন কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ উপনীত হইয়া এক পরম বিস্ময়কর 
দৃশ্য দর্শন করিয়া রঘুনাথকে বলিলেন-_রঘুনাথ ! তুমি কি ভজন করিতেছ--তোমাকে ছায়াদানের জন্য 
পশ্চাৎ ভাগে মদীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরানী দণ্ডায়মান রহিযাছেন ! তুমি ভজন কুটিরের অভ্যন্তরে ভজন 
করিও । 


পরিশেষে মতবা একই যে উপরোক্ত শ্রীরাধারানীর কৃপা প্রাপ্ত অমলাত্ম! মহাভাগবতগন ব্যতীত 
আর ও জসংঙ্গা ভাগবতগন আছেন ধাহার৷ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন, ধাহারা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্ভর গোপন ভজন করিয়া যাইতেছেন, অথচ বাহিরে কোন প্রকাশঃ নাই 
তাহারা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি কিছুই প্রার্থনা! করেন না যেমন শ্্রীগৌর স্থন্পরের পার্ধদ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং 
ভ্রীরাধাবিনোদ জীউর নিতা সেবক, শ্রীল লোকনাথ গোথ্ামী পাদ তিনি একদা রাধাকুণ্ড অবস্থিত শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামূতের লেখক শ্রীল ক্লাস কবিরাজ গোম্বামী পাদ কে গোপনে বলিয়া আসেন, যেন তাহার আরন্ধ 
গ্রন্থে তাহার নাম কোথাও উল্লেখ না করেন । 

এই আত্ম গোপনতায় অনেক অনেক মহাত্বীর নাম ও সেবায় উত্তমতার কথ! চিরকাল গোপনে 
থাকিয়া যায়। 
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